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সম্পাদকীয় 


৮১৩২৭ সালে ভা্রমাসে ইতিহাস পত্রিক। প্রপম আক্মপ্রকাশ করে। 
১১ বৎসর ইতিহ!স সগৌরবে প্রকাশিত হইয়াছিল । উদ্ভমের অভাবে হঠাৎ 
পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হুইয়া যায়। লেখার, লেখকের ও জনপ্রিয়তার 
অভাব ছিলনা । অভাব ছিল উৎসাতের, সে উৎসাহ এখন কতটা দেখা। 
যাইতেছে তাহা বলিতে পারিনা । বাংলার জাতীয় জীবনে সর্বত্রই 
উৎসাহের অভাব বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে । তাছ। হইলেও অ:মর! 
আবার কেন এই কাজে ব্রতী হইলাম ? আমাদের আশা এই যে আমরা 
প্রমাণ করিতে পারিব যে আমাদের যতটা অধোগতি ছইয়াছে বলিয়া আমরা 
মনে করতেছি ততটা বোধহয় হয় নাই । আমাদের বিশেষ অভাব 
নেতৃত্বের / কিন্ত এই পত্রিকার প্রকাশ কোনও নেতৃত্বের উপর নির্ভর 
করে না; নির্ভর করে কয়েকজ্রনের কর্স্মক্ষমতার উপরে । (Calcutta 
Historic] Society-র পত্রিকা 13১08511১9৮ and Present-aর 
প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা হুইয়াছিল। সেই পত্রিকার বর্তমান সমৃদ্তি ধাহাদের 
সৃষ্টি তাহারাই এই কাজের ভার লওয়াতে আমরা পুরাতন তিনজন 
সম্পাদক আশ! করিতেছি ইতিহাসও আবার আগের মত সমৃদ্ধ হুইবে । 


তি 


বাঙ্গালী বৈয ?) ল্লচিত শতিহাসিক মহাকাব্য 


ব্মেশচজ্ঞ বন্ধুমদার 


শ্্ন-চরিতম্* নামক একখানি সংস্কৃত ভাদায় লিশিত এতিতাসিক 
মহাকাব্যের পুঁণি কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটিতে আছে । নহা- 
মহোপধ্যাল্স হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই পু'থির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশিত 
করেন ॥, ইহা ২০ সর্গে বিভক্ত এবং ইহাতে ২২০০ শ্লোক আছে। 
চৌহান বংশীয় হাড় শাখার রাজা সূর্জন ইহার নায়ক _কিন্ত প্রসঙ্গ ক্রমে 
প্রথম হইতে ত্রয়োদশ সর্গের ৪৮ শ্লে।ক পর্যন্ত পূর্ববর্তী চৌহান ব্রাঞ্জগপেতর 
বর্ণনায় পূর্ণ । ইতিহাল প্রসিদ্ধ পৃষদ্দীরাদ্জ এই বংশেরই রাজা । সমগ্র 
দশম সর্গে তাহার কাহিনী বিস্তৃততাবে বলিত হইয়াছে ॥ এই কাহিনী 
হইতে এই কাব্যের এতিহাসিক মুল্য কতকট। নির্ধারণ করা যায়। ইহার 
সারমর্ম এই £ 

চৌহানরাজ সোমেস্থর ও তাহান্র মহিমী কুন্তলদেশীয় পাজাত্র কন্যা 
কর্প,র দেবীর" পুত্র পৃর্ণীব্রাজ একজন দৃতীর সুখে শুনিলেন যে কা্যকুক্ডের 
রাজা জয়চন্দ্রের কন্চা কাস্তিবতী” ভাছ।র প্রতি অন্ুরক্তা ৷ জয়চন্দ্ৰ প্রভাপ- 
শ।লী রাজা, তাহার অশ্বারোহী সৈস্যের সংখ্যা নয় লক্ষ । তিনি কম্যার 
ব্বয়স্বরের ব্যবস্থা কারয়াছেন শুনিয় কান্তিবতীর অবস্থা অতি শোচনীল্ল 
হইয়া ভঠিয়াছে। পৃথ্যীরাজ দূৃ্তীকে বলিলেন যে যদিও ক।সত্তিবতীর 
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২। ইহাই সঙ্য। চাষ কাবর পৃষ্বীরাঞ্জ রাসে। ও অন্তান্ধ প্রাচীন আছে 
পৃষ্বীরাজের মাত! তোৰর বংশীয় দিল্রীর রাজার কক্ণ। বলিল! বাঁণত হইয়াছেদ_ 
এবং ইছা ভূল ৰলিহ! প্রনাশিত হইযরাকে। 

৩। পৃথ্থীরাঞ্-রাপোর হতে ইহার নাদ সংযোগিতা। 


৪ ইতিছাস [ ১ম খণ্ড 


পিতা তাহার পরম শঞ ততথ্যপি তিনি তাহাকে উদ্ধার করিবেন । অতঃপর 
পৃষ্বীরাজ্জ কান্যকুন্কে গিয়া রাজ্জার অন্দরমহল হইতে কাতস্তিবতীকে লইয। 
পলায়ন করেন। জন্সচন্দ্রের সৈন্য তাছার অহুসরণ করে । কোনমতে 
ইহ্তস্রস্থে ( অথবা হরিপ্রশ্থে ) পৌছিয। পৃথ্ীরাজ বসগুনাতীরে কনৌজের 
সৈশ্কদল ধ্বংস করেল । অতঃপর তিনি নালা দেশ জ্রয় করেন এবং যবন- 
স্বাজ শাহাবদীনলকে সাতবার পরাজিত ও বন্দী করেন__কিস্ত প্রতিবারই 
ছাড়িয়া দেল। অকৃতজ্ঞ ঘবনব্রাঙ্গ একবার পৃর্থীরাজকে পরাজিত করেন 
এবং দেশে নিরা। তাহাকে অন্ধ করিয়া কারারুন্ধ করেন ৷ তারপর পৃথ্যীরাজ 
এক চারপের সহায়তায় কৌশলে শৰব্দভেদী বাপের দ্বারা শাহ1বদীনকে 
নিহত কৰিরা ক্রতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়। কুরুজাঙ্গলে উপনীত ছন 
এবং এই পুণাক্ষেত্রেই তাহার মৃত্যু হয় ॥* 

পৃথ্ীরাজের শ্যায় হস্মীরদেবের দিখিজয় ও সুলতান 'আলাউদ্দিনের 
সহিত তাহার যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আছে । অত:পর পৃথ্যীরাজের কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা মাণিক] রাক্জার বংশ বণিত হইয়াছে । এই বংশের পঞ্চদশ পুরুষে 
শ্ুরজঞন বা সূর্জন রাজার জন্ম হয় । তিনি মালবরাজ্ঞকে পরাভ্ডিত করিয়! 
কোট নামক হূর্গ জল্প করেল এবং তেলজ, কেরল, অস্ত, কর্ণাট ও লাট দেশ 
জগ্র করেন । 

অতঃপর সম্রাট আকবরের উল্লেখ আছে । “চিল্লি'নগরীর পরাক্রান্ত 
রাজা আকবর সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়া অবশেষে পূর্জোনের রাজধানী 
অবরেঘ করেন। রাজ পূর্ন ১৩ বার পারশীক ও তুরুক্ষ সৈন্য পরাজিত 
করেন । তারপর হুমাস্তজ্জ ( হুমায়নের পুত্র আকবর ) স্বয়ং চাহমান রাজের 
সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । প্রথম আক্রমণে আকবরের বীরত্ব সত্বেও 
স্থললমান সৈশ্য পরাজিত ছইল। সন্ধ্যার সমর পুনরায় আক্রমণ করিয়াও 
তাছারা কোন সুবিধা করিতে পারিল না । আকবর সুজনের বীরত্বে মুঙ্ধ 
হইয়া পরদিল সন্ধির প্রস্তাব করিয়া একজ্রন মন্ত্রী পাঠাইলেন। সম্ষির 
শর্ত ছইল বে পূর্জন রণশস্তন্ত দুর্গ ( রণখন্ডোর ) আকবরকে ছাড়িয়া দিবেন 
এবং বিনিময়ে আকবর তাহাকে গঙ্গা, যন্গুনা। ও নর্মদ! নদীর তীরস্হিত 


৪। পরশ্বীর।জের সমন্ধে জে ল-চরিতে যে কাছিলী আছে তাহার সায় দর্সের 
ws Indian Jlistorical Quarterly (1HQ), XIV. 572-4) ছা 
740-41) জষ্টৰ্য। প্রথব্টির মতে পৃথ্যীরাঙ্গ শাহাবদীনকে ২১ বার পরাজ্তি করেন। 


১ম সংখ্য। ] বাঙ্গালী বৈশ্য (?) রচিত এঁতিছাসিক মহাকাব্য ৫ 


অনেক জমি দান করিবেন 1 সূর্জন এই শর্তে সন্ধি করিয়া তীর্থভ্রসণে 
বাছির হইলেন এবং কালতে কিছুদিন বসবাস করিবার পর সাহার মৃতু) 
হইল । স্ূর্তনের পুত্র ভোঙ্জ রাজ্ঞ৷ হইয়া গুর্ভর প্াজ্ভূমি ভর করিলেন। 
তিনি “দিজী-সেন-পুরস্কত' বলিয়া বপিত হইয়াছেন এবং সুক্ষ, বঙ্গ, বৈদর্ভ, 
ত্রৈগৰ্ত, মালব এবং গান্ধার প্রভৃতি দেশ জয় করিয়াছিলেন । বিংশ সর্গের 
৬৮ ল্লোকে সগ্বত: তাহার মতা উল্লেখ আছে ( প্রকৃত এতিহাসিক তথ্য 
এই যে চৌহানবংশের ছাড়া শাখা বুন্দীতে রাজত্ব করিতেন এবং আকবর 
এই রাজ্যের হুর্ডেস্ড দুর্গ রণথন্তে!র আক্রমণ করেন ॥। চৌহান রাজ ক্দুর্জন 
রাও সাহার বশ্যতা স্বীকার কন্রিয়া রণথস্ডোর হ্র্গ ছাড়িয়া দেন এবং 
আকবর তাহাকে ৫২টি জিলা দান করেন ॥ ন্ুর্তলকে কাঙ্ীতে থাকিবার 
জন্য একটি বাটি দেওয়া হয় । ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সন্ধি হয়। কিছুদিন 
পরে সূর্জ্জন মোগলের পক্ষে গণ্ডোয়ানায় যুদ্ধ করিয়৷ কৃতিত্ব দেখান এবং 
কালীর শাসনকর্তা নিযুক্ত হল । তাহার তুই পুত্র আকবরের গুজরাট অভি- 
যানে মোগল সম্রাটের সাহায্য করেন ।* ) 

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণী হইতে বুঝ! যাইবে যে আলোচ্য মহাকাব)খানি 
চৌহান বংশের প্রশত্তি-_এবং ইহার এতিহাসিক মূল্য খুব বেশী নহে। 
তবে ছুই একটি বিষয়ে যেমন, পৃথ্বীরাজের মাতার নাম কর্প,র দেবী__ 
ইহাতে প্রকৃত তথ্য পাওয়া যায় ॥ জয়চন্ডের কণ্যার নাম ও পৃথ্যীরাজ্ 
কতৃক অপহরণ সম্বন্ধেও চাদ কবির আখ্যান হইতে এই বিবরণ সম্পূর্ণ 
ভিন্ন । আইন-ই-আকবরীর বিবরলীর সহিত অনেকটা মিল আছে ।* 

এতিহাসিক মূল্য খুব বেস্ট না! হইলেও সংস্কৃত সাহিত্যে কোন 
রাজবংশের কাহিনী অবলম্বনে লিখিত কাব্যের সংখ) এত অভ্র যে হুর্জন- 
চরিত কোন মতেই উপেক্ষনীয় নহে । সুতরাং ইহার রচয়িতা সম্বন্ধে 
প্রকৃত তথ্য জ্ঞানার প্রয়োজন আছে। 

৬ছরপ্রলাদ শাস্ত্রী এই পু'খির বিবরপের প্রারস্ডে লিখিয়াছেন “By 
050৫1746510 uf 13975 515 au 87000550580 ur Vaidya by 
০৯5৮০” ( অদ্ব্ঠ অর্থাৎ বৈদ জাতীয় বাঙ্গালী চন্দ্ৰশেখর প্রণীত )। 

€। প্ৰকৃত ওঁতিহালিক তথ্যের জ্ V. A. Smith afত Akbar the 
Great Mogul, 2--১ee পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


৬ Aln-l-Akbarl Eng. Transl. by H. 8. Jarrett, GSacond 
Edition by J.N. Barker, Vol II, pp. 305—?7 


৬ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


৮ অধ্যাপক হেমচজ্র রায় এই মত গ্রহণ করিয়া এই চন্দ্রশেখরই যে 
চৈতশ্যচরিতাম্বৃতে বশিত চৈতচ্যের ভক্ত “চশ্রশেখর বৈদ্ধ- তাছা। প্রমানিত 
করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । কিন্ত এই মতি কতদূর গ্রহণযোগ্য তাহা 
বিশেষভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন । . 

শুঞ্রনচরিভ কাব্যের নিন্ললিখিত শেষ ল্লোকে কবি নিজের পরিচয় 
দিয়াছেন £ 

পৌড়ীয়: কিল চত্্রশেখর-কবির্ধঃ প্রেমপাত্রং সভা 
মনবস্ঠান্বরমণ্ডনাৎ কৃতবিপ্লো জাতো জ্রিতামিত্রতঃ ৷ 
নির্বদ্ধা্ প-শৃর্জেনস্্ নিতরাং ধট্মৈকতালাব্মনো 
পরস্থোহয়ং নিরমারি তেন বসতা বিস্বেশিভুঃ পত্তানে ॥ 

শাস্ত্রী মহাশয় নিঃসংশয়ে ধরিয়াছিলেন যে “গৌড়ীয়' শব্দের অর্থ 
বাঙ্গালী এবং অন্বন্ড শব্দের অর্থ বৈ । কিন্তু ইনার কোনটিই সুনিশ্চিত 
সিদ্ধান্ত বলির) প্রহণ করা যায় লা? 

ছিন্দুনুগে যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ অথব! ইহার এক অংশ গৌড় নামে 
অভিহিত ছইত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । কিন্ত ক্রমে ক্রমে ইছা 
ব্যাপক অৰ্থে প্রথমে সমগ্র বাংলা দেশ এবং পরে প্রায় সমগ্র আধ্মাবর্ডের 
সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হুইত। ক্কম্পপুরাপেত্র নিজ্রলিখিত ল্লোকটিই ইহার 
বিশিষ্ট প্রমাণ £ 

শসারন্বতাঃ কাণ্ডকুক্ধা গৌড়-মৈখিলিকোৎকলা: । 
পঞ্চ গৌড়! ইতি খ্যাতা বিদ্ধ্যস্ডেত্ুর বাসিনঃ ।” 

দিল্লী অঞ্চলে বহু স্থানে গৌড় ব্রাক্ষণ বাস করিত । হইহাদের অনেক 
উপশাখ৷--আধ-গৌড়, কইখল-গোড়, গুদ্ধর-গৌড়. সিদ্ধগোৌড় প্রভৃতি 
বাংলাদেশে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত । এইরাপ উত্তরপ্রদেশে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে 
গৌড় কারণ, এবং পরে পগৌড়-রাঞ্জপুত প্রভৃতি বংশের অভিত ছিল । 
শুত্রাং যোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় অশ্ব্ঠ বলিলে বে বাংলাদেশের অন্বর্ঠ 
বুঝিতে হইবে এমন কোন কথা নাই । বিশেষতঃ যে এতিহাসিক কানের 
সহিত বাংলাদেশের কোন সম্বন্ধ নাই তাহার রচয়িতার সম্বন্ধে এইরূপ 
সংশয় খুবই ম্বাভাবিক ৷ 


1) 1110, XIV, ১১2 60 


১ম সংখ্যা] বাঙ্ষালী বৈগ্ (1) বুচিত্ত এতিহালিক মছাকাবা ৭ 


তারপরে ই519 স্মরণ রাখিতে হুইবে যে বাংলাদেশে বর্তমান কালে 
অন্বষ্ঠ নামক কোন জাতি নাই ॥ বৃহন্ধর্মপুরাণ ও ল্রঙ্কবৈবর্ত পুরাণে 
অন্দ্ঠ জাতির উল্লেখ আছে_এবং ইহা) হইতে অঙ্গুমিত হয় যে সম্ভবতঃ 
ত্রয়োদশ-চতু্দশ প্রা্টীর শতকে বাংলা দেশে অন্থষ্ঠ হিল | প্রথমোক্ত পুর।ণে 
অস্বষ্ঠকে বৈ বলা হইয়াছে । কিন্ত দ্বিতীয় পুরাণে অন্থষ্ঠ ও বৈ ছইটি 
বিভিন্ন জাতিরূপে বণিত হইগ্াছে। ১৬৫৩ ত্র: রচিত “সদৈভকুল পাঞ্জিকা' 
এবং ১৬৭ শ্রী: রচিত্ত “চক্দ্রপ্রভা" বৈদ্জ্ঞাতির ছুইখানি সুপরিচিত কুল- 
পঞ্ছিকা । ইহার দ্বিতীয় খালিতে বৈভগণ অস্থষ্ঠ জাতি বলিয়। বদিত 
হইয়াছেন. কিন্ত প্রাচীনতর প্রথম খানিতে এরূপ কোন কথা নাই । আবার 
বিহারের কায়স্বের। এবং তামিলদেশের ক্ষৌরকারগণ অশ্বষ্ট বলির পরিচয় 
দেয়। ইহা বাতীত, অশ্যত্রও অশ্ব্ঠ জাতি ছিল বা এখনও আছে । অতএব 
অন্বষ্ঠ মাত্রেই বৈদ্য এরাপ সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে ॥ 

সুতরাং সুজন চরিতের কবি "গৌড়ীয় অন্থষ্ঠকুলজাত" চন্ছশেখর যে 
বাঙ্গ।লী অথব। বৈভ্ ছিলেন এই মত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা কঠিন ॥ 

অত:পর চৈতচ্যচরিতাম্বতে বর্ণিত বৈভ চন্দ্রশেখত্র এবং প্জলচরিতের 
কবি চল্্রশেখর অভিন্ন কিন) তাহার আলোচনা করিতেছি । এই বৈষ্ণব 
গ্রন্থে চন্দ্রশেখর কখনও বৈভ কখনও শূল বঙ্গিয়! উল্লিখিত ছইয়াছেন । 


৯1 “কাশীতে লেখক শূলত চ্রশেখর ৭ 
তার ঘরে রাছিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর ৷ 
(আদিলীলা সপ্তম পরিচ্ছেদ 9৩ ল্লোক )) 
২। পবারাণসী মধ্যে প্রভুর ভক্ত তিনজন 
চন্দ্ৰশেখর বৈস্ত, আর মিশ্রতপন ॥ ১৫০ 
ব্বদুন(খ ভট্টাচার্য মিত্রের নন্দন । 
প্রভু যবে কালী আইল! দেখি বৃন্দাবন ॥ ১৫১ 
চন্্রশেখর ঘরে কৈল তুইমাস বাল । 
তপন মিত্রের ঘরে ভিক্ষা ছুই মাস ॥ ১৫২ 
( আদি--দশম পরিচ্ছেদ ) 
সহাপ্রভু উচেতল্ত যে বৃন্দ(বন হইতে ফিরিয়ার পথে চন্্রশেখরের 
বাড়ীতে ছিলেন চৈত্ত্যচরিতামৃততের সধ্যলীলায়ও ছই স্থানে তাহার 


৬ ইতিহাস [ ১ধ খণ্ড 


উল্লেখ আছে।” বৃন্দাবন ঘাইবার পরেও চন্রশেখরের সহিত প্রভুর দেখা 
হইয়াছিল £ 
শ। “প্রভু আইল! শুনি চত্রশেখর আইলা ॥ ৮৭ 
মিত্রের সথ। ডেঁছে। প্রভুর পূর্ব দাস । 
বৈস্তক্ষাতি লিখন বৃত্তি ধারাশসী-ব!ল ॥ ৮৮ 
চজ্মশেশখর কছে প্রভু; বড় কপা কৈলাঃ 
আপনে আসিয়া ভূত্যে দর্শন দিলা ॥ ৯০ 
আপন প্রারন্ধে বসি বারাণসী স্যানে । 
“মাসাব্রক্ক-শব্দ বিল! নাছি শুনি কানে ৪ ৯১ 
“যড়-দর্শন-ব্যাদ্যা' সিনা কথা নাহি এখা ৷ 
মিশর কৃপা করি মোরে শুলান কৃষ্ণ-কথা । ৯২ ॥ 
( মধ্যলীলা ১৭ পরিচ্ছেদ । ) 
এই কয়েকটি শ্লোক ছইতে বোবা যায় যে এই সময় চন্দ্রশেখর 
পরিণতবয়স্ক ছিলেন । কারণ তিনি “সায়া-ত্রচ্ক' ও 'বড়দর্শন্রে সহিত" 
পরিচিত ছিলেন । চৈতন্চ বৃন্দাবন হইতে ফিরিবাত পথে কাশীতে 
আসিয়াছিলেন ১৫১৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে । স্বৃতরাং চন্দ্রশেখরেত্র জন্ম তারিখ যে 
১৪৮৪ বা ১৪৯* ষ্টান্দ্ের পরে নহে, সম্ভবতঃ অনেক পূর্বে এরাপ অনুমান 
করা যাইতে পারে ॥ শুক্রেল-চক্রিতে বণিত আকবর বাদশাহর সহিত 
শুজ্ত নের সন্ধি হইয়াছিল ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে । তাছার কয়েক বৎসর পরে 
সুজনের পুত্রের সময় কাব্য শেষ হুইয়াছিল। লুক্ষনের পুত্র যে 
আকবরের গুজরাট অভিযানে € ১৫৭২ ও):) যোগদান করিগ্লাছিলেন 
তাহার উল্লেখ থাকায় প্রমানিত ছয় যে এ সমরের পূর্বে এই কাব্য শেষ 
হয় লাই । শুর্জন-চরিতে আছে যে সু ন-পুত্র ভোজ সুক্ষ, বঙ্গ, বৈদর্ত, 
ট্গর্ত, মালৰ এবং গাদ্ধার প্রভৃতি দেশ জয় করিরাছিলেন। মুঘল 
ইতিছাস ছইতে জনা বার যে সুজ্তনের ছুই পুত্র আকবরের দাক্ষিণাত্য 
অভিযানে মোগল সত্রাটকে সাহায্য করিয়াছিলেন ।* বৈদর্ভদেশ 
অর্থাৎ বৰ্তমান বেরার ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে আকবরের র!ঞ্যভুক্ত হয় । এই 
সঙ্গ বিবেচনা করিলে মনে হয় বে সুজ ন-চরিত কাবা ১৬-* খ্রীষ্টাব্দে 


৮। ১৯ পরিচ্ছেদ_২০২ ঘোক ; ২৪ পরিচ্ছেদ । 
2) V.A.Bmith, Akbar, pp. 100, 102, 1i0, 





নব পৰ্য্যান্স গ্রথম বর্ষ : বৈশাখ _জৈজ ১৩৭৩ 


বর্ণান্র ফলিক বিষগন্ুচী 


অপ্রকাশিত খাপার্দে রোজ নানচার এঁতিহ্বাসিক শুরুত্ধ --- 


বিমান নিংরী অজুলেদার 


আক্ষিকার ইতিহাস আলোচনার গোড়ার কথা 
হরশ্রপান চট্টোপাব্যাত 


আমাদের কথা 


ইতিহাস ও সংস্কত সাহিত্য 
সমীরণ চক্রবতখ 


ইঙ্গ-সিংহল সম্পর্কের এক অধ্যায় ১৭৬৩-১৭৯৮ 
শঙ্কর দত্ত 


কণস্বব্ণ 


সুবীর রঞ্জন দাল 


কালিদাস নাগ-_ আন্ধাজলি 
কল্যাণ ফুষার গক্ষোপাধ্যার 


ক্যাপকাট। মেকানিকৃস্‌ ইন্সটিটিউশন ও স্কুল অফ. আর্ট (১৮০৯) --- 


দিলীপ কুলার ভটোপাব্যায় 


খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস 
অসলেম্ছু দে 
গ্রন্থ পরিচয় / পুস্তক পরিচিতি 


জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সরসী সুষার লরশ্বতী 





১০৯ 


৮৯ 


৩১৩ 


১৯৯ 


৮০, ১৬৪ 


১৫৪ 


জাপানে ভারতবর্ষের ইতিহাস চর্চা টি 
অযলেন্ু দে 


তিব্বতীয় ভিক্ষু ধর্মব্বামীর বিবরণ 2 
সবেশচশ্রা বন্ধুবগার 

দেশের প্রযরোজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস শিক্ষণ ১৪৩ 
নরেত্রক্তক [সিংহ 


নঘীরায় মারাঠা আক্রমণ ক 


ন্বাদাযাৰৰ লাছা 
পাঞ্ষাল দেশ 
দীনেশচস্র সরকার 
পশ্চিমবঙ্গে এঁতিহাসিক ও প্রত্নতাৰ্বিক সংগ্রহশালার বিবরণ বি 
তারা পারা 


পৃশ্বীরাজ-সংবোগিতা-ইতিকথা! বনাম ইতিহাল 8 
নিশীখ বায 


পূস্তক পরিচিতি / এরস্থ পারিচর ই ১৬০ 

বঙ্গভঙ্গ ও কার্জন ১৯ 
অসলেশ ব্রিপাইী 

বাঙ্গালী বৈভ্ত (?) রচিত এঁতিহাসিক মহাকাবঃ চি 
রষেশ চত্র মজুমদার 

বৈদ্ধ ও অন্বষ্ঠ ( প্রতিবাদ ও উত্তর ) ১৫৯ 
দীনেশ চক্র সরকার ও রবেশচল্রা বঞ্ুেদার 


বিজ্ষোহী বীর প্রতাপাদিত্য লন 
চণ্ডিকা প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 

ভারতবর্ষের বৃটিশ যুগের ইতিহাসের ক্রমবিকাশ (১৭৫৭-১৯৪৭) --- ১৩ 
নরেশ্রাকক সিংহ 


মহারাজ্ব কশিক ও প্রত্মতান্ধিক তথ্য ১৮৪ 
আঅমরেশ্রসাখ লাহ্িষ্ধী 





মহারাজ দলীপ সিংহের পত্র 
সঅনুবানক-_বিজ্বন গোস্বাৰী ও প্রশান্ত যুখাজী 
মব্যকালীন ভারতে কাজীর স্ৃমিকা 


জগদীশ নারাঘশ লরকার 


মধ্যকালীন ভারতে ছর্শতি 


ভরগদীশ সারায়ণ সরকার 


রুশ বিশ্লবের ইইতিহাস-চর্চা 
স্শোতন সরকার 


ন যাত্মিতা সত শান্দারলাগোর 
নৌবেশ্রকুল্চ পাল 


১১১ 


১৯২ 


২২৮ 


‘সমাচার দর্পপে’ বাংলা তথা ভারতের অর্থ নৈতিক চিত্র (১৮১৮-১৮২১) ১২৫ 


অসিত কুষার সেনগুপ্ত 


সমাজ ও সংস্কৃতির এঁতিহাসিক যোহান হুইজিঙ্গ! 
প্রদীপ সিংহ 


সম্পাদকীয় 
সংবাদ ও মতামত 


সিদ্ধু সঙ্যতা সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেষণা 
দিলীপ কুমার চক্রব্তী 


তত ১ 


৮৫, ১৭২, ২৪৭, ৩১৯ 


২৪৩ 


ইতিহাস 


১৯৩৩ সালের সংবাহ্গপত্র বেজিস্টরেশন ( কেস্রীর) আইনের বানা অন্থন্ান্রী 


বিজ্ঞানত 
> 
২ 
৩। 


সংবাদ পত্রের নাব 

যে ভাবার প্রকাশিত হইবে 
প্রকাশের সব খাবধ্ান 
খুচবা বিক্ৰয় বুলা 

প্রকাশক 


6a 6৮ 5০১০: 5০ 


প্রকাশের স্বান 3 


মুয়ক 
|, ষে শ্রেসে ছাপা হইবে 
তাহার নাৰ ঠিকানা 
সম্পাদক 


তত ১৮ 


সম্বাধিকারী হ 


আজি, পইসোলেশ্র চক্র নন্দী, এচন্বারা 
আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুবাযী সতা । 


ইাতিহাস 

বাংলা 

আৈষালিক, বৈশাখ হইতে বলব আরম্ভ | 
২৩০ প্রতি লংখযা 

আলোনেশ্র চক্র সম্পী ( ভারতীয় ) 


ঠিকানা : ৩:২, আচার্থ প্রক্নুমচজ 
রোড । ক্ষলিকাতা-_* 

৩-২. আচার্য প্রক্ষুল্নচস্রি রোড । 
কলিকাতা-_-৬ । 


উললিল রার ( ভারতীয় ) 

অটো প্ৰিণ্ট এও পাখলিসিটি হাউল 

৪৯ বলক্ষেও পাতা রোড । কলিকাতা-১ 
আরসেশচত্রে সজুমে্গার ( ভারতীয় ) 
৪ বিপিন পাল রোজ কলিকাতা-২৬। 
এনরেশ্রকক্চ সিংহ ( ভারতীর ) 

৮০ এ, একভালির। রোস, 
ফলিকাতা-১৯। 
গ্রসলেশ ভ্রিপাী ( ভারতীয়) 
গভর্রষেপ্ট ছাউসিং এস্টেট । গতিয়াাট 
রোড, কলিকাতা ১৯। 

ক্যালকাটা ছিস্টরিক্যাল সোসাইটি 
ঠিকানা! : ৩০১, আবহ” রী, 
কলিকাতা-» 

খোষশা করিতেছি যে উল্লিখিত তথা 


দ্যা: উ্সোজেশ্রচজ জঙ্গী । 


প্রকাশক, ইতিহাল ত্রৈষালিক পত্ৰক) ) 


জত্তিহাস ( পষপর্ার ), ৮ কয সংখা 
শুদ্ধি 

পৃষ্ঠা ২০৪. পংক্তি ২* 'বঙ্সেইল' স্বলে 'ঝরেইলী" হইবে) 

* ৯১. 'উত্তদ ও পুর্থঙিকে' স্থলে ‘উত্তর ও পশ্চিষলিকে' হুইবে । 

চর * ৭৬ 'বিদ্কৃত কর্পাল-অস্থাল।' স্মলে ‘নিস্বত এবং কর্ণ।ল-অস্বালা, 
হইবে। 

৮. ২০৭ ৮ ১২ খুরাশান' স্বলে ‘খুবাশন' হইবে । 

২৩৮ -* ১. ‘পাঞ্জাব পক্ষিপ' স্বলে ‘পাঞ্জাৰ ও দক্ষিণ’ হইবে । 

»* *-৭ ববর্ভবান...সন্পেহ নাই বাকাটি তৃতীয় পংন্তির পরে 


পড়িতে হইবে । 





কাবিল ধিবেফজ 


ইতিঙ্থাস পত্রিকার ১ম বধ ( নবপধায় ) শেষ হইউল। গ্রচকগশকে 
আগামী বৎসরের চাঙ্গা পত্রিকার কর্াধাক্ষ, কাশিমবাজার হাউস, ৩০১ 
আচাঘ। প্রফুল্লজ্ঞ রোড, কলিকাতা_৯ এই ঠিকানার ননিআপ্ডাবযোগে 
পাঠাইতে মশ্্রোধ কব! যাইতেছে : অন খায় নৃতন বৎসরের প্রথম সংখা! 
তাহাদের নামে ভিঃ পিঃ তে পাঠান হইবে । এই বিষয়ে গ্রাহকবর্গের সহযোগিত। 
আশা করিতেছি ৷ 


[ দ্বিতীয় বের ইতিহাসের চায়িটি লংখা] বখাক্তষে ১৩৭৪ লালের ছৈ, 
দাড়, অগ্রন্বারণ এবং ক্ান্তলে প্রকাশিত হইবে ] 





CALCUTTA HISTORICAL SOCEITY 
PUBLICATIONS 


1. Bengal Past & Present (Bi-annual journal of 
modern Indian & Asian bistory) Annual subscrip- 
tion : Ras. 20°00. 


2. House of Jagat Seth—J. H. Little (with Introduc- 
tion by Prof. মি. K. Sinba) Res. 15-00. 


3. Detailsre: available back numbers of Bengal Past 
& Present may be had on enquiry from 
Hony. Secrdary 


33/1) Amherst Strest 
Calcutta—9 





১ম সখ্যে। ] ৰাঙ্গালী বৈভ ৫) রচিত ওঁতিছাসিক মহাকাব্য ৯ 


বা তাহার অল্প কিছু পূর্বে সমান্ত হয়। যাদি চন্দ্রশেখরের জগ্মকাঙ্গ 
১৪৮৫ বা ১৪৯৭ ট্ীষ্টান্দের পুর্বে হয় তবে তখন সাহার বয়স প্রান ১১৫ বা 
১১০ বৎসর হয়! ইহা বিশ্বাসযে!গ্য নহে ॥ 

চম্্রশেখরের কাল নির্ণয় করিতে গিয়া হেমচন্দ্র রায় লিখিয়াছেন : 

“T'his Candrasekbhara was a Bengnli Vaidya resident in 
Benaros. As Caitanyja was boro sbont 1498 A.D. and 
entered into the Sanyasa asrama about the end of the 
first quarter of the sixteenth contury, hie disciple 
Candrascokhara was certainly a cuntemporary of the 
emperor Akbar and the Cahamans prince Surjana. Tis thus 
probable that our author is identical with thia disciple of 
Caitanya. But 59 yet I ato unablo ৮০ produce any evidence 
that the bhakta was 5150 a poct and anuauthor or that 
Jitamitra, the disciple of Gadadhara, was the father of 
Candrasckhara, the disciple of 051650055৮৯ * 


অরীচৈতস্যের জগ্ম-কাল ও সন্যাস গ্রহণের তারিখ সম্বদ্ধে অধ্যাপক 
হেষচন্দ্র রায় গুরুতর ভ্রমে পতিত হইয়াছেন ৷ চৈতন্য ১৪-৭ শকে ফাল্গুনী 
পৃপিমা তিথিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । সুতরাং তাহার জন্ম হয় 
১৪৮৬ গ্ৰীষ্ট।ব্দে - ১৪৯৮ নন্তে । ২৪ বৎসর বয়সে ১৪৩১ শকাব্দে 
(১৫১০ প্রঃ) তিনি সন্যাস গ্রহণ করেন। ১৪৩৬ শকে ( ১৭১৪ খ্রীঃ ) 
তিনি বৃন্দাবন যাত্রা করেন এবং যাওয়ার ও ফিরিবার পথে বৈড 
চন্দ্ৰশেখরের সহিত কাশীতে তাহার দেখ) হয়। অতঃপর ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি পুরীতে স্থায়ীভাবে বাস করেন। এই কয়টি তারিখ সম্বন্ধে কোন 
সন্দেহের অবকাশ নাই । 
চম্দ্রশেখর সআট আকবরের সমদাময়িক হইতে পারেন, কারণ আকবর 
॥ ১৪৭৬ হইতে ১৬০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । কিন্ত ইছা হইতে 
"আঅখ্যাপক রায় যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাছা সমখিত হয় ন! । কারণ 
আখিয়। পূর্বেই প্রতিপন্ন করিয়াছি যে সুঙ্জ'ন-চারতে সত্রট আকবরের 


১০॥ THQ, XIV, 379—80. 
+ 


১০ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


সুদীর্ঘ রাজত্বের শেষ কালের কথাও আছে এবং তখন পর্যন্ত চল্দ্রশেখর 
বৈছ্ধের বাচিন্তা থ!ক। সম্ভবপর বঙ্গিদ্রা মনে হয় ন! । অবশ্য প্রবাদ আছে 
যে চত্রশেখর বৈভ্ভ খুব দীর্ঘজীবী ছিলেন । তিনি কাশীতে ছিলেন এবং 
ত্াঙার সম্বন্ধে বলা হুইয়াছে যে তাহার বৃত্তি ছিল লিখন ।** ইহা হইতে 
কেছ কেহ মনে করিতে পারেন হে হয়ত চআশেখর শঙ1যু ভিলেন এবং 
স্বক্ত'ন-চরিত্র লি/বাছিলেন । কিন্তু বিশেষ প্রমাণ না থাকিলে এইরূপ 
মতবাদ মানিয়া লওয়৷ যাল্স লা। এই প্ৰসঙ্গে বৈষ্ণব গ্রন্থে চন্্রশেখর 
সম্বদ্ধে আরও ছইটি উক্তি উদ্ধত করা আবশ্যক ॥ কবিকর্ণপুর যোড়শ 
শতাব্দীতে রচিত “চৈতন্য চক্ষোদর- নাটকে লিখিয়!ছেন £ 
বারাণস্তাং 5শ্রশেখর ইতি প্রথ্তিস্য ক্ষপান্রস্ট ভবনে তুবনেশ: । 
প্রাক্ত লৈঃ স্বকৃতরা শিভিন্নস্থয প্রত)পস্ভত তদ৷ স যতীন্র: ৪” 
এখানে চন্রশেখরকে ত্রাক্ষণ বলিয়া পরিচিত করা হইয়াছে । 
দ্বিতীয় উক্তিটি রাম গোপালদালের সন্বন্ধনির্ণরে আছে £ 
“5জ্্রশেখর নামে বৈ আছিল! খণ্ডেতে । 
যার বলত ৰাটী খণ্ড ক্ষেত্রের তলাতে ৪ 
রসিক রায় বিগ্রহ তার সেবা অতিশয় । 
ত্বরণ ঠাকুর বলি মোগল বেঢ়িল আলয় ॥ 
বক্ষে রাখিলা ঠাকুর তবু ন! ছাড়িলা । 
চন্দ্রশেখরের সুণ্ড মোগলে কাটিল! ॥ 
কাটা মুণ্ড পুনঃ পুনঃ বোলে নরছরি । 
লে সেবাতে গোপালদাস ঠাকুর অধিকারী ॥ 
এই বর্ণনা সত্য হইলে ধরিয। লইতে হুইবে যে শেষ ভ্ীবনে চন্র্রশেখর 
বারাণসী হইতে স্রীৰণ্ডে ( বর্ধমান জিলায় ) আসিয়া বাস স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন। উন্ভত উক্তিতে মোগল শব্দ সম্ভবতঃ যুসলমানেরই নামাস্তররূপে 
ব্যবন্ব্ত ছইয়াছে। কারণ গ্রন্থ রচনার সমর মোগলদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত । 
যদি ইছা সত্য সত্য মোগল জাতীয় মুসলমান সুচিত করে তাছ। হইলে 
খরিয়া পইতে হইবে ঘে ১৫৭৪ শ্রীষ্টান্দের পর চন্ত্রশেখরের মৃত্যু ছয়--কারণ 
ইহার পূর্বে মোগল সৈশ্য বঙ্গদেশ আক্রমণ করে নাই ॥ কেহ কেছ ইছাকে 


১১) পুবোচত (পৃঃ) ১ ও ৩ সংখ্যক জোকগালি অইব্য। 


১৭ সংখ্যা] বাঙ্গালী বৈ 0) রচিত এতিহানিক মহাকাব্য ১১ 


বৈষ্ণব গ্রন্থের বৈ চত্্রশেখর ও সুর্জন-চরিতের কৰি চন্দ্রশেখরের অভিন্রতার 
সমর্থক প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন । কিন্ত এট উক্তি পরবর্তী 
কালে রচিত এবং লর্ধধা বিশ্বাসযোগ্য ছে । বিশেষতঃ “মরণ রাখিতে 
হুইবে স্বর্জন-চরিত ঝাবোই মোগল সৈশ্যের বঙ্গ-অভিযালের কথা উল্লিখিত 
আছে । স্বতরাং মোগলদের প্রথম অভিযানের পরেও তিনি বাচিযাজিলেন 
এবং তাহার পৃর্ঠপোষক সর্জেন সিংহ ও তাহার পুত্র মোগলের বন্ধু ছিলেন ৪ 
সুতরাং মোগলের হত্তে তাহ।র মৃত্যু বিশেষ প্রলাপ ব্যতীত বিশ্বাস করা 
যায় না। আর সূর্জ্জন-চয়িতের শেষ প্লোকে তিনি লিখিয়াচ্ছেন যে তিনি রাজ! 
পূর্জেন সিংহের সনিধন্ধ অনুরোধে কান্দিতে এই গ্রন্থ রচনা করিরাছিলেন ) 
প্রস্থ সমাপ্তির সময়ে বৈদ্য চন্দ্রশেখরের বয়স একশত বৎসরের কম ছিল না, 
বেশী ছিল বলিরাই অহুমান করা যায়। শস্বতরাং ইহার পর তিনি 
কাশীধাম তাগ করিয়া ভীখণ্ডে বসবাস করেন এবং বিগ্রহ রক্ষার জগ 
মোগলের হন্তে প্রাণ দেন ইহ।ও স্বাভাবিক বা যুক্তিসঙ্গত বলিয়। মনে 
ছয় লা এবং বিনা প্রমাণে এরূপ অহ্থমান করাও সঙ্গত নহে । 

ইহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে বৈষ্ণব গ্রন্থে চন্্রশেখর বৈভ, শ্রাহ্মণ ও 
শুর্জরূপে পরিচিত হইয়াছেন কিন্ত কুত্রাপি অশ্বষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হন নাই । 
সাহার সন্বদ্ধে নানা কাহিনীর উল্লেখ আছে__কিনস্ত কোথাও তাহার কবি 
বলিয়া পরিচিতি লাই । লিখন বৃত্তির উল্লেখ আছে বটে কিন্তু ইহ 
সম্ভবতঃ গ্রন্থনকল করা দ্বার! জীবিকা নির্বাহই স্থচিত করে। যিনি হুই 
সহস্রাধিক প্লোকের মহাকাব্য রচনা করেন তিনি কবি নামেই প্রসিদ্ধির 
যোগ্য । কিন্ত চৈতন্যভক্ত বৈদ্য চন্্ৰশেখর সম্বন্ধে বহ উক্তি থাকিলেও 
কোথাও তিনি কবি বলিয়া উল্লিখিত হন নাই । এই সমুদয় বিচার করিলে 
স্বজনি-চরিতের কবি গৌড়ীয় অন্বষ্ঠ চন্্রশেখর ও বৈষ্ণব গ্রন্থোক্ত চৈতন্য- 
ভক্ত বৈদ্ধ চন্দ্ৰশেখর একই ব্যক্তি এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে বলিয়া 
মনে করি । 

সম্প্রতি অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার এই সিন্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন 
এবং বাংলার বৈষ্ধগণ যে অন্বষ্ঠ তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ রূপে উপস্থিত 
করিয়াছেন ॥ বিশ্বভারতী পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়া তিন প্রতিপন্ন 
করিতে চাহিন্ভাছেন বে “দক্ষিণ-ভারতের শক্ষৌরকারগপ বৈষ্ ও অস্থষ্ঠ নামে 
পরিচিত এবং আদি মধ্যঘুগে তাছাদের বাংলাদেশে বসতিস্থাপনের সহিত 


১২ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 
এদেশে সৱ্যবন্ধ বৈভ-জাতি গড়িয়া উঠিবার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে ।” 
ইহার প্রতিবাদকলে আমি একটি প্রবন্ধ লিখি যাহাতে বলির্পাছিলাম £ 
শদীনেশবাবুর মতে বাংলার বৈ্ভগণ অশ্বষ্ঠ বলিয়! যদি দাবী করেন তাছ 
বিশ্বাস না করায় যথেষ্ট কারণ আন্বে এবং আমি ও ম্বর্গত হেমচচ্্র রয়" 
চৌধুরী বাংলার বৈভ্ভবংশরীয় এই তুই এতিছাসিক এই দাবীর বিরুদ্ধে কিছু 
বলি নাই এই অভিযোগ আনয়ন করিয়াছ্ছেন*--স্বতরাং দীনেশবাবু যে বৈ ও 
ন্বষ্ঠের অভিন্নতা স্বীকার করেন না, আমিও প্রকারাস্তরে সেই মতই 
ব্যক্ত করিয়াছি ॥ কিন্তু দীনেশবাবু যখন বাংলার বৈভ্ভগণকে অন্ব্ঠ বলিয়া 
ব্বীকার করেন-না তখন তামিল অন্বষ্ঠ ক্ষৌরকারের সহিত বাংলার বৈদ্ধের 
ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ অনুমান করিবার হেতু কি তাছ। বুঝিতে পারিলাম ন! ৪৮১৯ 

ইহার প্রত্যুত্তর দানেশ বাবু লিখিয়াছেন যে তিনি পূর্বমত ত্যাগ 
করিনা! এখন বৈদ্ধ ও অন্বষ্ঠের অভিন্রত্ স্বীকার করেন-_এবং যে সমুদয় 
কারণে পূর্ব ত্যাগ করিরাছেন তাহার মধ্যে সজ্জন চরিতের কবি গৌড়ীয় 
অশ্ব্ঠ ও বৈফব প্রন্থোক্ত বৈভ চন্্ৰশেখরের অভিন্নতাই প্রধান । এই অভিন্নত। 
তিনি নিবিচারেই স্বীকার করিল্পলা নিয়াছেন। ইহার সপক্ষে ও বিপক্ষে 
কি বলা যাইতে পারে তাহ৷ই বতমান প্রবন্ধের আলো!চ্য বিষগ্প এবং এই 
এই আলোচনার ফলে আনি এই সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে প্রয়াস 
পাইয়ছছি যে এই ছুই চন্দ্রশেখরের অভিন্রতা গ্রহণ করার বিরুদ্ধে প্রবল 
যুক্তি আছে মৃতরাং ছা গ্রহণ করা এবং ইছার সাহায্যে বাংল্লার বৈদ্ত ও 
অস্বষ্ঠের অভিন্নতা। প্রতিপন্র করা যুক্তিসঙ্গত নহে । 


১২। বিশ্বভারতী পঞ্জিকা, বৈশাখ-আঘাচ, ১০৭২, পৃ: ৩৫৯ । 


তারতবর্ষর বটিশ যুগের ইতিকাদের 
ক্ৰমবিকাশ (3৭৫৭-1৯৪৭9 ) 
নরেন্দ্রকরুফ্ণ সিংহ 


চল্লিশ বৎসর ভারতের বৃটিশ যুগের ইতিছাসেত্র যতটুকু চর্চা করিয়াছি 
তাহাতে অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস সান? 
সম্পর্কে কিছু বলিবার অধিকার বোধ হয় আমি দাবি করিতে পারি । 
অষ্টাদশ শতাব্দীর আগের যুগের সন্বচ্ধে বলিতে গেলে সে আলোচন! 
খানিকটা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা বলিয়) মনে হুইবে । 

উনবিংশ শতাব্দীর প্রপনার্ণে বৃটিশ ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে বৃটিশ 
ওঁত্তিহাসিকদের উৎসাহ ছিল অপরিস:ন । ভারতে তাহাদের যে (বজ 
তাহার গৌরব তাহাদিগকে অশুপ্রাণিত করিয়াছিল । কিন্ত জাতীয় 
গৌরবের শিখরে ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় বৃটিশ এতিহাসিকগণ প্রসত্ত 
হন নাই । যে সব ভারতীয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধেত্র পর বুদ্ধ করিয়া তাহার 
জয়লাত করিয়াছিলেন তাহাদের ইতিহাস রচনায় বৃটিশ এতিহাসিকগণ 
বিশেম ভাবে মন দেন । Murk Wilks, Grant Duff, Joseph Davey 
Cunniglam-এর পক্ষে এই দাবি করা যায় যে ঙাঁহার। এই পরাজিত ও 
পযুঠদন্ত ভারতীয় শক্তিগুলির উত্থান ও পতনের কারণ নির্ণয় করার চেষ্টার 
কোনও ক্রটি করেন নাই ; (27515 Du প্রস্থখ এতিহাসিকগণ বিশেষ 
যত্ন ও পরিশ্রমের সঙ্গে যে গবেষণা করিয়াছেন তাহার জন্য ভারতীয় 
এতিছালিকগণ ওাছাদের নিকট বিশেষভাবে ক্ধণী। এই সমহ্ের বৃটিশ 
এঁতিহাসিকগণ শুধু রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস লিখিয়াছেন। সে 
যুগে ইতিহাস রচনার এই ধরাই ছিল । V্‌৷৷৪i৮০ ইতিছাল সম্পর্কে এক 
জায়গায় লিখিয়াছেন যে ফ্রান্সের ১৪০০ বৎলরের ইতিহাস পড়িলে মনে ছয় 
যে রাজা, রান্ডপুরুম ও সৈনিক ভিন্ন আর কেছ ছিল না? বৃটিশ ভারতেয্ন 
স্থটিশ এতিহা(সিকগণ যে বিশেষভাবে রাজ্ঞনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস 
লিখিবেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনও কারণ নাই । কিন্ত এই লেখার 
প্রাণচাঞ্চল্য ছিল বেশ সবল ব্ৰাভাবিক ও দৃষ্টি ছিল বথেষ্ট প্রসারিত । 


১৪ ইতিহাল (১ খণ্ড 


কিন্তু ১৮৫৭ সালের পর বৃটিশ এঁতিছাসিকদের দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণরূপে 
পরিবতিও হয়। বৃটিশ রাজ্জক্ষমতার উত্থান বতটা বৃটিশ এতিছাসিকদের 
উদ্ধদ্ধ করিচাছিল তাহার সম্পূর্ণ অবস্থান্র আর সেই প্রেরণা ভীদ্বার। পান 
নাই । ১৮২৭ সালের পর বৃটিশ শাসনতক্রের ও পরিচালকগোষ্ঠীর 
কার্থকলাপের সার্থকত। প্রমাণ করাই ওাছাদের ইতিহাসের উপপাড্ড বিষয় 
হইয়া দাড়ায় । উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বৃটিশ এতিহাসিকদের 
লেখ! ভারতের ইতিছাস যে আকার ধারণ করে তাছা হইল ভারতবর্ষে 
ইংরেজ শাসনের সফলতার ইতিহাস । | 

কয়েক বৎসর হইল আমি Bengal 1৮০১৮ and Preseut-এর সম্পাদনায় 
কাজ করিতেছি । ১৯*- সালে এই পত্রিক। প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৪৭ 
সাল পর্যন্ত এই পত্রিকার যত প্রবন্ধ লেখা হইয়াছিল তাহার অধিকাংশই 
স্বটিশ এতিহাসিকদের লেখ৷। সম্পাদনার কাজও লকন্কপ্রতিষ্ঠ বৃটিশ 
এতিহাসিকদের হাতে ছিল । ভাহাদের ইতিহাল চিন্তা এই পত্রিকায় 
বিশেষভাবে প্রতিফলিত ছইত ৷ ছোটখাট, টুকিটাকি অতীত থটনাবলী, 
ভারতের প্রবাসী বৃটিশ রাজপুরুষ ও ব্যবলায়ীদের পারিবারিক ও পারি- 
পাস্বিক ঘটনা প্রবাহ এই পত্রিকায় অতিশয় নিষ্ঠার সহিত সংকলিত 
হইয়াছে । বি্ষিপ্ততাবে আমরা আমাদের অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর 
ইত্তিহাস এই পত্রিকান্ত কিছু কিছু পাই কিন্ত এই পত্রিকান্ত ঠবশিষ্ট্য তাছা 
ছিল ন৷। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের স্বটিশ ভায়তীয় 
এতিহালিকদের যে যুক্ত প্রচেষ্টার সহিত আমরা বিশে পরিচিত তাহ! 
হইল Rulers 0f India Series—লাআাজ্্যবাদের দ্রন্দুভিনিনাদ । ১৮৬৮ 
সালে 70065. লিখিয়াছিলেন Annals of Hural Bengal । এ সম্পর্কে 
হিন্দু পে ট্ৰিয়ট মন্তব্য করিয়াছিলেন যে এই প্রস্থ পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ । পল্লীবাংলার 
সঠিক চিত্র আমর] পাইন! । কোনও বিদেশীর পক্ষে বিশেষভাবে গ্ৰাম্য 
জীবনের খুঁটিনাটি এবং এতিহাপত শবন্ম্ম পুন্য বিষয়গুলি বুঝিতে পালনা 
সম্ভব নয় । পশ্চিদী মনোভাব লইয়া ভারতীয়ের পক্ষেও তাহ! বুৰিতে 
পারা কঠিন । কিছুদিন আগে বৃটিশ এতিছ।সিকদের আমাদের ইতিহাস 
সম্পর্কে গবেষণামূলক কয়েকখানি প্রস্থ প্রকাশিত ছইয়।ছে । দৃষ্টা স্বন্্রপ 
হ্ইখানি শ্রস্থের নান করা৷ বাইতে পারে_Dr. Balilhatchet-এর লেখ। 
British Vulicy aud Social- Chango in Western India এবং 


১ম সংখ্যা] ভারতবর্ষে বৃটিশ যুগের ইতিজ।স ১৫ 


Eric ftokeu-এর লেখা Utilitarians in India প্রপমপানি 
সামাজিক পরিবর্তনের ইতিহস বলিয়। মনে হয় না ; শাসন পরিচাঙ্গনারই 
ইতিহাস । দ্বিতীয় প্রন্থখ/নি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে উপযে;গবাদ 
ইংরেজ রাজ্রপুরুসদের ভারত শাসনে কতট। প্রভাবিত করিয়াছিল । 
ইংলণ্ডের ভারত ইতিহাস চর্চা এই রেখাচিহ্নু ধরিয়।উ অগ্রসর হইতেছে । 
সেখানে গবেষণার বিদয়বন্ত ভারতে ইংরেজ : ভারতীয় ভারত বোধ হয় 
ত্বাঙাদের বোধগম়] নয় ॥ 


বিংশ শতান্দীর প্রথম তিন দশক ইতিহাস গবেসণ।র যে আবতাশস্তা 
বৃটিশ এতিহা সিকর। শষ্টি করিয়াছিলেন তাহাতে ভারতীয় ভারত সম্পর্কে 
গবেমণ। নিমশুরের ইতিহাস চর্চা_-এই ধারণার সি হইয়াছিল । এখন 
যাহারা অষ্টাদশ, উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাসের গবেষণা 
করিতে ইচ্ছুক তাহাদের এই ধারণ! হওয়ার কোনও কারণ নাই বে ডাহাদের 
কাজ করিবার কিছু লাই ; সব ফুরাইয়া গিষ্লাছে । এখন দৃষ্টিভজীর এতটা 
তফাৎ হইয়াছে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসের নবরূপ দেওয়ার জন্য এক সঙ্গে 
অনেক গবেষক নান।ভাবে সে চেষ্ট! সার্থক করিতে পারেন । 

স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে আমর!) এখন কি ভাবে 
তারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণা করিতেছি । “প্রসিদ্ধ এঁতিহাসিক Mare 
81০০ বলিয়াছেন যে উপকথার দৈত্যের মত এঁতিহাসিক এখন মাহুষের 
জীবনের গদ্ধ যেখানেই পাইবেন সেখানেই তাহার লক্ষ্যবন্ত । ইতিহাসের 
চোখে এখন সাধারণ মাতুষের মূল] অসাধারণ মাহুষের চেয়ে অনেক বেক । 
সেইজন্য ইতিহাস আহ্রকাল যে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে তাহ। আমাদের 
পূর্ব পুরুষদের হইতে ভিন্ন ধরনের । ক্লাইত, হেগ্টরিংস ও বর্ণওয়ালিসের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে নূতন তথ্য সংগ্রহের জন্য গবেষক আর অতটা 
আগ্রহাত্বিত নন যতটা তিনি চেষ্টা করেন ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায় বা 
বণিক সম্প্রদায়ের ইতিহাসের মাল-মসলা সংগ্রহ করিতে । কলিকাতা, 
যোশ্বাই ও মান্রাজ-এর পৌর-জ্ধীবন কিভাবে গড়িয়া উঠিল, নীলবিডেোহ 
কি ভাবে জয়যুক্ত হুইল তাহ! আমাদের কাছে এখন লর্ড লেকের যুদ্ধ এবং 
সিপাহী বিদ্রোহের গতানুগতিক ইতিছাসের চেয়ে অনেক বেশী মুল্যবান 
এই নুতন ধরনের কানে আমর! খুব বেগ) অগ্রসর হুইয়াছ বলিলে তুল 
হইবে কারণ আমাদের সর্বাপেক্ষা বেশী অভাব অধ্যবসায়ের । আগে খে 





১৬ ইতিহ।স (১২ খু 


করকসন ব্বতরসংখ্যক ভারভীক্র গবেদশা করিতেন পাছাদের বৈশিষ্টা ছিল 
অধ্যবসায় । এখন গবেষণা ছড়াইঘা পড়িয়াছে কিন্ত অধ্যবসায় ছড়ায় 
নাই । সেইজন্য অধ্যবলারের অভাবই চোখে পড়ে । 
রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস কি উঠিলা যাইবে? সেরূপ কোনও 
সন্ভাবনা আছে বলিয়া মনে ছয় না, কারণ লামরিক ও রাঞ্জনৈতিক ইতি- 
হাসের ক্রেমেই সাদাজ্তক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস গড়িত। উঠিবে। 
আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস লেখার বর্তমান প্রচেষ্টা যে খুব সার্থক 
হইয়াছে তাছা বলিলে ভুস হইবে । দেশাস্মবোধ উৎকট শ্বদেশপ্রেম নয় । 
4১৯৩৬ সালে জার্মা্টতে যে নৃতন ফৌজদারী দণ্ডবিধি প্রচলিত হইয়াছিল 
তাহাতে এক নূতন ধারা যোগ করা হইয়াছিল যে জার্মানীর পুরাতন 
ইতিহাসে এমন কিছু আবিষ্কার করা চলবেনা হাছাতে জার্মাণ জাতির 
আত্মলম্মানে আঘাত লাগে। সে তথ্য সত্য হইলেও সেন্রন্য কঠোর 
দণ্ডভোগ করিতে হইবে ₹ সৌভাগ্যত্রমে আমাদের দেশপ্রেম অতট। উৎকট 
নয় ॥ আমাদের অভাব উচ্চতম ইতিহাস লেখার গুশাবলীর । 
স্বাধীনতার পর চিন্তার প্রসার, গবেষণার সমৃদ্ধি সকলেই বোধ হয় 
আশা করিয়াছিলেন । কিন্ত আমাদের স্বাধীনত! সংগ্রামের ইতিহাস 
এ পর্যন্ত যাহা লেখা হইয়াছে তাহাতে আমরা নিরাশ হইয়াছি । এ পর্যন্ত 
প্রকাশিত কোনও লেখাই ম্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ের রাজনৈতিক 
আবহাওয়া, পারিপাশ্থিক অবস্থার যপার্থ বিবরণ দেয় লা; আধকাংশ 
প্রকাশিত গ্রন্থেই খু'টিনাটির সমাবেশ, তুচ্ছ মাসুলি ঘটলা সন্তার গুরুত্বপূর্ণ 
খটনাৰলীর সহিত সমপর্যাতে উপস্থিত করা হইয়াছে । অহুত্রেরণার উৎস 
অনেক ক্ষেত্রে অঙগদ্ঘাটিত রহিয়াছে । বিশ্লেষণ বা সমন্বয়ের উৎকর্ষ কোথাও 
খুঁজিয়। পাওয়া যার না। ঘটনা পরম্পরায় ভারসাম্য রক্ষ। করিয়। হুপাঠা 
কোনও রচনা এ পর্ধস্্র রচিত ছর লাই । হুংরাজ্জী ভাষায় লিখিতে আমাদের 
অনুৰ্ধ! হর ইহা সত্য এবং শ্বপাঠ্য রচনা ইতিহালে বিশেষ প্রয়োজন । 
ইতিহাস ত শুধু এঁতিহালিকদের জন্য নয়। জনসাধারণের কাছেও তাহার 
বাৰ্তা ৰছন করিগ্ন৷ লইতে হইবে । কিন্তু ইংরান্তী ভামায় আমাদের দখল 
কম খাকিলেও হিন্দী, বাংলা, গুজরাটী, মারাঠী, তামিল, তেলেগ্ড ভাষায় 
এমন কোনও ন্যাধীনতা সংপ্রামের ইতিছাস রচিত হয় নাই যাহ! আমাদের 
বশেধররা আগ্রহের সঙ্গে পড়িবে ৷ রমেশচন্রর দণ্ড যে দক্ষতার সহিত 
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ভারতের বৃটিশ আমলের অর্থ নৈতিক ইত্তিহাস লিখিক্সাছেন এবং যতুনাথ 
সরকার যে নিষ্ঠার সহিত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস লিবিয়াছেন 
সে দক্ষত। ও সে নিষ্ঠার সহিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচিত হয় নাই । 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের ঘটন। সম্ভার, নেতাদের ও সাধারণ কর্মীদের 
প্রেরণা ও প্রগাঢ় প্রচেষ্টার ইতিহাস ইহ! নয় । ছক কাটা ৮৮7০: Who 
of the Freedom Movement লিখিয়া আমলা আমাদের কর্তব্য শেষ 
হুইল মনে করি। অধিকাংশ বিশ্ববিস্তালয়ই এখন গবেষণার দাবি মানিয়া 
লইয়ান্ধেন। সর্বত্রই পরিকল্পনার কথা শুনিতে পাই ॥ গবেষণার কোনও 
কোনও ক্ষেত্রে পরিকল্পনার প্রয়োজ্জন আছে । কিন্ত অন্তদূ্টি ও বিচার 
বুদ্ধি সহজাত গুণ, বেগবান শক্তি ঠিক পরিকল্পনা মাফিক ইতিহাস প্লাক 
আলেন! । এখানে ব্যক্তিবিশেষের প্রেরণার প্রয়োজন, 01 ₹০11-এর ভাষায় 
“the intelloctual emotion” “Thinking big” আমাদের দেশের 
বর্তমান অবস্থায় বোধ হয় অচল । ইতিহাস র€লাও আমাদের কুষ্টার শিল্পেশ্ 
মতই হওয়া উচিত । কিন্তু ফুটার শিল্পের মতই সমবায় সমিতিরও বোধ ছয় 
প্রয়োজন আছে ৷ বিশ্ববিভালয়ের কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিকল্পনার 
প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন কিন্ত গবেষণার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে ইতিহাস 
রচনায় ব্যক্তি শ্বাতস্ত্য মানিয়া লওয়া ও তাহা পোষণ করা উচিত । 

ইতিহাস আজকাল অর্থশাপ্ত ও সমান্ধবিজ্ঞান দ্বারা খানিকট। প্রভাবিত 
হইতে বাধ্য । ইহা বোধহয় যুগধর্ম । কিন্তু সে প্রভাব কতটা হইবে সে 
প্রশ্নই সকলে জিজ্ঞাস করেন । বোধ হয় একথা বলা যায় যে আদ্রকাল 
কোনও বিষয়ই সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল নয়। তবে প্রত্যেক বিষয়েরই 
বৈশিষ্ট্যও আছে । কোনও জটিল সমস্যা বুঝিবার জন্য অন্য বিষয়ের 
ততটুকু সাছায্য লওয়া যায় যাহা কারিগরী যন্ত্রপাতির সাছাযে)র মত । 
তাহার বেশী নির্ভরশীল হুইলে ইতিহাসের প্রতি অবিচার করা হইবে 1 

বৃটিশ এতিহাসিক N৪০" এঁতিহাসিক গবেষকদের দুর্দশার যে চিত্র 
আকিয়াছেন তাহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা বোধ হয় প্রয্তোজন । বিজ্ঞান 
অথবা অর্থশাস্ত্রের মত ইতিহাস মর্যাদা পায়ন।। গবেষক-এর সেক্রেটারী 
অথবা রিসার্চ আাসিষ্ট্যান্টের সাহায্যের কোনও ব্যবস্থা নাই; শিক্ষাদান 
করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হয় । কাজে কাজেই কাঠের লাঙ্গল লইয়া 
হাল চালাইয়া খাত করিতে হয়। কলেজের শিক্ষকই হউন অঙ্গব 

ও 
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বিশ্ববিভ্ভালরের অব্যাপকই হউন ভারতবর্ধের ইতিহাসের গবেষকদেন্স অবন্থ। 
আরও শোচনীয় । আজকাল বিদ্ববিষ্ভালয় হু কমিশন খানিকটা অবস্থার 
উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন কিন্তু আমাদের এই দেলে পৃষ্ঠপোষকতার রূপ 
সব সময় ঠিক বুৰিয়া উঠিতে পারা যাক নাঃ 

ভারতবর্ষের ইতিছাসের সুষ্টিমের গবেযক যে উৎসাহের সহিত বাজ 
ফরিরাছিলেন আশা করি এখনকার বহুসংস্াক গবেষকদের মধে) সেই 
উৎসাহ দেখিতে পাওয়া ঘাইবে । আমাদের আপের যুগের এ তিহ1[সফদ্বের 
সঙ্গে পরের যুগের এঁতিহালিকর্গের এইটুকু তঞ্চাৎ হয়ত দেখা। ঘাইবে 
বে তাছার। সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হইবেন হট! আদাদের 
আগের যুগের এতিহাসিকর। ছিলেন না। “প্রসিদ্ধ ফরাসী এতিহ1সিক 
Lef*Lr৮re-এওর কথায় ইতিছাদ যে কপই পক্িগ্রহ করুক সা কেন 
ধারাবাহিক বর্ণনা তাহাতে থাকিৰেই । কিন্ত যে পৰিবর্তন বিশেষভাবে 
লক্ষ্য করিবার বিষয় তাছা এই-_ ইতিহাসের ক্রমবিকাশের নুতন বিধি 
হইবে- তাহার ভাষায়_*Hi:tory as seen (rom ৮৪)0৮.৮/ 


বক্ষতঙ্ষ ও কাজল 
অমলেশ ত্ৰিপাঠী 


কার্জন ভারতে আসার বহুপূর্ব থেকেই ‘বাবু' অর্থ।ৎ উচ্চশিক্ষিত 
বাঙ্গালী সম্বক্ষে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মনে একটা বিদ্রপবিমিত্র তাচ্ছিল্য 
ভাবের সঞ্চার লক্ষিত হয়্। একদা মেকলে আশা করেছিলেন যে ইংরেজ? 
শিক্ষার বহুল প্রসারের ফলে “মতে ও রুডিতে, নীতি ও বুদ্ধিতে ইংরেজ” 
বাঙ্গালী মধ্যবিত্তশ্রেণী শাসক ও শাশিতের মধ্যে সেতু বন্ধনের ভার নেবে ।* 
সবার ভল্লীপতি চার্লস ট্রেভেলিগ্রাল বিশ্বাস করেছিলেন যে প্রকৃতির অলতঘ্য 
বিধানে ভারতে ইংরেজ শ।সলের অবসান হলেও “লাতজ্ঞনক শ্রপ্ত। পরিণত 
হবে অধিকতর ল/ভভ্রনক মিত্রে।” “আমাদের কাছে সুথ ও দ্বাধীনতার 
মস্ত্রে দীক্ষিত, আমাদের শিক্ষা ও রাদ্রনৈতিক সংস্থার উত্তরাধিকারী ভারত 
হযে বৃটিশ মহাহ্ুতবতার উচ্চতম শ্মারকল্তস্ড ॥”* মাত্র ছ দশকের মধ্যে 
এস্ৰপ্ন সঞ্জারক্তর/গসন বিলীন হ'ল । [িডন যখন উচ্চতর হারে সরকারী 
বৃ্তিদানের প্রস্তাব আনলেন, স্যার চার্লস উড ( তখন বে অব কণ্টেলের 
সভাপতি ) মন্তব্য করলেন, “সরকারী ব্যয়ে বঙ্গযুবক বেকন এবং 
লেক্সপীয়ার পড়বে এবং পড়বার জন্য বৃত্তি পাবে-_ এবিষয়ে আমার 
মাথাব)থা নেই” ।* সিভিল সাভিস চাকুরীর জগ) প্রতষোগিতামুলক 
পরীক্ষা ধু লণ্ডনে হবে স্থির হল-_কারণ, এমন চাকুরীর যোগ্যত) 
অর্জন করতে গেলে চরিত্রবল প্রয়োজন, চরিত্র গঠলের উপযোগ্ট শিক্ষা 
একমাত্র দেওয়া হয় ছেইলেবেত্সি কলেঞ্জে, ভারতে লয় 7* 


2 Macaulay, Education Minute, 2 February, L835. 

H. Gharp (ed.), Selections from Educational Records, 
Part I, 17861— 1830, pp. 107 etseg. 

2 Ohasrles Trovelyean, The Education of the People of India, 
pp- 192-5. 

৩. Wood to Halliday, 24 July 1854, Wood Papers (India 
Board ), vol V p- 214, Wood to Dalhousie, 8 Jun> 1854, 
Ibid., p. L1B. 

speech In tha House of Commons, 22 July, 18539, 

» CXXIX, 635. 








২ ইত্তিহাল [ ১ম খণ্ড 
তারপর উঠল সিপাহী বিডোহের বড় । ঘটল কালান্তর । দীরাট, 
দিল্লী, কানপুর ও লক্ষৌ-এর স্মৃতি ইংরেড ও ভারতবাসীর মধ্যে ভয় এবং 
সন্দেহের রক্তাক্ত সীমারেখা টেনে দিলে । ১৮৬০ সামলে উড ( এখন 
ভারতসচিব ) ট্রেভেলিয়ানকে লিখলেন--“সমস্ড ভারতীয়কে একই 
নিল্রতলে নামিয়ে জালা ঠিক হয়নি । কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
প্রবর্তন করতে এখনও আমি রাজী সই। যে নৈতিক চরিত্র কর্মচারীর 
পক্ষে প্রয়োজন তা যাচাই করবে কোন পরীক্ষা ব্যবস্থা ? ভারতীয়দের 
মধ্যে শুধু অভিজ্গাতকুলে ছয়তো তেমন নৈতিক চরিত্রের সন্ধান মিলতে 
পারে” ।* ক্যানিংকে জ্রানালেন---“অযোধ্যার তালুকদারদের মতে৷ 
কুলীন ভারতীয়দের নিয়োগ করা যেতে পারে; আমি কলকাতার ' 
তোতাপান্দীর মত বুলি-সুখস্থ-করা বাবুদের চাকুরী-সমস্থ। নিয়ে বাস্ত 
নই" * (বিডোহকালে যে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত ইংরেজ শাসনের সর্বাধিক 
সমর্থন জ্ঞানিয়েছিল তাদের ভুললেন ক্যানং। রাজপ্যবর্প ঘিরে পেল 
দত্তক নেবার অধিকার, তালুকদ।র-_বাঞ্ছেক়াণ্ত সম্পত্তির সঙ্গে ফাউন্যরূপ 
পুলিসী-ক্ষমতা, এমন কি পাঞ্জাবের সর্দার পেল বিক্ষত জারীর সংহত 
করবার অন্নদতি । অথচ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর সামাল্চ দাবী-__ভারতে সিভিল 
সাতিস পরীক্ষা প্রবতিত হোক-__অগ্রাহ্থ হ’ল । যে মুষ্টিমেয় ধনী সম্তান বিলেত 
সিয়ে ভাগ্য যাচাই করত-__ভাদের অস্যতম সুরেন্দ্রনাখ বন্দ্যোপাব্যায্নকে 
হচ্ছ অপরাধে চাকুরী হতে বরখান্ত কর! ছল । উপরস্ত পরীক্ষ।য় বসবার 
বয়স ভারতসচিব সঙগসৃবেরি ২১ থেকে কমিয়ে ১৯ বছর করে দিলেন ।*ক 
১৮৬৯ সালে বাঙ্গালীর বহু আবেদন নিবেদনে্জ ফলে স্ট্যাটুটাস্তি 
সিভিল স্তিসের নীতি পার্লামেন্টে গৃহীত হলো বটে কিন্ত নর্থক্রক, 
সলসূবেরি এবং আমলাতস্্রের তীব্র বিরোধিতায় দশবছরের আগে ত! 
কার্ধকরী কর! হল ন! ৷ বাটল্ভ্রিয়ার যখন বল্লেন কেন্ত্রীয বিধান পরিষদে 
শিক্ষিত ভারতীয়দের প্রতিনিষি মনোনয়ন করা, উচিত, উড উত্তরে জানালেন 


* 
১ Wood to Trevelyan, 9 Ayril 1860, Wood Papers (15015 028৩5) 
wolf. IIT, pp- 1-10. পি 
৯ Wood to Canning, 27 August 1860, Ibid. vol. IV pp. 84-86. 
eq. 9৩০5. of Biate lo Govt. of India, 24 Feb., 1676. রিপন এটা 
অন্ঞায় বসে করতেন” Gov. of India to Secy. of State, 12 Bept. 
1864 


১ম সংখ্যা ] বঙ্গভঙ্গ ও কারন ১ 


গণতত্রের তেমন এঁতিম্থ ভারতে নাই, উপরন্ক ক'লকাতায় পরিষদের 
অধিবেশন বসলে বাবুদের বাদ দেওয়া চলবে সা। লর্ড লরেন্ল আবার 
বাংল।প্রদেশ্ের আইনসভা বাতিল কত্রতে চেয়েছিলেন, স্যার হেনরী মেইল 
ও বা্টল্‌ফ্রিয়ারের বাধায় সে চেষ্টা সফল হস্সনি। 
১ ১৮৩৬০ সাল থেকে বাঙ্গালীদের সন্বহ্ষে নান! ছা শোলা ঘেতে 
লাগল | লরেন্স লিখলেন-_বাঙ্গালীরা ইংরেজী শিখেছে সত্য । তারা 
শিখবার স্যোগ পেয়েছে সর্বাধিক । তাছাড়া তাদের বুদ্ধি অন্যান্য 
ভারতীয়দের চেয়ে স্বন্য ও ক্ষুরধার । পরীক্ষা পাশ করবার পক্ষে তারা 
খুবই উপযুক্ত ॥ কিন্তু ভালে! শাসক হবার হু'বাস্্র গুপ তাদের নেই । 
“সাহল, ক্ষিপ্রকৰ্শ্মক্ষমত৷, আত্মনির্ভন্রতা, যার জন্য এত ইংরেজ ভালে 
শালক হয়েছে, লাধারপতঃ বাঙ্গালীস্র মধ্যে তার অভাব ।” পাঞ্জাবীরা 
বরং ইরেজ্ছের শাসন মেনে নেবে, বাঙ্গালীর নয় ৷" সিপাছীবিডোহের 
পরবর্তী আমল।তস্ত্রের সোচ্চার প্রতিভু ষ্টে চি বাঙ্গালীর দৈহিক তুর্বলতার 
ওপর জোর দিলেন।” চার্লস ট্রেভেলিয়ানের পুত্র জরি. ও. ট্রেভেলিয়ান 
বাঙ্গালীদের মিথ্যুক আখ্যা দিতেও কস্থর করলেন না ॥* 

এর পেছনে ছিল [সিপাহী বিদ্রোহের তিক্ত স্বৃতি, পাঞ্জাব খরনার স্থূল 
হশ্ডাবলেপ, তদানীম্তন ( কিংবা সৰ্বকালীন ) জ্ঞামল৷তন্তের সঙ্ধীর্ণ স্বার্থ- 
পর্তা । ছিল নীলকর ও তাদের সহকমী বৃটিশ বপিককুলের ক্রোধ । 
হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ছিন্দু পেটি_য়ট, দীনবন্ধু মিত্র ও নীলদর্পণ, 
অভাগা নীলচাষীদের পক্ষ-নেওয়। শত শত বাঙ্গালী জোতদার* * -_একটা 
দেশজোড়া প্রতিরোধের বাঙ্গালী নেতৃত্ব--তারা কোনদিন ক্ষমা করেনি) 


4 Lawrence to Northcote, 17 August 1867. Lawrence Papere, 
(Indis Office), Vol LV. 

t. John Btrachey— India, pp.358-61. 

2. Speech Iu llorse of Commons, 5 May 1868, Hansard, 

CXCI, 1845. 

2s. Evidenco of Joychand Palchowdburi ( Ranaghet ), Bljoy 

Govinda Chowdhuri (Pabna), Mahesh Chandra Chatterjee 

(Nadia), 9০৮৩1 Pal Chowdhurl ( Ranaghat ), Joy Kissen Mu- 

kherjl (Utiarpars) slc. ৮০০7৩ Indigo Corr mission. Also Iawar 

Chandrs Blngh, Hony Sccrelary to the British Indian Associa 

tion lo A.R. Young, Becy. 8০ Govt. of Bengal, 29 Aug. 1857. 
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তা ছাড়াও ছিল পাশ্চাত্াঞ্জাতির স্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদক মেকী। বৈজ্ঞালিক তত্ব, 
ছিল জন ইুয়াট মিলের গশতগ্রভিত্তিক উদারনীতির পারিপন্থী 
কষে. এফ. স্টিফেনের হৈরাচারমূলক উদারনীতি। লধ-নিষুক্ত 
সাহেব লিনিঙগিয়ানরা ক্রমশ: নিজেদের প্লেটোবশিত Guardian 
বলে মনে করতে খাকে। তারাই অত্যাচারী জ্রমিদার, মহাজন 
ও শোষক উকিল-মোক্তারের ছাত থেকে জনগণকে রক্ষা কক্রবে_- 
হবে গরীবের মা বাপ, নাবালকের অভিতাবক । তাদের মুখপাত্র ষ্ট্রেচি 
বল্লেন, “কেবল আমাদের ব)ক্তিগও্ ম্যার্খে নয়, ভারতের প্রতি দায়িত্ব 
পালন করবার জরশ্যও আমরা ভারতে থাকব ) আমরা চলে গেলে 
মাৎস্যন্যান্ত অনিবার্য ১” লরেন্স বল্লেন, “আমর! বাহুবলে ভারত জয় 
করেছি-..তার দ্বারাই ভারতে অধিকার বজ্ধায় রাখব । ইংরেজরা 
সবসময়ই থাকবে পরলা সারিতে, সব সম্মান ও ক্ষমতাপুর্ণ পদ তাদেরই 
প্রাপ্য” ।৮১ বিশেষতঃ ছেলাশাসকের পদটি কখনও কোন ভারতীয়ের হাতে 
দেওয়া চলবে না। তা নিরাপদ নত ॥ ষ্টে চি সাবধান করে দিলেন, “বাংলার 
শিক্ষিত জ্রনসাধারণের মত ইংরেঞ্রদের কেউ এত দ্বণা করে না।”** 
জাতিবৈর কি কুৎসিত রূপ নিতে পারে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল 
ইলবাট বিল-বিরোধী আন্োলনে ॥ 

বলা বাহুল্য, বাঙ্গালী যখন শুরেন্দ্রন!প বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ( যে 
স্বরেজ্জনাখ আবার সিভিলস]তিসের স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত (বড্রোহী ‘শয়তান') 
ইণ্ডিয়ান আ্য/সোলির়েলনের মাধ্যমে লিটনী চগুনীতির প্রতিবাদ করল, 
স্ঞাশানাল কনফারেন্সের মাধ্যমে একট) সর্বভারতীয় াজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 
গড়ে তুলতে চাইল, শাসকগোষ্ঠী তা শ্েহের চক্ষে দেখতে পারেনি ॥ 
রসিক বেয়ারিং ঠা্টা করে বলেছিলেন, “বাবুর। যদি নিজেদের নর্দ।না আর 
স্কুল সন্বদ্ধে আলোচনা করতে চান্স, করুক না, যত দ্ুগী।” চাপল্যঝজিত 
ফিট.জেমস্‌ ষ্টিফেন তাও সম করতে প্রস্তুত ছিলেন না) ॥ “ল্থানীয় ব্ব/য়তশ।সন, 
শিক্ষা, ইউরোপীয় নাগরিকদের প্রতি প্রযোজ্য ফৌজদারী আইনের পরিবর্তন 
এসব কণা শুনে আতঙ্ক বোধ করছি । ভারতে বৃটিশক্াজ যে ভিত্তির উপর 


2}. Lawreuce to Northcote, 17 Aug , 1867. op. cit. 
৯২০ Minutes of 17 December, 1868. 
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প্রতিষ্ঠিত, এ সব নীতি তার সম্পূর্ণ বিরোধী । ভারতে সুশাসন ও গণতান্ত্রিক 
শাসন সমার্থক নয়” ।১- ইউরোলীয় সভ্যত। বিস্তার মানে শাস্তি, শুক্লা, 
আইনের প্রভুত্ব বিস্তার । তা স্থাড়া এই কুসংক্ষাবাচ্ছ দ্র, জা তিবর্ণবিতক্ত, 
উদ্ভমহীন, অদৃষ্টবাদী, কুপ্রথ। স্বচ্ধে উদাসীন তারতবাসীর জন্য আর কি করা 
লব?" ভারতসচিব ক্রশ জাতীয় কংগ্রেস সন্দদ্ধে ডাফরিনকে লিখলেন, 
“বাবুরা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্ হৈ চৈ করছে আর নিরীহ অজ্ঞ জনগণকে 
মন্ত্রঘরাপ কাজে লাগাচ্ছে” ।৯* তারা বাবুদের শাসন আদৌ চায় নাঁ-কিন্ত 
নির্বাচন-প্রণা প্রবতিত হলে বাবু-শাসনই প্রতিষ্ঠিত হবে ।** ডাফরিন নিক্তে 
স্বরেচ্রনাখের দলকে আয়ল শের হোমরুলপদ্থীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন, 
বাকীদের বলেছেন-__নির্বোধ ।”* সম্ভবতঃ বাঙ্গালীর রাজ্ঞনীতিতেই 
তিনি ‘bastard 01১15৮]05 'র গন্ধ পেয়েছিলেন ।১৮ তার লময় খেকে 
একটা মক্রার ঘটনা ঘটল । এতদিন বাঙ্গালীদের ‘ভীরু, “নারী হঙগভ" 
ইত্যাদি খে সব বিশেষণে ভূষিত করা হ'ত এখন থেকে ত! গোটা হিন্দু 
জাতির প্রতি প্রয়োগ করা হ'ল। প্রশ্ন উঠল, কি করে মদ মুসলমান 
হবলা হিন্দুর শাসন মেনে নেবে ?** খুব সহজেই এই সিচ্ছান্তে পৌছান 
গেল যে কংগ্রেসের মত “আনুবীক্ষণিক সংখ্যালঘু” দলের হাতে রাজত্ব 
ছাড়া চলে লা, অগত্যা ভারসাম্য রক্ষার্থ ইংরেজ্ঞদেরই থাকতে হযে । কমন্ল 
সভার ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্‌ আতা পাশ হবার সময় কার্জন. 
এ সব যুক্তি প্রয়োগ করলেন ।** অর্থাৎ বাঙ্গালী-বিরোধী, হিম্কুবিরোধী, 
কংশ্রেসবিরোধী সংস্কার ভারতে আগমনের ছ'বছর আগেই কার্ডনেত মলে দলা 


১৩. The Times, 1 Maroh, 1683. 
28. J.F. Blephen, Tho foundalions of the Government of 
Indla, Nineteenth Century. October, 1883. 
3a. Croas to Dufferin, 8 September, 1886. Dufferin Papers, 
microfilm, 1 0. 
2১৬. Bame to Same, 25 February, 1887 
2৭. Dufferin to Kimberly, 26 April. 1886, Kimberley Papers. 
১৮. Bt. Andrews Day Dinner Speech, 30 Nov. 1888. 
22. Dufferln's minute, November, 1888. [বিশেযতাবে প্রাণিধাল 
যোগ্য । 
Re:  Pralian.entry Debsles on Indian Aflalre, 18:2 pp 
135-32 
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বাখল । ঘখন তিনি বভলাট হয়ে এলেন নিবিড় পরিচয়ের ফলেও পূর্ব 
সংস্কার বশলাল না। কলিকাতা পৌরশাসন বিলের প্রতিবাদে বাঙ্গালী 
পৌরপিতারা পদতা!গ করলে কার্জন বিজ্রপ করে বল্লেন--০০57১ ৪ 
theatre, বত সব শিয়েটারী 5ং।২"ক বেচারামর্জ্জ মালাবারির চরিত্র 
কেমন এ প্রশ্নের উত্তরে বল্লেন, কোনও তারতবাসী সম্বন্ধে নৈতিক 
খ্জুভার দাবী করা শ্বকঠিন ।** কংগ্রেস সম্বন্ধে ভাব্রত-সচবকে লিখলেন, 
“আমার বিশ্বাস কংগ্রেস পত্তনের পূর্বে খর পুর কম্পিত ছচ্ছে। ভারতে 
থাকাকালে আমি তার শান্তিপূর্ণ গজাযাত্রায় -সাহায্য করব- এই আমার 
উচ্চাকালক্ষার অন্যতম )-** 

এইত গেল কার্জনের বঙ্গ'লীবিদ্বেষের পটন্কমিকা । তেমনি বাংল! 
প্রেসিডেনলী ভেঙ্গে ছোট করবারও এক প্র!ক-কার্কনী ইতিহাস আছে। 
বাংল! প্ৰেসিডেলী ভারতসাভ্রাক্গ্যের পাদসীঠ । সাম্রান্ছ/ বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে তার সীমানা বেড়ে ঠেকেছিল প্রায় শতদ্রুতে । ১৮৫৪ সালে 
বাংলা যখন লেঃ গভর্ণরের অধীনে এল তখন পাঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশ 
বাদ দিয়ে সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে বিস্তৃত ছিল তার অধিকার । ১৮৬৭ 
সালে প্রথম কথা উঠল এত বড় প্রদেশ শাসন করার বহু অন্ুবিধ! । তখন 
উদ্ভিস্তার প্রচণ্ড হৃভিক্ষ । ছোটলাট বিডন তার প্রতীকারে ব্যর্থ 
দেখিয়েছেন । কেউ কেউ বল্লেন, বাংলাকে মাডাজ ও বোস্বাইএর মত 
পুরো। গভর্পরের অধীন করলে সমস্যার সমাধান হুবে। ছোট লাটকে 
তখন সাহাব্য করবে এক্জ্রিকিউটিভ কাউন্সিল । লরেন্স এর বিরোধিতা 
করলেন! কিন্ত আর কেউ কেউ বল্লেন, জেলাগুলিকে আরো ছোট 
করা হোক, তাহলে শাসকের পক্ষে জনগণের সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
রক্ষা কর! সম্ভব হবে । লরেন্স দ্বিতীয় পক্ষে মত দিলেন, কারণ পাঞ্জাব 
ও অযোধ্যার তেমন শাসন চালু । তৎসঙ্গে তিনি বল্লেন, আসামকে বাংলা 

*০.(ক) Curzon to 17515815005 13 September, 1899, Lord George 
Hamilton Correnpondence (India Office) EUR. MSS 10. 


51012? ৮318 
২১. Curzon to Hamliton, 12 September, 1900. Ibid. Vol. 


5, pP- 381 otseq- 
২২. 07590 to Hamilton, 18 Nov. 1900. 110. Vop 6, 
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পেকে আলাদা করে দেও্া হোক ।** পরবর্তী এক চিঠিতে ইঙ্গিত পাই 
লরেনদ আসামের সঙ্গে সল্লিছিত বাংলার পুর প্রতযন্তের জেল! বটিও দিতে 
রাজন ।** একটা কারণ, ইংরেজী ভাবাপন্ন বাংলা দেশ ও অনগ্রসর আসাম 
বা উড়িষ্য। ঠিক মিশ খায়লা। এই হোল বঙ্গতঙ্গের আসল বীজসদ্ধি । 

১৮৭২ সালের প্রথম আদম সুমারীতে দেখা গেল বাংলা প্রেসিডেন্পির 
জনসংখ্যা ৬ কোটী ৭* লক্ষ । ক্যাম্পবেল বড়লাট নর্থক্রককে 
ক্রানালেল--এ ভাবে শাসন চলে না। সরকার তখন জমিদারদের 
উপর সবে ০93৪ বা স্থানীয় কর বসিপ্পেছেন এবং জরমিদাররা তার 
তীত্র প্রতিবাদ করছে ॥। জ্রেল। শাসক ও জনগণের মধ্যে ব্যক্তিগত 
যোগাযোগ স্থাপিত লা হ'লে তার পক্ষে সম্ভব নয় জমিদার প্রজাদের 
"উপর সেসের বহুলাংশ চাপিয়ে দিয়েছে কিলা দেখা বা দিলে বন্ধ করা। 
জেলা ও মহুকুষাগুলির আয়তন আরো। ছোট করতে হবে । তদুপরি 
২ কোটি হিন্দীভাষী লোককে বাংল] থেকে সরিতে দেওয়া উচিত ।** 

১৮৭৪ সালে মাত্র ২০ লক্ষ লোক সহ আসামকে আলাদা করা হ'ল 
বটে, কিন্ত কোনো অভিজ্ঞ বা উচ্চাঞ্ট সিভিলিয়ান নবগঠিত প্রদেশে 
যেতে বাজী ছ'ল না। তাছাড়া এ শুধু বালির বাধ, ক্রমবন্ধসান 
সংখ্যাসমুড্রয়োধে ছাস্যকরভ।বে ব্যর্থ । বিচক্ষণ আমলার! তৎপর ছ'লেন। 
১৮৯৬ সালে স্যার উই লিয়াম ওয়ার্ড পরিকল্রল। করলেন-__বাংলার চট্টগ্রাম 
বিভাগ, ঢাকা ও মৈমনলিংহ জেল! এবং আসাম নিয়ে একটা প্রদেশ গঠিত 
ছোক ॥ কিন্ত স্যার হেনরী কলভিন এর প্রতিবাদ করলেন । আসামের 
সঙ্গে চাটগা জুড়ে দিলে বাংলা বা চাটগীর কোন লাভ হবেনা, উপরস্ধ 
অর্থের আচ্ধ।** স্ুরেক্দ্রনাথও খুব জোর আপত্তি জ্বানালেন। অবশেষে 
লুসাই পর্বতমালার ( বর্তমান মিজো অঞ্চল ) উপর দিয়ে ফাড়। কাটল। 

এতদিন সমস্যাটা আমলামহলে সীমাবদ্ধ ছিল। বড় বড় ব্যাপার 
নিয়ে ব্যস্ত কার্জন প্রথমটা এ বিষয়ে সাথা ঘামান.নি। ১৯** সালে যখন 


২৩. Lawrence to Northcote, 30 July, 1867, Lawrenco ১৪১৬৪ 
Vol. I1Y- 

a6. Bame to Bame, 22 January, 1868, Ibld, Vol. V. 
‘Campbel! to Northbrook, 8 Beptember, 1672. 

২%. Public Letters from Indla end General Lotters from 
Bengel, 1897, Vol. XXIV, pp- $65—66 
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দ্িনি আসাম সফরে গেলেন তখন সেখানকার চা'কর মহল জানল ক'লকাত! 
বন্দরে চ! পাঠানোর ব্যয় অতিরিক্ত এবং নিকটবর্তী কোনও বন্দর পেলে 
যন্যানির সৃৰিধা ছয় । আলমের কথ। ভার মাহায় ছিল। প্রান দুবছর 
পরে, বেরার সমস্কা সনাৰানকালে. তিনি সমস্ত প্রাদেশিক সীমাল। পুন- 
বিক্কাস করার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলেন । ভারঙসচিবকে লিখলেন, 
শবাংলাদেশ একগুন শাসকের পক্ষে নিঃসন্দেহে অনেক ঝড়ো । চট্টঞ্রাম 
কি বাংলায় পাকা উচিত, ন! কি আসর। আসামকে সঙুজ্রে বেরোৰার পথ 
করে দেব? কলকাতা খেকে শ।সন করলে কি উদ্ভিস্ত/র পক্ষে লবচেয়ে 
তাল হবে ? গঞ্জামের কি মাদ্রান্জে শাক; উচিত ?** তখনে। সব জিনিষটা 
গার মনে এলোষেলে!--নীঙ্ারিকাস্তরে । 

এমন সদয় তার টেবিলে এল স্যার এযাও, ফ্রেজ্জারের এক পরিকল্রনা_ 
প্রায় দেড় বছরের পুরোনো, নানা দণ্ডর ঘুরে, ছোট মাঝারি বড়ো নানা 
আমলার লালা মন্তবোর নামাবলী গায়ে । তাতে তিনি বলছেন, বাংলার 
ক্ষনসংখ্যা ৭ কোটি ৮* লক্ষে দাড়িক্সেছে। অবিলম্বে উদ্ভিত্তাকে বাংলা 
পেকে কেটে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হোক । বলা বাহুল্য, কার্জন 
ক্ষেপে গেলেন । তিনি ঘদি কোন আদর্শে বিশ্বাস করতেন--তা ছল 
cficiency —বরিত গতিতে ও সুচারুরূপে কর্তব্য সম্পাদনের আদশ । 
সেই হোল স্বশাসনের একমাত্র মানদণ্ড, সাত্রাজ্যবাদের অকাট্যতম যুক্তি । 
অগচ আরই নাকের ডগায় একি শন্বুকগতি শাসননীতি ! আমলাতান্ত্রিক 
লালফিতানর বিরুদ্ধে তিনি লিখলেন কড়া এক মন্তব্য-_বিখ্যাত Round 
and 1০8০] ১০৬০ _আজো। অতুলনীর । সেকখ। যাক্‌, এবার তিনি 
সীমাম। সমস্য! নিয়ে পড়লেন । আগার সেক্রেটারী জব ষ্টেট গড়লেকে 
লিখলেন, বাংলা, আসাম, দধ্যপ্রদেশ, বাজাজের সীমান। মাদ্ধাত) আমলের, 
অযৌক্তিক, কর্ণ্মকুশলতার পরিপন্থী । অন্ু্জত আসাদকে দিতে হবে" 
strong lift forward.” বাংলায় ছোটলাট জালাচ্ছেন চট্টগ্রাদ আলাদ। 
হতে চার । এ বিষয়ে অবিলশ্বে তৎপর হতে হবে । *'] should like 
to fix the provincia] boundaries for the next generation.®২" 

81. Curzon to Hamilton, 30 April, 1902, Hsmlilton Corres 
pondence, EUR. M68 D 510/11, p-63 


৮. Ourzon to 0০155, 17 June, 1903. Curson Carres 
pondence, Brit. Museum, 1903, p- 201. 
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কার্জন পায়ের তলায় ঘাস গজাতে দিলেন না। বাংলার ছোটলাট 
এণ্ড, জেজারকে অবিলম্বে সীমানা পুনবিন্ঞাসের পূর্ণাঙ্গ পরিক লনা তৈরী 
করতে আদেশ দিলেন। তিনি বেস্ট সা ভেবে ১৮৯৬ সালে রচিত 
উইলিরাম ওয়ার্ডের পরিকল্পনাটি পুনরায় উপস্থাপিত করলেন । ভারত 
সচিবের সম্মতি নিয়ে রিক্রলীপত্রেপ্ন মাধ্যমে তা সর্ববসাধারশ্যে প্রকাশ করা 
ছ'ল।** চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা, ঢাকা। ও সৈমনলিংহ জেলা 
আসলামের সঙ্গে যুক্ত হবে। ছ্োটলাগপুর যাবে মধ্যপ্রদেশে । বালো 
মধ্যপ্রদেশের কাছ খেকে পাবে সম্বলপুর, মাদ্রাজ খেকে গঙ্জান। ৭ কোটা 
৮৪ লক্ষে স্থানে জনসংখ্যা ঈ/ড়াবে ৬ কোটা ০৫ লক্ষে । ভ্রেলা শাসকরা 
জনসাধারণের হ্ংখতুর্দশার দিকে আরে) মন দিতে পারবে । পূর্বাঞ্চলের 
ছেলাগুলি ক'লকাতার অনিষ্টকর প্রভাব থেকে মুক্ত হবে । এ অঞ্চলের 
মুসলমান অধিবাসীদের ন্ুবিধা হবে । আসাদের চ! চট্টগ্রাম বন্দর খেকে 
অনেক অন্রব্যয়ে বিদেশে রপ্তান! করা যাবে । সমস্ত ওড়িয়া অঞ্চল এক 
সরকারের অধীনে আসবে । যাতায়াত ব্যবস্থার উদ্লতি হবে ।** 

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তথ্য হ'ল-_-পরিকল্পনাটিতে কার্জনের 
হাত যতট। ছিল তার চেয়ে ঢের বেশী হাত ছিল বাংলা সরকারের উর্দ্ধতন 
আমলাদের এবং ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব রিজ্ঞলীর । এয, রেজার বাংলার 
কতকগুলি জেলাকে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের খাটি মনে করতেন-_ “এ 
৮৮৮৪৩ of the purely Beugali muvement, unfri:ndly if 
not seditious in character.” কলকাতার সংবাদপত্র এবং নেতৃত্ৃম্দ, 
ভার মতে, এ অঞ্চলগুলিতে খ্বৈরতন্ত্র দ্থাপন করছে ।** রিজঙ্গী একমত 
ছয়ে বল্লেন -- বাংলাদেশ বলতে যা বোঝায় তার প্রভাব খর্ব কর! বাচ্ছনীয় 
ও আশু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে :-২ “অখণ্ড খাকলে বাংলাদেশ 
শক্তিমান, বিভক্ত হ’লে ত। বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, এ কথা 


৯. Beocy. to Govt. of India to Chief Seoy-. Govt. of Bengal, 
3 Dec. 1903, no. 36786. 


we Parl. Papers, 1905, Cmd. 2568. 

১ Ofig. Chief Becy. to the Govt. of Bengal to Home 
Bepy. to Govt. of India, no. 2556 এ ০৫6 April 1904, Home 
Dept. Pub. A., Prog. Feb. 1905, no. 155—6. 

wt. Risley note,8 Feb. 1901, Ibid. p.7 
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কংপ্রেস নেতার) উপলব্ধি করছেন । ওঁদের আশঙ্কা আত সত্য এবং 
আমাদের পরিকল্রনার প্রধান গুশাবলীর অন্যতম । সব কথার উত্তর 
সরকারীপত্রে দেওয়া সমীচীন নয়, কারণ তা প্রকাশিত হবেই--.আমাদের 
মুখ্য লক্ষোর অন্যতম হ'ল বৃটিশ শাসনবিরোধী এক সংহত দলকে ভেগে 
ছর্ধল করে দেও্লা ।*-* শেষে হ্াদয়ছীনের মত তিনি যোগ করলেন-_ 
ভালই ত হ’ল__পূর্ব বাংলার সবচেয়ে জনবহুল অশংগুলি এখন প্রসারিত 
হ'তে পারবে, আসামকে গ্রাস করতে পারবে । 
বাংলাদেশ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল । কটন তখন কংগ্রেসের 
অন্যতম কর্তা । তিনি বল্লেন, হিন্দীভাষী বিদ্বান ও ওড়িয়াভামী উড়িষ্যাকে 
বাদ দিয়ে শাসনতাজ্্রিক সমস্যা সমাধান করার যুক্তিসম্যত পন্থা নেওয়া হ'ক । 
অন্যর! বল্লেন, পূর্ববঙ্গ আসামের সঙ্গে যুক্ত ছয়ে পড়বে চীফ কমিশনারের 
হাতে৷ বাচক্ষালীর] হারাবে বিধান পরিষদ, বোর্ড অব রেভিনিউ ও কলি- 
কতা হাইকোর্টের অধীনে থাকবার সুযোগ-সুবিধা । কংগ্রেসের অধি- 
বেশনে রিক্তলী পপ্সিকত্রনাকে +17153157০.)8* আখ্যা দেওয়। হ'ল 
কারণ, তা ভারতের একে আঘাত ছানবে । বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভেদ সৃটি 
কর! ছাড়াও হিন্দু-সুল্দিম সম্প্রীতি নষ্ট করবে এমন আশন্ধ। কেউ কেউ 
প্রকাশ করলেন । সবচেয়ে পরিতাপের বিষয়_-এত অথ বায় বরে, 
শ্বার্থে ও মনে ঘা দিয়ে, মাত্র এক কোটী দশ লক্ষ লোক সরান হচ্ছে । এতে 
শালনের সুবিধা হবে কতটুকু ? তার চেয়ে ভাল বাংলাকে লে: গভর্ণরের 
হাত খেকে ( বোশ্বাই বা মাও্রাজের মত ) গভর্ণন্রের অধীনে অন্তরিত করা । 
বাংলার চুদন আমলা এ মত সমর্থন করলেন । ব্রিজ্রলী কিন্তু জনড় । 
বাংলাদেশ গভর্পর-শাসিত ছ'লে__পতর্পর আসবেন বিলেত খেকে 
সেখানকার শাসকদলের কেউ-ক্টো তিনি, আমলাতস্তের ধার ধায়বেন 
কেন? তার আবার থাকবে এক শাসনপরিযদ ॥ ভারতীয়ের ডপ্ষুনি 
ভাতে প্রবেশাধিকার চাইবে । অনেক বেড়া । 
রিজলী অনড় ত’ কার্জন অবুঝ । কংগ্রেস সম্বন্ধে তাঁর ( এলাজি 1) 
বীতরাগ অনেকদিনেয় । ভাফরিনের মত তিনিও মলে করতেন এ শুধু 
মুষ্টিমের বাক্যসার বাবুর শুন্যগর্ভ আস্ফালন ৷ ওয়েডারবাণ তার দিকে 


wa Risley note, 5 Dec. 1904, Ibid. p. 47 


১ম সংখা! ] বঙ্গতক্ষ ও কার্জন 
শাস্তির অলিভ শাখা এগিয়ে দিলে কার্জন তা 
কংগ্রেসী নী/ত পানেলের নীতির অনুরূপ, তার সঙ্গে কোন 
সম্ভব নয় (** তিনি এতদূর আন্মন্তরী থে কংগ্রেসের পতনকামন। করার 
সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বোঝালেন পতন বাস্তবিকই হয়েছে এবং দলে দলে 
জআনী-গুলী কংগ্রেস ছেড়ে ভাই শরপাগত হচ্ছে । অতএব এই “অশিক্ষিত 
এবং শিক্ষার অযোগ)” (10010550170 and untcaclhalblo ) নেতাদের 
“বজ্তাপচা পুনরুত্তি (6৮ ৮1519. rehash of bolsted cries and 
obsolete platitudes ) তিনি শুলবেল কেল? বঙ্গবিভাগ--বিরোধী 
কোন যুক্তিই তাকে স্পর্শ করলনা । “( অর্দ্ধেক বাঙ্গালীকে ) মাতৃ-ক্রোড় 
থেকে ছিল করা শুধু ভুল নয়, পাপ” এ হেন ভাবালুতার প্রশ্রয় দিলে 
কবে কোন জরুরী সংস্কার করা চলে ?1+* কিন্তু একটা জিনিষ তিনি 

ংরেজের শ্ৰতাবসিদ্ধ চাতুৰ্য্যের ঘারা বুঝলেন যে ভার আমলার) ঠিক 
পথেই চলেছে নইলে কংগ্রেস ও বাঙ্গালীরা এত টেঁচার কেন? বঙ্গ- 
বিভাগের ব্রাজনৈতিক প্রয়েোক্তনীয়ত। অনন্বীকার্য ॥. তারতলচিবকে লেখা 
তার চিঠির এক অংশ উদ্ধত করছি__ 

“বাজ।লীরা নিজেদের একট! জাতি মনে করে এবং এমন ভবিশ্যুতের 
ম্বপ্প দেখে যখন ইংরেজ) বিতাড়িত হয়েছে ও জনৈক বাঙালী বাবু কলি- 
কাতার লাট-প্রসাদে অধিচিত হুয়েছেন। তারা অবশ্যই এই স্বপ্রের 
প্রতিকূল যে কোনে। ব্যবস্থাকে অতিশয় অপছন্দ করবে । আমরা যদি এখন 
ছর্বলতাবশতঃ তাদের হট্টগোলের কাছে নও স্বীকার করি, তবে কোনদিনই 
বাংলার আয়তন ত্রাস বা বাংলাকে ভাগ কর! থাবেনা। এবং আপনি 
ভারতের পুর্ব সীমাস্তে এনন এক শক্তিকে সংহত ও দৃঢ় করবেন ঘা এখান 
প্রচণ্ড এবং ভবিষ্যতে ক্রমবদ্ধমান অশান্তির উৎস ছবে ।** 

উল্লিখিত মনোভাব নিয়ে কার্জন বেরোলেন পূর্ববঙ্গ সফরে, ১৯*৪-এর 
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bd ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


ফেব্রুরারী মাসে । মৈষনসিহে তিনি রিজ্লী পরিকল্লনাকে সহসা ব্যাপক- 
ভার কূপ দিলেন । তিনি প্রস্তাব করলেন, রাজশাহী বিভাগ (দাজিলিং 
বাষ দিয়ে৷ কিন্তু মালদা সহ ), ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ সবটাই 
যাবে নব-পরিকল্লিত্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে । চাকায় তিনি যে বক্তৃতা 
দিলেন তাতে মত পরিবর্তনের কারণ সুস্পষ্ট । বঙ্গবিভাগের উচ্দেষ্য 
বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বল্লেন, “পূর্ববঙ্গের সুসলমানর। প্রাচীন সুলতান 
ও সুবাদারের আমল খেকে এক্য হ'তে বঞ্চিত, তাদের সে এক্য ফিরিয়ে 
দিতে হবে (* সার সর্্প_রাক্নৈতিক প্রয়োজনে এক মোলেম সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ রাষ্ট্র স্ৃদ্ধন করতে হবে । আবার স্মরণ করিয়ে দিই কার্জনের 
পশ্চাতে ছিলেন বাংলার ছোটলাট আযাণ্ড, ফেজার, আমলাপ্রবর-__ছুলাম়্ 
(পরে পূর্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম ছোট লাট) ও ভারতের ব্ররাষ্ট্রলচিব 
রিজ্লী । রিজলী বড়লটকে বুঝিয়েছিলেল, আসামের আয়তন আরো না 
বাড়ালে কোন পুরোনো, অভিজ্ঞ সিভিলিয়ন সেখানে ঘেতে রাজী হবে ন! । 
আর সাম্প্রদাপ্সিকতার ভিত্তিতে বিভেদ হবে পাকা।** বাই হোক, 
ঢাকার মুললমানর! কিছু লা বুঝেই হর্যধ্বনি কল্পলে। ১৯৯৬ সালের 
কংপ্রেসসভায় নবাব আতিকুল্লা খ। প্রকাশ করেন যে গার আত্মীয় 
চাকার নবাব সলিষুল্ল৷ খার সন্যতি আদায় করতে কার্জন তাকে নামমাত্র 
স্থদে এক লক্ষ পাউণ্ড শের ব্যবস্থা করে দেবেন প্রতিক্রতি দিয়েছিলেন। 
সঙ্গিনুল্লার পক্ষে চাকার সাধারণ মুসলমানের সমর্থন জোগাড় করা 
কঠিন হয়নি । 

বল! বাহুল্য, সব মুসলমান এ দলে তেড়েলনি-_হিদ্দুদের সঙ্গে সমান 
তালে চলেছিলেন আবহুল রসুল, লিল্লাকৎ ছোসেনের মত নেতা । তারা 
সাম্প্রদায়িকতার বিষৰ্ববক্ষরোপণের শ্রয়াল ১৮ মার্ডের টাঙন হলের সভায় 
প্রকাশ করে দেন। ১৯৪ এর কংগ্রেল আবার প্রতিবাদ জানাল । 
লভাপত্তি কটন সড্ভ বিলাত-প্রত্যাগত কাজ'নের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


৩%. Ampthill to Carson, 19 Beptember, 1904, EUR. M88 
E 233/37, p. 214. 

এ ছাড়া ফ্রেজারের ২১ এপ্রিল, ১৯০৬ এবং ব্যামফিক্চ ফুলারের «ই এপ্রিল, 
১৯০৪ এর মন্তব্য প্রনিবাণবোগ।। এতে এবল লব কথ! আছে বা লাকি “প্রকাশ 
লরকারী পত্রে লেখ! বার শ্রা।” 





১ম সংখ্যা] বঙ্গভঙ্গ ও কার্জন ৩১ 


চাইলেন, ইচ্ষ। তাকে বুঝিয়ে বলবেন, বাংল। দেশ ভাগ ন! করে গভর্নরের 
হাতে দিলে সুশাসনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে । কিন্তু কাজন তখন সর্বনাশা 
রাজনীতির নেশায় মত্ত । তিনি কটনের লঙ্গে দেখা করলেন না। 
পারছাল করে গড় লেকে লিখলেন, “কংগ্রেস ছড়া সবাহ এখন বঙ্গতঙ্গে 
রাজ) বঙ্গভঙ্গের ফলে ভাবশ্যুতে বাঙ্গালী প্রভাব ক্ষীপতর হবে অ।শঙ্থ? 
করছে কংগ্রেস । তাঞ্ছাড়। কটনের আদর্শ_ব্বু লেঃ গভর্ণরের অধীনে 
ন্বাধীন বাংল।_ সুদূরপরাহত হবে ।”** ২র। ঘেক্রয়ারীর চিঠিতে বিভাগের 
পক্ষে অনেক সাফাই তিনি গাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার নেতাদের 
বিরুদ্ধে বিষোদগ।ত্র । তাদের প্রভাবকে বল্লেন ₹১॥৪॥৷৮. তাদের উদ্দেশ্য 
এমন এক শক্তিশ।লী দল গঠন যা সস্বকার ছুর্বল হুলেই ক্ষনত! ছিনিয়ে 
নেৰে ৷ +4৯8)5 meusure in cousequcuceo that would divide 
the Beugali—speaking population; that would permit 
independont centros of activity aud influence to grow up ; 
that would dothrune Calcutta from its place au tho centre 
uf succussful intrigue, or that would weaken the in- 
flu ‘nce of the lawyer class, who l:ave the entire organisa- 
tion in their hands, iS iotonsely and hotly resented by 
them.”** কংগ্ৰেস = কলকাতার নেতৃবৃন্দ = কলকাতার ব্যবহারন্জীবী, 
এমন একট! সরল সমীকরণ ছিল কাছ্রলের মনে। কিন্ত এদের 
প্রতিবাদে কর্ণপাত করার বান্দা নন তিনি । তিনি জানেন বাঙ্গালী 
জ্বালাময়ী বক্তৃত। দিতে ভালবাসে আর সে জালা অচিয়ে অঙ্গারে 
পর্রিণত হর । 

কলিকাতা! বিশ্ববিভালয়ের সমাবর্তন-ভাষণে কান সে জাল) আরে। 
বাড়ালেন । ক্ষতির ওপর অপমান । “কতকগুলি লাদ! সত্য কথ শুনিয়ে 
দিয়েছি_ একটু বেণী নিল) হয়ে গেছে, তবে ক্রোধের বশে নয়--.”** 
কিন্ত ক্রোধ ন! থাকলেও ছিল নির্মমতা য) বাঙ্গালীর ভাবপ্রবণ মনে 





ek. Curzon to Godley, 5 January, 1905. Curzon Papers, 
1904— 35, British Museum, op cit. 

৯» Curzon to Brodrick, 9 February, 1905, Ibid- 

Be. Curzon to Godley, 2 March, 1905, 1৮10, 
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আঘাত করেছিল । কাজ্জন আর একবার বাঙ্গালীর সীমাজ্ঞানের অভাব 
প্রত্যক্ষ করলেন ॥ “এ সব ক্ষুদে আন্েরগিরি বছরের সুরু খেকে শেষ 
পর্য্যন্ত বাক্যাস্ছি উন্দীরণ করে চলেছে, শৃশ্টে ছুড়ে দিচ্ছে কদ মের স্রোত ।” 
ওই বক্তৃতা বদি বরোদার গাকোয়ড় দিতেন, বাহ্য! পড়ে যেত । অথচ 
বাঙ্গালী বলছে _কাক্তন নাকি সমগ্র জাতি ও শাস্বের ওপর আত্রমণ 
করেছেন । বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা যে কত যথার্থ তার আরে) প্রমাণ পাওয়া 
গেল । কাঞ্রন জানালেন _ তীর মনে কোন দ্বিধা নেই, "ভবিষ্যতে বঙ্গভঙ্গ 
এক মহান ও সর্বক্গনসন্মত্ত প্রশাসনিক সংস্কার রাপে পরিগনিত হবে ।*৯ 

১৯৭৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারী বঙ্গভঙ্গ-বিষয়ক চূড়ান্ত শুদ্তাব (অধিকাংশ 
কাজল লিখিত ) বিলেত রওনা হ'ল । ভারত সচিব ত্রডরিক ইতিমধ্যে 
আন্দোলনের সংবাদ পেয়েছিলেন । তিনি যে এবিষয়ে খুব মন দিয়েছিলেন 
তার প্রমাণ পাই লা। তিনি লিখেছিলেন এ বিষয়ে তার পক্ষে মঙামত 
দেওয়া কঠিন । বিচ্ছেদবোগ্য জেলাগুলি তিনি দেখেন নি, তাই শ্রস্ত।বের 
মুক্তিবুক্ততা বিচার করতে তিনি অসমর্থ । তবে কাজ্জন যখন বদ্ধপরিকর, 
তথ্বন তিনি প্রস্তাব সমর্থন করবেন ।** ভারতসচিবের কাউদ্লিলে কিন্ত 
প্রতিবাদের কড় উঠল ৷ স্যার আলক্রেভ লিয়াল প্রসুখ সদস্যরা বল্পোন-_ 
বাংলাদেশ থেকে কিছু জেলা নিয়ে কমিশনারের অধীনে স্থাপন করলে 
ক্ষতি কি? বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভোদার হওয়ায় কাউন্সিলের বিরোধী 
নোভা ঘনীভূত হ'ল । ব্রডরিক তারবার্তায় অহুক্পোধ করলেন, 
বাংলাদেশ খেকে ছোটনাগপুর ও উড়িন্যা কেটে নিয়ে কমিশনারের অধীনে 
স্থাপন কর। হ’ক । সিন্ধু প্রদেশের নজিরে কমিশনারকে লে: গভর্ণরের 
ক্ষমতা। দেওয়া যেতে পারে ॥ এই সব অন্তত জেলাগুলির জন্যই ব্যক্তিগত 
প্রশাসন আধিকতর প্রক্লোজজন । বাংলাভাষাভাষীদের বিভক্ত করার 
প্রয়োজন নেই ॥'* 

কাজন উত্তরে জ্ঞানালেন এমন প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য । এতে 
বাংলার লে: গভর্ণরের কার্খ্যভার বিন্দুমাত্র লাঘব ছবেনা__মাত্রে এক 
কোটা বিশ লক্ষ লোক বাদ দিয়ে সমস্যার সুরাহ! হয় লা। আসামকেই 

82. Curzon to Brodrick, 15 June, 1905, Ibid. 


82. Brodrick to Curzon, 3 Maroh, 1905, Ibid. 
৪৩০ Brodrick to Curgon, telegram, 20 May 1905, Ibid, 
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বড় কর! দরকার । তা না হলে আসলামের জন্ট সিভিল সাডিসের 
স্বতন্ত্র শ্রেণী (1517) সৃষ্টি করা যাচ্ছেনা । আসামকে এপন ও! 
সিতিলিয়ান নিয়ে চালাতে হচ্ছে । ভবিষ্যতে ছেট নাগপুর, উড়িম্যা রও 
সে দশা হবে । ভার টোলগএ্রামের পরবর্তী অংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ॥ 

“তা ছাড়! (অবাঙ।লীদের বাদ দিলে ) বাঙালীদের সংঘষদ্ধ করাই 
হবে-মে পত্রিপতি আমরা এড়াতে চাই । আমাদের পরিকৃশ্রন। কংগ্রেস 
দল অপছন্দ করছে, তাই এর স্রাহ্নৈতিক সুবিধার সব চেয়ে বড়ে 
দ্বীকৃতি ৷ :-.-.যদি এ প্রস্তাব আপনারা প্রত্যাপ্যান করেন তবে ভারত 
সরকারের সম্ান শোচনীয়ভাবে পযু দন্ত হবে )** 

ইন্ডিয়া কাউন্সিলের নথিপত্র দেকে জানতে পারি সদস্যগপের আপত্তি 
ব্রডরিক ও গডলেন বহু আয়াসে প্রশমিত হয়।১* বঙ্গতঙ্গে সম্মতি 
জানিয়ে ১ই জুন ভারত সচিবের ডেসপ্যাচ রওনা হু'ল। ভ্রডরিক তাতে 
বিরোধী পক্ষের সমালোচনা উদ্ধত করলেন, এনন কি আপনার বিবেক 
দংশনও গোপন ব্রাখতে পারলেন না ৷ *৪ কোটী ১৫ লক্ষ লোকের এক 
স্বহৎ এবং মোটামুটি সুসংহত মানবগোষ্ঠী, ক’লকাত! যাদের সাংস্কৃতিক, 
স্থাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক জীবনের কেস্্রস্বল, তারা দ্বগোষ্ঠীর ত্রি- 
পঞ্চমাংশ দূরস্থিত এক রাজ্ঞধানীতে নৃতন এক শাসনতন্ত্রের অধীনে চলে 
যাচ্ছে দেখে, পুরাতন এতিহাসিক যোগস্থত্র ছিন্র এবং জাতিগত একা 
বিনষ্ট হচ্ছে দেখে, আপত্তি জ্ঞানাবে- এতে আমি আশ্চর্য্য হইনি ॥''** 

কার্জন এবং এঢাণ্ড, ফ্রেডার তথুলি বঙ্গভঙ্গ কাৰ্য্যে পরিণত করতে 
চেয়েছিলেন । কার্জন নিজে লিখেছিলেন সরকারী প্রস্তাব এবং ১৯ জুলাই 
তা প্রকাশিত হয়েছিল । বাংলাদেশ থেকে বাদ গেল চট্টগ্রাম বিভাগ, 
ডাকা বিভাগ, দাজিলিং-বিবুক্ত ও মালদাবুক্ত রাজশাহী বিভাগ এবং পার্যত্য 
তিপুতা ॥ এগুলি আসামের সঙ্গে মিলিত হযে “পূর্ববঙ্গ ও আসাম’ নামে 
নুতন এক প্রদেশ সৃষ্টি হ'ল । তার ব্রান্রধানী হ'ল ঢাক)। বাংলা থেকে 
আরও বাদ গেল পাঁচটি ছিন্দীভাষী অঞ্চল, ভার বদলে বাংল! পেল 
সম্বলপুর ও পীচটি ওড়িয়াভাষী অঞ্চল । 





Curzon to Brodrick, 24 May, 1905 (telegram no. 284) ibid. 
Brodrick to Cutzon, 2 June, 1905. Ibid. 
Denpatoh no. 75, Publle., 9 June, 1905, 
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প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘক্ষতক্রবিরোধী অ'ন্দোলন তুযুলাক!র ধারণ 
করল । ৭ আগষ্ট টাউন হলের সভায় বাক্ষালী বিদেষ্ট-বর্জ্জন-নীতি গ্রহণ 
ফরলে । কার্জন খুনি উদ্ছেশ্টসাধন করতে পারলেন লা) বৃটিশ সরকার 
সবার বিরোধিতা সত্বেও বঙ্গভঙ্গ বিষয়ক নাথঘপঞ্জ (অনেক বাদ দিয়ে) প্রকাশ 
কমসলেন_-১* অক্টোবর । ভায়ত সরকারকে বলা হ'ল, আরে! তিন 
সমন্তাছ পরে দেশ ভাগ হবে । কার্জল তাতে দ্রান্জী হলেন লা। ১৬ 
অস্ট্রোবর বঙ্গভঙ্গ কর্ধো পরিশত হ'ল । শেষ যুচুর্ত পর্যন্ত কার্ডন বাঙালীর 
একা সাধনাকে “ছেলেমাহুষি” বলে জপ করে গেলেন। তন যশ্দে- 
মাতরম্‌ মন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার আকাশে বাতাসে বাঞ্জছে রবীচ্ছনাথের গাল 
“আহার সোনার বাংলা আমি তোমার ভালাবাসি ;” বজ্র মত সহ 
ধ্বনিত হচ্ছে, “বাংলার মাটি বাংলার জল” যা কার্জন বুঝলেন ন! ত। 
বুঝলেন শ্রষিক নেতা র্যমসে ম্যাকভোনাম্ড-_“বাংলাদেশ গান ও পৃ 
দিয়ে ভারতবর্ষ সৃষ্টি করছে” বুঝলেন কবি এক্.রা পাউও-_-“]'৪£০৪০ 
bas sung Bengal 17:50 a nation.” 

আর একটি মূল্যবান দলিলের উল্লেখ করে উপসংহার । এটি পেয়েছি 
কেছিংজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রন্থাগারে রক্ষিত ছাভিজের পত্রাবলীয় মধ্যে । 
ভারত-সচিবকে লেখা এক পত্রে হাডিগ্র বহ্তঙ্ষের ইতিছাস পধ্ধ্যালোচন। 
করে বলেছেন_ প্রশাসনিক সুষিৰ। বঙ্গতঙ্গের অন্যতম কারণ ছিল সন্দেহ 
নাই কিন্তু ‘‘the desire to aim a blow at the Dengalis ouver- 
came otber c naiderations in giving effcct to that laudable 
০৮)০০৮১  আরও কৌশলী হাডিঞ্ কার্জলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ বরেছিলেন। 
১৯১১ সালে দিল্লী দৱৰারে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা রদ কর] হ'ল বটে কিন্তু বাংল! 
দেশ থেকে বিহার ও উদ্ভিস্তা বাদ গেল ৷ শষ্টি হ'ল বে নৃতন যাংলা দেশ 
তার সংখ্যা-গরিষ্ঠ শ্রেণী হিন্দু হ’ল না--হ'ল মুসলমান ॥ বিধাতা সেদিন 
অনষ্ট অক্গুলিতে দ্বিতীয় এবং অধিকতর মর্্মস্তদ এক হক্গতঙ্গের ইজিত 
করেছিলেন । আন্দোলনের আপাতসাফলেয আত্মহান্থা বাঙালী লে নির্দেশ 
পাঠ করতে পারেনি ।** 


81. Hardinge to Crewe, 13 July, 1911, Hardinge Papers, 
Cambrige Univ. Library. এ 

৪৮. ব্বষ্িপ দযুজিয়ানে রক্ষিত কাজ্নের ফাশক্ষপত্রের লারাংশ কাজ পরিবার 
ও হ্যুজিহান কত পক্ষের অন্থঘত্তি সাপেক্ষে প্রকাশিত হ'ল । 


ক্লুশবিপ্রবের ইতিতাস-চচ7 
সুশোভন রক্ত 
(১) 

আধুনিক ইতিহাসে রুশবিপ্রব মহান ফরাসী বিপ্লবের সদপর্যায়ে এ-কথা 
আজ বোধহয় সকলেই স্বীকার করেন । ফরাসী বিপ্লব বর্তমান জগতকে 
গভীরভাবে প্রভাবা[ম্বত করেছে, রুপবিপ্রবও ভালো-মন্দ মিশ্রিয়ে সাম্প্রতিক 
ইতিহ।সে সম্ভবতঃ প্রধানতম ঘটনা । ফরাসী বিল্লবের আদি পর্ব পাচ 
বছরে ভিমিত হয়ে আসে, তার আদর্শ অলেকট। সঙ্কুচিত রূপে প্রতিষ্ঠিত 
হতে প্রায় এক শতক লেগেছিল । রুশ বিপ্লবও সারা পৃথিবীকে স্পশ 
করেছে দীর্ঘ দিন কিন্তু তার অস্তিত্ব থেকেছে অপ্রতিহত, আগামী বৎসর 
তার অর্থশতাব্দী পূর্ণ হবে 

ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস আন্ত প্রার সুপ্রতিষ্ঠিত, বহু প্রামাণ্য গ্রন্থ 
তার প্রমাণ, যদিও আলোচন! এখনও চলেছে পূর্ণোভমে । রুশ বিপ্রবের 
ইতিহ!স-৮৮1 প্রাথমিক ভবে আবজ্ধ থেকে গেছে, বাধা এসেছে তীত্র 
মতবিরে!ধ ও ভ।বাবেগ থেকে । ংয়:ঞ্জি ভাষায় এক আলে।চন! বহুলাংশে 
পাঠ্যপুস্তকের মান অতিক্রম করতে পারে নি। ট্রট.স্কি-লিখিত ও ল্টালিন- 
সম্পাদিত ইতিহাস তুইটি সুপরিচিত, কিন্তু কিছুটা একদেশদশাঁ হওয়ার 
দরুপ এবং সমস্ত তথ্যের সদ্যবহারের অভাবে মনকে ঠিক তৃপ্তি দেয় না। 
অধ্যাপক ই-এই5-কার সোভিযেট র।[শয়ার যে-বিরাট ইতিছাস রচনায় 
প্রবৃত্ত ছয়েছেন, ইরা জিতে এ-সন্বন্ধে সেটাই প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা 
লাভ করল বল্লে অত্যুক্তি হবে না । 

অধ্যাপক কার লক্কপ্রতিষ্ঠ এতিহাসিক । হই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী কাল 
সম্পর্কে ওঁর পুক্তিকাটি ছ/ত্রমছলে অবশ্য পাঠ্য । এট! নিছক ক্যাটের 
বিবরদী, কিন্ত 'ইতিছ্যস কি' বইখানি আজ্ঞ বিশ্ববিখ্যাত, খুব কম লেখকই 
এমনভাবে ইতিহাসের সার মর্ম উদঘাটন করতে পেয়েছেন। কেম্বি জেয 
ছাত্রদের রাছে শুলেছি ওর বন্তৃতামালা শুধু মনকে নাড়া দেয় না, 
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বিয়োষণী বুদ্ধিকেও সম্পদৰান করে তোলে। সে!ভিছেট বিপ্লবের বৃহৎ 
ইতিছাস তার শ্রেষ্ঠ কীতি হিসাবেই গণ হব।র পুর্ণ সম্ভাবনা ॥ 

অধ্যাপক কার প্রথমে লেখেন ‘বলশেভিক বিপ্লব" তিন খণ্ডে, ১৯১৭ 
খেকে ১৯২০ পর্যন্ত লেনিনের আমলের বিবন্রশী । প্রথম খণ্ড প্রকাশিত ছয় 
১৯৫০ সালে, বিষয় বিল্লব ও রাষ্ট্র গঠন । ছিতীয় খণ্ড ( ১৯৫১ ) ছয় 
বংলযরের আর্থিক ইতিবৃত্ত, তৃতীয় খণ্ডটি (১১৫৩) বৈদেশিক নীতির ব্যাখ্যা ॥ 
তারপর আসে (১৯৫৪) একখণে লেখ। “মধ্যবর্তাকালে'র কাহিনী, ১৯২৩- 
১৯২৪ সালের বর্ণনা । এর পরের পর্যায়, অর্থাৎ ১৯১৪-১৯২৬-এক ইতি- 
ছাসের নাম দেওয়া ছয়েছে_ ‘মাত্র একদেশে সমাজতস্র' । এ-জেখা তিন খণ্ডে, 
প্রথমটি যার হয় ১৯৫৮ সালে, দ্বিতীয়ের তারিখ ১৯৫৯ ॥ তার পরের 
লেখা এখনও আমার চোশ্ে পড়ে নি, এই পর্যায়ে তৃতীয় খণ্ড প্রকাশ হবার 
সময় পার হয়ে গেছে। পরিকল্পনায় ছিল এর-ও পরের শুরের আরও 
ভিন খণ্ডে ইতিহাস, তার কাল হুল ১৯২৬-১৯২৯, প্রস্তাবিত মাম “আতিক 
সংকলের ভিত্তিসঠন” । বারে! বৎসরের গো) ইতিছাস ধৃত হবে এই দশ 
খণ্ডে । স্থানাভাবে এখানে “বলশেভিক বিপ্রবে'র মাত্র প্রথম খণ্ডটিয় 
কিছু পরিচয় "ইতিছাস' পত্রিকার পাঠকদের কাছে তুলে ধরতে চাই, বাংল! 
তাষায় এর কোনও আলোচনা হয়ে খ/কলেও আমার জানা লেউ। 

সার্থক ইতিহাস রচনায় ছুটি শুণ অপরিছার্য, তথ্য অথবা ফ]ারটের 
সম্যক ব্যবহার ও বিশ্লেষণ, এবং আলোচ্য বিষয়ে একটা অন্তদূষ্টি অর্থাৎ 
imsginativo understanding বিল্লবী মনের ন্বাভাবিক সম্পিকপশার 
জন্য সে/তিরেট-দরকার প্রথমে অধ্যাপক কার-কে রুশ দপ্তরে প্রবেশাৰিকার 
দেন নি॥ সৌভাগ্যক্ৰমে সাম্প্রতিক রুশ ইতিহাসের অপর্যাপ্ত মালমশলা 
সংগৃহীত রয়েছে আমেরিকা ও ব্রিটেনের বহু লাইব্রেরি ও অন্য প্রতিষ্ঠানে ; 
রুশ তাষার এই বিপুল উপাদান অধ্যাপক কার কি-পরিমাণে কাজে 
লাগিয়েছেন তর প্রমাণ পাওয়া যাবে তার প্চন।র ব্দগনিত পাদটীকা । 
রুশবিল্পবের অন্তত প্রথম দশ বৎসরের রুশ তপ্য শুধু আয়তনে বিশাল নয়, 
প্রস্থকারের মতে তার মধ্যে নান! মতের প্রাচুর্ধ ও স্পষ্টবাদিতাও উল্লেখ 
যোগ্য । পরিচিত অনেক এভিছালিকের মধ্যে দ্বিতীয় গুণ ব্দথবা 
অন্তদূ্টির অতাৰ অনেক সময় সীড়:দাত্রক হয়ে ওঠে । অথচ নিশেষ করে 
বিপ্লবের মতন যুগসদ্ধিতে এই বুঝবার শক্তি, ব্যাপক সর্মতেদী এই দৃষ্টি 
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ব্যতীত ইতিহাস ব্যথ হয়ে উঠতে বাধ্য । এখানে দৃষ্টিভঙ্গির কণ! ওঠে, 
আর অনেকের মতে দৃষ্টিভঙ্গি থাকাটাই নাকি এতিছাসিকের পরাজয় । 
কিন্ত দৃষ্টিভঙ্গি এতিহাসিক অভিজ্ঞতারই ফল মাত্র, এবং বাপ্পা তাকে 
বর্জন করতে চান ডাদেরও একট। দৃষ্টিভঙ্গি থাকে সে সম্বন্ধে তার! অবহিত 
থাকেন লা। তথ্যসংপ্রহ ও অস্তদূষ্টি, উভগ্প দিকেই অধ]াপক-কার এক 
উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন ।- 

ংল্যাণ্ডের সাম্প্রতিক ইতিহাস-সাহিত্যকে পর্বতনালার সঙ্গে তুলন। 
করলে তার উচ্চশৃঙ্গগুলির কথা মনে রাখতে হবে, সাধারণতঃ আমাদের 
দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে সামান্য সামুদেশ ও পাদগিরির্র দিকে। অধ্যাপক 
কার-এর সোভিয়েট ইতিহাস পর্বতমালার বিশিষ্ট শৃঙ্গ হিসাবেই গণ্য বলে 
আমার বিশ্বাস; আনল্ড টত্রেনবির সভ্যতার বিশ্লেষণ এবং জোসেফ 
নীডহ্যামের চীনদেশে বিজ্ঞান ও সভ্যতা গ্রন্থের সমকক্ষ হুল আমাদের 
আলোচ্য রচল। ॥ 


(২) 

ই-এইচ-কারের স্থির সিদ্ধান্ত যে লেনিন সম্ভবতঃ ই(তহাসের আঠ 
বিপ্লবী । আধুনিক সমাজবাদ অবশ্য মান্সের সৃষ্টি, আর লেনিন সর্বদাই 
নিজেকে মান্সের অনুগত শিশ্য বলেই প্রচার করেছিলেন। কিন্তু 
ঘটনাচক্রে মান্্সকে কখনই বিপ্লব পরিচ।লনা করতে হয়নি, অথচ সেই 
পরিচালনাই হুল তুরূুহ ব্যাপার । ট্রট্‌স্ক বলেছিলেন যে লেনিনের 
ভাগ্যে যদি স্মরনীয় গ্রন্থ বচন সম্ভব নাও হত, তবুও. অচ্ছু্ন থাকত 
বিরাট বিপ্লব সম্পাদনার গৌরব। সে-তুলনায় ফরাসী বিল্লবের প্রধান 
নায়ক রোবসস্পিয়ারের সাফল]টুকু অনেকাংশে ক্ষীণ । পৃথিবীর অন্য 
অনেক বিপ্লবই আবার হয় অসম্পূর্ণ অথবা প্রভাবের দিক থেকে 
সংকীর্ণতর ॥ 

বিপ্লবী লেনিনের কৃতিত্ব দেখ) যায় সমসাময়িক বিশেষ অবস্থায় 
মাক্সব(দের সুযোগ্য প্রয়েগ-কৌশলে, যুগোপযোগী নুঙুন ধরনের 
হাতিয়ার বা পাটি গঠনে, ১৯১৭-এর যুগসন্ধিতে নুতন কর্মপন্থা প্রবর্তনের 
সাহসিকতায়, ঘরে বাইরে শক্রর আক্রমণ থেকে বিপ্লবকে রক্ষার কাজে, 
বিপ্নবোশ্তর রাশিয়ায় রাষট্রষত্ত্রের সফল পুলনির্ধাপে, আথিক নীতির অবস্থা 
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অনুধায়ী পরিবর্তনের খৃ সংকম্রে, বৈদেশিক নীতির সফল্য, আর 
দেশবাসী ও সহকর্মীদের মধ্যে অসামান্য ব্যক্তিত্ব বিস্তারে ৷ 
মূলনীতি থেকে বিচ্যুত ন! হয়ে মাস্ম বাদের সদতোচিত্ত সম্প্রসায়ণ 
ভয় প্রথম কীত্তি--তার প্রদ্ষম সংগ্রাম নারদনিক আদশের বিরুদ্ধে। 
- নায্দনিক দের মতে রুশদেশ বধনতসত্তরের তর এড়িয়ে গিয়ে ‘মির' অর্থাৎ 
প্রাচীন গ্রাম সমাজের ভিত্তিতে সোঞাসুজি সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবে; 
অত্ঞঞব বিশ্বের নেতৃত্ব থাকবে কৃষক শ্রেশ্যর হাতে ; আর ব্ৰেচ্ছাচারী 
সম্জাটের শাসনকে বিধ্বস্ত করবার সম্যক পস্থা ছল ব্যক্তিগত সন্তাল । 
লেনিন দেখালেন যে কিউভাল-তত্ত্র থেকে উত্তরণের যুগে ধনতাস্ত্রিক 
অভিজ্ঞতাকে লাফ দিয়ে পার ছওয়া সম্ভব নয়, পুরাতন ‘মির'-বাবন্। 
কিছুতেই নুতন সমাঞ্ছের উপাদান হতে পারে না; বিপ্লবের প্রধান 
কর্ণধার ছবে শ্রমিক শ্রেণী, কৃষকেরা নয়; আর সার্থক বিপ্লব প্রচেষ্টা 
আসতে পারে কেবলমাত্র জনগণের উভ্ভম থেকে, বিচ্ছিজ্ সম্ত্াসকর্ম শত্িস্ষয 
/মাত্র ৮ "আইনাহুগ” মান্স্সবাদীদের বিশ্বাস ছিল যে যেহেতু প্রথমে 
ধনতন্ত আসা অনিবার্ধ, তাই সমাজবাদীদের আপাততঃ দূর ভবিশ্যতের 
আদর্শ প্রচার ছাড়া করবার কিছু নেই। লেনিন বল্লেন যে রুশবিপ্লবের 
প্রথম গণতাগ্রিক পর্যায়েও সনাজবাদী বিপ্রবীদেরও করার অনেক কিছু 
আছে, নিশ্চেষ্ট বলে থাকার নীতি সম্পূর্ণ বঞ্জনীয়:-_ তৃতীয় সংগ্রাম 
-/আসে আর্থিক সংগ্রানসর্বন্ৰ ইকনমিঞ্ম্‌-এর বিপক্ষে । তাদেপ্র মতে 
শ্রদিকঞ্জেন্টার অধুনা কর্তব্য হল কেবল দা আথিক লড়াই পরিচ।লন! 
মালিকদের বিরুদ্ধে, জারতন্ত্র উচ্ছেদের ব্যাপারে দায়িত্ব ছল উদারনৈতিক 
মধ্যব্রেস্টর । লেনিন ঘোষণা করেন খে আঘিক বা ট্রেড ইউনিয়ানের 
লড়াইকে রাষ্ট্রপরিবর্তনের প্রচেষ্টা খেকে আলাদা কর। চলে না, 
শ্রেণীচেতনাকে পরিশ্ফুট করে তুলতে স্লাষ্টিক আন্দোলন অপরিহার্য, 
রুশদেশে পোলিটিকাল যুক্তি সাধনাতেও গুরুভার পড়েছে 
জাগ্রত আমিক শ্রেণীর 'বলিষ্ঠ ক্ষত্ধে” ।-_পীর্ঘদিল ধরে লেনিনের 
প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল সেন্শেভিক মতবাদ । মেন্শেভিকের। পার্টির 
মধ্যে কঠোর শৃদ্খলার পরিপন্থী, তেমন শৃঙ্খলা তাদের মতে 
সানরিক শাসনের মত অসহনীক্প ॥ লেনিন বলতেন যে পাটি যখন 
বিপ্লবের হাতিয়ার, তখন তাকে হতেই হবে কঠিন নিয়ত্ৰরপে আবদ্ধ কর্মী- 
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বাহিনী । রুশবিপ্পবের প্রথম গণতাস্তরিক ভরে মেন্শেভিক নতে সমাজবাদী 

পার্টির কর্তব্য হল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য মধ্যশ্রেসীই উপর চাপ সষ্টি 

মাত্র, বিপ্লব পরিচালনার সাক্ষাৎ ব্াষ্ট্রিক দায় পার্টির লয় । লেলিলের 

বিশ্বাল ছিল যে [বিপ্রবের প্রাপমিক গণতান্ত্রিক পর্য।র পর্য্যন্ত শ্রমিক শ্রেণীর 0 
পার্টিকে সক্রিয় অংশ নিতে হবে, কেননা মধ্য সী বুর্জোয়। বিপ্লব সম্পূর্ণ 
সুসম্পন্ন_করতে অপারগ ও অনিচ্ছুক ; জারতন্্র উচ্ছেদ কপ্রার কাজে 

শ্রমিকদেরই এগিয়ে আসতে হবে কৃষক সমাজকে সংগ্রাদে টেনে আনার 

মাধ্যমে ; পরে সমান্ততাস্ত্রিক বিল্লবেন্ত যুগে চাষীদের নিপীড়িত অংশকে 

উদ্ব,হ। করতে হবে বুজে?য়া ও ধনী কৃষকের বিপক্ষে 1 মাক্সের বন্তবাদী 

দৃষ্টিভাঙ্গকে বিকৃত করে পার্টির মৌলিক বিশ্বাসে দার্শনিক আদশবাদের 

পথ খুলে দেবার ঝেকের আতবাদে লেনিন তীত্র তীক্ষ সংগ্রাম চীলিয়ে- 

ছিলেন, বিশেষ করে ১৯০৮ সালে ।-- আরও উুষ্টব্য এই যে লেনিন 

নিখিডার উগ্র (বিপ্লবের পস্থ। পরিহার করতেন ॥ বিপ্রব কখন সম্ভব, 

বিপ্লবী কথা কখন অবাস্তব এ সম্ব্ধে তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সবিশেষ 

লক্ষণীয় । অন্ততঃ তিনবার তিনি উৎকট বামপন্থী কমিউনিভ্রম-এর 
বিরোধিতা থেকে বিরত থাকেননি । প্রথম রুশবিপ্লব শভ্িমিত হয়ে 

আসবার পর আইনসভা বন্ধনের উগ্র আন্দোলন তিনি অশ্রাহ্থ করেন; 

বলশেভিক বিপ্রবের পর ব্রেষ্টলিটভ ক্র. সদ্ধিপত্রে জার্মানীর অগ্চায় দাবিকে 

মেনে নেওয়ার বিরুদ্ধাচরণকে তিনি বিপ্লবের আত্মরক্ষার খাতিরেই 
তীব্ৰ নিন্দ। করতে দ্বিধা করেন নি; বিপ্লবী সরকারের বিপক্ষে শ্রমিক 
শ্রেণীর একাংশকে উত্তেজিত করার প্রচেষ্টাকেও (তনি প্রতিহত করেছিলেন। 
ভর মতে বামপন্থী চরম বলশেভিকবাদ শিশুসশ্থলভ ব্যাধি মাত্র । মস্কে। 
থেকে প্রকাশিত গত বৎসরের ‘অন্ধ বিশ্বাসের বিপক্ষে" পুভ্ডিকটিতে 
সক্ষলিত অসংখ্য রচনা প্রমাণ করে যে লেনিন কখনই বৈষঞলিক বিশ্লেষণ 
ও বাস্তব কাণুজ্ঞঞন থেকে বিচলিত হুন নি, বিপ্লব সক্টির ব্যর্থ প্রয়াস 

থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন । 

লেনিনের দ্বিতীয় কীর্তি সময়োপযোগী পার্টি গঠনে, যার সুযোগ 

মার্ক্সের জীবনে আসেনি । বহুদিন পর্যস্ত মান্স'বাদী মহলে পাটির আদর্শ 
ছিল জার্মানির বিরাট সোশাল ডেমোক্রাসির মতন গণপাটি, বেখালে 
আদর্শে সহাহুভূতি থাকলেই প্রবেশাধিকার ছিল । রুশ দেশের বিশেষ 
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ব্যবস্থায় ব্ৰেচ্ছাচারী শাসনে এমন পাটি অচল ছতে বাধা । লেনিন 
চাইলেন এমন দল যেখানে প্রতোকটি সভ্য হবে ৰিদ্বী কৰ্মী, বিপ্লবের 
সাধন! যার আঙ্চীবন ব্রত, যার পরিচয় হবে বিপ্লবের নিষ্ঠাবান সৈনিক । 
প্রত্যেকটি ক্দী-সভাকে তাই লৈশ্যদলের মত শৃব্খলার অনুবর্তন করে 
চলতে হবে, এইভাবে গড়ে তোলা হয় লেনিনের সৃষ্টি--যল্শেতিক 
=~ পাটি । বিপ্লবের পত্র পাটির হাতে ক্ষমতা] আসাতে অবশ্য ক্ষুড 
সত্তি খেকে দলের সম্প্রসারণ স্ব হল । কিন্ত তখন শৃঙ্খল! ও নিদিষ্ট 
কর্মে আত্মনিয়োগ থাকল পাটি সভ্যের অবশ্য কর্তব্য, হেজষ্য সিড.নি 
ওরেব বলেছিলেন ঘে বল্শেভিক দলের লক্ষপণই হুল 5 ০০৪৮০ 
of leadership. 
লেনিনের তৃতীয় কৃতিত্ব দেখি ১৯১৭ সালের নীতি পরিবর্তনে । 
ফেব্রুয়ারী বিল্রবের ফলে জারতস্ত্রের উচ্ছেদ ও নৃতন সাময়িক সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । পুরান্তন বিশ্বাস অহুসারে এটা ছল বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্রবের প্রথম পদক্ষেপ, সমান্রতাস্ত্রিক বিল্লবে উত্তরণে এর পর 
লাগবে একটি দীর্ঘ যুগ) বাস্তব বিশ্লেষণে অভিজ্ঞ লেনিনের কিন্ত মলে 
ছল যে অবস্থাটা অপ্রত্যাশিত নূতন ধরনের । ব্বতে।স্ষ ভাবে উদিত 
হয়েছিল দেশব্যাপী নুতন সোভিয়েট শুতিষ্ঠান-_শ্রমিক, কৃষক, ও 
সৈনিকদের নির্বাচিত গণ-সংগঠন ॥ এই সং্থাগুলি বল্‌্শোক্তিক দলের 
না হলেও লেনিন বুকতে পারলেন যে দেশে বুর্জোয়াপ্রধান সরকারের 
/পাশাপাশি জলগশের দ্বিতীয় এক শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে । এখন 
৮. সোতিয়েটের হাতে সকল ক্ষমতা এই দাবি ভুলে সমাজ্ঞতাত্্রিক বিপ্লবে 
পেৌছৰার পথ পরিক্ষার হয়েছে, বহুদিন অপেক্ষা করার প্রয়োজন আর 
খাকছে না। সহকর্মী নেতাদের প্রাচীন নীতি-সনভূত সকল আপত্তি 
খণ্ডন করে লেনিন পার্টিকে সফয়োচিত নৃত্তন মন্ত্রে দীক্ষিত করতে 
পেরেছিলেন । তারপর কেরেনস্ষি সরকারের ব্যর্থতার সুযোগে অন্থকৃল 
মুহুর্তে €বখন সোভিয়েট সমূহে বল্শেভিকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
প্রতিষ্ঠিত ছল ) সশস্ত্র অভ্যুত্থানে প্রার বিন রক্তপাতে সোভিয়েটের লামে 
ক্ষমতা দখল সম্পন্ন হল নতেম্বর যাসে। সোভির্বেট সরকার প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যষে সমাজ্তাস্রিক বিল্লৰ শুরু হয়ে গেল । জনমতের তৃপ্তিলাধল 
হল রক্তক্ষয়ী শহানৃদ্ধে অশেগ্রহণ বদ্ধ করে, চাষীদের হাতে আমি 
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বিতরশের তিতর দিয়ে, নিপীড়িত জতিদের সুক্কি ঘোষণা, সাধারণ 
লোকদের সর্ববিব অ/(বকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প ; 

চতুর্থ কৃতিত্ব দেখা গেল বিপ্লবের আত্মরক্ষার সকল উদ্ভমে ॥ জার্মানির 
সঙ্গে ব্রেষ্ট লিটভ ক্ষ, চুক্তি বহু ক্ষতি শ্ৰীকার করে নিয়েও নিঃস্থাস ফেলার সময় 
এনে দিয়েছিল কিন্ত জাপান, আমেরিকা, ক্রিটেন, ক্রা্ল ও অস্যাল্য সিত্র- 
পক্ষীয় দেশের রাশিয়া আক্রমণ করে; দেশের মধ্যে অভ্তবিডোছ 
সংগঠিত করেন কোলচ1ক, ষুডেনিচ* ডেনিকিন, র্যাঙ্গেল প্রমুখ প্রতিবিল্লবী 
লমরনায়কেরা ॥ ছুই বৎসর কঠিন অগ্রিপনীক্ষার ভিতর দিয়ে লেনিনের 
নেতৃত্বে সোভিরেট সরকার ভিতরে বাহিরে সকল অভিযান বার্থ করতে 
পারল। নুতন সৈন্যদল লালফৌজ স্জববদ্ধ ছল; সুশৃঙ্খল বলশেভিক 
পার্টি সুদক্ষতার প্রম।ণ দিল সকল কাজে; পিছনে এসে দাড়াল সকল 
অঞ্চলের চাষীমক্চুরেরা নবলন্ত জমি ও আবিক-রাষ্টি,ক অধিকার 
সংরক্ষণের প্রয়াসে; অবনত জ!তিগুলি সাহায্য করল প্রতিশ্রুত মুক্তি 
অটুট রাখবার সংকল্প ; প্রথম সমান্ধতাস্ত্রিক বিপ্লবের সমর্থনে এগিয়ে 
এল অন্ফদেশের শ্রমিকেরা লিভ্র নিজ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি ফরে। 
বাস্তব জ্ঞান, অসীম সাহস, কর্সকৃশলতা- লেনিন সরকারকে সেদিন 
পদে পদে গৌরবমপ্ডিত করেছিল । 

পঞ্চম সাফল্য নৃতন রাষ্্রতস্ত্র নির্মাণে । বিপ্লবের মধ্যে সোভিয়েট- 
গুলির নামে ক্ষদতা অধিকার করা হয় লানা স্তরের সোভিয়েট সমিতির 
নির্বাচিত লারা-রাশিয়ার লোভিয্পেট কংগ্রেস দেশে সার্বতৌম শক্তি 
হিসাবে স্বীকৃত হল । তার চালক কেন্দ্রীয় সমিতি অশ্যদেশীয় পার্লামেন্টের 
সমকক্ষ প্রতিষ্ঠান । দৈনম্দিন কাজ চালাবার ভার পড়ল জনমস্রিসভার 
উপর । জার সাআআজ্যের পশ্চিম প্রান্তের কয়েকটি অধীন দেশ পোল্যাণ্ড, 
ফিনল্যাণ্ড ইত্যাদি__পূর্ণ স্বাধীনত। পেল। মুল রাশিয়ার অন্তর্গত 
সংখ্যাঙ্ল জাতিগুলির আবাসিক অঞ্চলগুলিকে দেওয়। ছয় স্হানীয় 
আত্মশাসনের অধিকার । রাশিয়ার নুতন সোতভিয়েট সংবিধান রচিত 
হল ১৯১৮ লালে। প্রত্যন্ত দেশের বিস্তীর্ণ নানা ভূমি__ উক্তেন, 
বস্বেত রাশিয়া, ট্রান্গককেশিয়া আসত্মনিয়স্ত্রণের নীতি অহুসারে যুক্তি পায়। 
সনাতন রুশসাত্রাজ্য চুরমার ছরে সেল মনে ছওয়া সত্বেও শেষ পর্ধ্যস্ত 
রাজাক্ষয় বিশাল হয়ে ওঠেনি । কারণ মূল রুশদেশে সার্থক সমাজবিন্লৰ 

চি 
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আশেপাশের মুক্ত দেশগুলির সাধারণ লোককে বৃহত্তর জনন্ৰাখের 
খাতিরে কাছে টানতে থাকে । অবশেষে ১৯২৩ সালে সো(তল্সেট 
ইতনিয়ান সংবিধানে পুনৰ্মিলন এল এক ধয়নের ফেডারাল বন্ধনে । 
রাট্রনের্যালে সকল পর্যায়ে মুল প্রেরণা ও সফল নেতৃত্ব এসেছিল লেনিনের 
সঠিত ও ভার দ্বারা চালিত বলশেভিক পার্টির দিক খেকে । রাষ্ট্রশাসনের 
অস্তর্লীন প্রাণশক্তি দেখতে পাই লেনিনের পাটির লালা শাখায়, বাৎসরিক 
কংগ্রেসে, কেন্দ্রীয় সমিতিতে, উচ্চতম নেতৃত্ব পলিট বুরোতে । 

বলশেভিক আমলের প্রথম ছয় বৎসরের আৰিক ও বৈদে|শক নীতি 
ৰিল্লেষিত হয়েছে অধ্যাপক কার-এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে আমাদের 
আলোচ্য প্রথম বণ্ডে নয় । অশেষ বাধা বিপত্তির মবে] তার স্বঘে'গা 
পরিচালনার কথাট! অন্ততঃ এই প্রসঙ্গেও উল্লেখ কর! প্রয়োজন । 
একেবারে প্রথমেই, জমিদারের জমি বিন! ক্ষতিপূরণে চাষীদের ছাতে 
তুলে দেওয়) হয়; বহির্বাশিজ্য ও ব্যাংকিংসহ প্রধান যন্্রশিল্প 
রাষ্ট্রের আয়ত্তে আসে; শ্রমিকের পায় ব্যবহারিক জ্রীবনে 
পণতান্ত্রিক অধিকারসসূছ । পৃহযুদ্ধের চাপে প্রবর্তন করতে হল 
তখাকনিত ‘সামরিক সাম্যবাদ", অর্থাৎ আর্থিক জীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে 
রাষ্্রশক্কির পূর্ণ কতৃত্বের প্রয়াস । বলা বাহুল্য এতে প্রায় অচল অবস্থার 
স্থস্টি ছল, তাই অসামান্ত সাছলে ১৯২১ সালে লেনিন অবলম্বল করলেন 
“নেপ' ৰা নুতন আনিক নীতি । এতে ব্যবস।-বানিক্ষ্য ও কৃষিকৰ্মের পুনঃ 
প্রতিষ্ঠার উপান্ত এল, ধনিক ও বিদেঙী মূলধনী কারবারীদেরও দেওয়। ছল 
কিছুট। শ্বঘোগ-স্ববিষ। ৷ ধলতন্ত ফিরে আসে এই অভিযোগ কিন্ত অসুলক 
কারণ প্রাথদিক সম্পত্তি হস্তান্তর এতে নাকচ হয় নি, বিগ্রবী রাষ্ট্রশত্তির 
ছুটি কিছুটা শিশিল হলেও তার অবসান হল না । পরবতী যুগের ইতিহাস 
প্রমাণ করেছে যে “নেপ' ধনতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন নয়, সমাজতন্ত্র গড়বার দীর্ঘ 
ৰিপদলংকুল পথে নি:স্বাস নেবার অবকাশ মাত্র ॥ 

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে প্রথসেই চোখে পড়ে অনুন্নত রাষ্ট্রগলির 
প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার ও জ্ঞার-আমলে অর্জিত বিদেশে সাস্রাছ)তত্রী 
বিশেষ অধিকার বর্জন । আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোতিয়েটের সরকারী 
নীতি এই পদে নুতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল । অবশ্য লেনিনের বিশ্বাস 
ছিল অচিরে বিশ্ববিপ্রব এসে পড়বে, তাই আত্তঙ্গাতিক কসিউনিষ্ট 


১ম সংখ্যা ] রুশবিললবের ইতি হাস-চচা ৪৩ 


আন্দোলন পরিচালনার জন্য কমিন্টার্ণের উদ্ভব হয়েছিল (১৯১৯ )। কিন্তু 
অপর দেশে আসন্র বিপ্লবের ন্বপ্র দূরে অপসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্তিত 
হুল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের বাস্তব নীতি ১৯২২ থেকে । বিশ্বরা রসের 
সে।ভিয়েট রাশিয়ার স্থান হয় নি, কিন্ত কিছুদিনের মধ্যে অস্ত্র হ্রাসের 
প্রচেষ্টায় বল্শেভিক সরকারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ॥ 

তীব্র লমালোচকের চোখে পর্থান্ত লেনিনের উজ্দল ব্যক্তিত্ব দ্বীকৃত, 
সেন্জস্য এ-বিষয়ে কিছু বলার প্রয়োজন নেই । সহকর্মী, প1টি সদস্য, 
শ্রমিকত্রেণী ও রুশ জনসাধারণের উপর তিনি ফে-শ্রভাব বিস্তার করে- 
ছিলেন তাকে অসামাদ্যই বলতে হবে । মৃত্যুর পর খেকে আজ পথন্ত 
অন্ততঃ স্বদেশে ভার কীতি বীরপূজ্জার সম্মান পেয়ে এসেছে । 


(oe) 

উপরের স্বদীৎ আলোচনার কারণ এইটুকু যে লেনিনের বিপ্লবী 
সাধনার সুত্রটি অবলশ্বনেই নভেম্বর বিপ্লবের পরবর্তী ছর বৎসরের ইতিহাস 
সংক্ষেপে গ্রথিত করার সুবিধা আছে । ব্যক্তপূদ্জার প্রচলিত স্বাভাবিক 
মোহ থেকে আমাদের এঁতিছাসিক কিন্ত নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন ॥ 
তিনি দেখিয়েছেন থে ম্বয়ং লেনিন কিছু অজ্রান্ত ছিলেন না। বিদ্ববিশ্রব 
আসঙ্গ এ-ধারণ। অবাস্তব, সকল দেশে সমাজ-বিল্লব এবার থেকে সেঃভি- 
সেটের মতন সমিতির মাধ্যমে সম্পন্ন হবে একথাও বল৷! চলে লা, 
বল্শেভিকদের প্রবতিত নীতি মাত্রেই শেষ কথা এটাগ্ড অযৌক্তিক । তবুও 
অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা পরিবর্তনে লেনিন যে সিন্ধহ্ত ছিলেন, বাস্তব 
পরিস্থিতি বুঝে তিনি যে কর্মক্রম বদলাতে পারতেন, এসব কম গৌরবের 
কথ। নয় । চরম লক্ষ্যে আব5ঙ্গ থেকে এমনভাবে পথ চলতে পারাতেহই 
তার ম।হ।ঘ্/, আদর্শে বিচ্যুত না হয়েও অন্ধ অভ্যাসে আজকের বহু বিপ্লবীর 
মতন তিনি আটকে থাকেন নি। অবশ্য বল্শেভিক বিপ্রব তার একার 
কীতি লয় । ব্দপ্রতিষ্ঠ লহকর্মী বছ নেতার তিনি মধ্যমণি মাত ছিলেন_ 
্রটক্ষি, স্টালিন, 2 ভার্ডলত, এমন কি জ্রিনোভিয়েভ, কামেনেড, রাদ্ধেক 
প্রস্কৃতির ভূমিকা কিছু নগণ। ছিল ন} । অগনিত সাধারণ বল্শেতিক 
কর্মীর (ইতিহাস খাদের বিশ্বত হযেছে ) নিরলস শৃঙ্খলা ও অবিচল নিষ্ঠা 
ছাড়। লেনিনের কোনও নীতি কার্ধে পরিণত্ত ছতে পারত না। প্রায় গোটা 
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শ্রমিক শ্রেণীর সোৎসাহ আন্মগত্য ব্যতীত বিশ্রয সম্পন্ন হয়) ছিল অসন্তব । 
আর জনগশের উদ্ভম বাধ দিয়ে বিদুৰ আসতেই পারে না, সে-উদ্ভম আলে 
বাস্তব অবস্থা খেকে, ইচ্ছামত কফরমাসের ফলে লয় । শুধু প্রয়োজন হয় 
তাকে ঠিক পথে পরিচালনা, তার শ্বসন্বন্ধ নিয়নত্রণ, তার সামনে সাথক 
কর্মক্রম তুলে ধরা । 

অধ্যাপক কার-এক লেখার বিশেষ আকর্ধণ হল ঘটনাবলীর পি্ধলে 
আঅন্তনিছিত সমস্যার অহ্বাবন, চিন্তাশীল প্রশ্নের অবতারণা ॥ এর সাদান্য 
কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করব । 

আসন রুশবিক্পবের চরিত্র নির্শক। হল প্রথম সমস্যা ৷ রুশ যাক্সবাদী 
ছল একমত ছিল এক ব্যাপারে । ফিউভাল শ্ৰেচ্ছাচারী শাসলের উচ্ছেদে 
বিম্ষব আসতে বাধ্য ছুই পর্যায়ে । প্রথমে আসবে বৃর্জোক্সা সশতাস্তিক 
বিপ্লব, বার আদর্শ ছল পশ্চিমের ফরাসী বিপ্লব, লক্ষ্য পশ্চিমী উদারনৈতিক 
সংস্কার, প্রজ্ঞাপের রাষ্ট্রক ও আছিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা, বনতাস্ত্রিক 
বিকাশ ৷ পরবর্তী কোনও স্তরে আসবে সমান্ততাঞ্জিক বিল্রয, উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান, সমসমাজের বাহিত প্চলা । 

ছেনশেতিকদের বিশ্বাস ছিল যে যেহেতু প্রথম বিপ্রবটি গশত।স্তিক, 
ব্বতাবতঃই তার দায়িত্ব পড়বে পশ্চিমের মতন উদার মধ্যত্রেণীর উপর, 
আ্রমিকঞেোশীর কর্তব্য শুধু তাকে খানিকটা সাহাঘ) কর) আর তার পর 
অঅস্তর্বতী বুগে বুর্জোয়া-বিরোবী গল ছিসাবে চাপ সষ্টি। মুস্কিল হল এই 
যে ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় বুজেরা প্রেঈীও বুঝবে যে ঘেছেতু গণতান্ত্রিক 
বিশ্লবের পায়ে পায়ে সনাজতাত্রিক বিপ্লব এসে পড়ার সম্ভাবনা, তাই 
প্রথম বিপ্লব সন্বন্ধেও তাদের উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে আসবে । তার! পূর্বতন 
শাসকদের সঙ্গে আপোষ করে নিজেদের বিপ্লব অসম্পূর্ণ রাখবে, প্রকৃত 
বিয্বসাধনে অনিচ্ছুক ছয়ে পড়বে । পশ্চিদের দৃষ্টান্ত অনুস্থত হবে না, 
ইতিহাসের ঠিক পুনরাবৃত্তি না হওয়ারই সম্ভাবনা ॥ 

এই সংকট অভিস্রস করবার বল্‌শেতিক নীতি ছিল এই যে বুর্জোয়া 
বিশ্লবেও শ্রমিক আস্টকে এসিয়ে আসতে হবে, মধ্যত্রেসীর নিশ্তেষ্টতা দূর 
করতে ছবে কৃষক সমাজকে টেনে এনে । ১৯১৭ সালের বিশেষ অবস্থায় 
আবার লেনিন সিদ্ধান্ত করেন হে ছুই বিল্লবের অন্তর্বস্তা বুগকে সংক্ষিন্ত 
করে ফেলা সম্ভব হয়েছে, কার্যত: ছুই বিল্লব এক সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে । 


১ম সংখ্যা] রুশবিপ্রবের ইতিহা স-চচা Ba 


কিন্ত এই সমাধ/নেরও অন্তলীন সমস্যা পেকে গেল । সনাঞ্তাত্রিক বিল্লবে 
মাক্সায় নীতি অহুসারে হাতিয়ার হল শ্রনিকত্রেসীর পূর্ণ কত । এর অন্ত 
উিপাপ্প নেই বলেই সিন্ধান্ত ছিল। শ্রেসীবিশেনের পূর্ণ কতৃবের ব্দক্সপই 
হল বিরোধী শ্রেণীয় উপর কিছুটা নিনীড়ন। সেক্ষেত্রে উদারনৈতিক 
স্বাধীনতা ও মুক্তির উপায় কি ছনে? ব্যক্তিন্থাধীনত। ও স্বচ্ছন্দ জীবন 
তখন ক্ষ হবারই সন্ড!বন। ॥ তা ছাড়া ধনতাস্রিক উদার নীতির আমলে 
জনস।ধারপের যে-প্রন্থতে সহজ হয়ে ওঠে সেটা এই অবস্থায় খর্ব হতেই 
বাধ্য। কর্মক্ষমতার বিকাশ নুশৃত্খল অভ্যাস, আর্থিক সংগঠনী শক্তি, 
বুদ্ধিনৃত্তির চর্চা, কারিগরী কৌশল, উৎপাদনের উপায় বৃদ্ধি সব কিছুই 
সীমিত খেকে যাবে । সমাক্ঞতস্ত্র গড়ে তোলার কাজে যত লব প্রকৃত 
বাধা খেকে গেল তাকে উত্তীর্ণ হতে যে-দীর্ঘ দিন, প্রচণ্ড প্রয়াস, অশেষ 
হুহখবরণ অনিবার্ধ হয়ে পড়ল, বল্‌্শেভিক বিপ্রবের পরের ইতিহাস তার 
স্পষ্ট সাক্ষ্য বন করছে । কৃতিত্বের কথা এই যে এত অভাব ও কষ্ট 
সত্বেও বল্‌শেভিকেরা অবিচল থাকতে পেরেছে । রাশিয়ার বিপ্লবোশুর 
অত্যাচার অনাচারের মূল এইখানে, এতিহা/(সকের বুঝবার শক্তির 
কষ্টিপাখর এর মধ্যে ॥ 

দ্বিতীগ্ সমস্য। আসে বিপ্লবী রাষ্ট্রশাসনের ত্রমবিকাশের পথে । 
মাল্সায় বিশ্লেষণে রাষ্ট্রমাআই শ্রেশীশাসনের মন্ত্র শাসিতের উপর কিছুটা 
নিম্পেষশ । তবে শ্রমিক সমাজ্তাস্ত্রিক বিপ্লবের প্রকৃতি হল অধিকাংশের 
মুক্তি, শ্রেণীভেদের ক্ষয়প্রাপ্তি, তার ফলে প্রকৃত স্বাধীলতার আবির্ভাব ॥ 
এটা অবশ্য একদিনে সম্পঙ্গ ছবে লা, কিন্ত এজেল্দ্‌.এর মতে সমাজবাদী 
বিপ্লবের পরমুছূর্ত থেকে এ'প্রক্রিয়৷ শুরু হয়ে যাবে । পরিণামে ষ্টেট বা 
রাষ্ট্রধস্ত্রেরও আর প্রয়োজন থাকবে না। লেনিন জানতেন ঘে স্টেটের 
অবসান সময়-সাপেক্ষ, কিন্ত ভার প্রত্যাশ। [ছল যে বিল্লবের পর জনগণের 
জৰিকার বেড়েই চলবে, আমলাতত্র বা বুরোক্রাসি মিলিয়ে আসতে 
থাকবে । 

বাস্তব অভিজ্ঞতা এই বিশ্বাসকে খর্ব করল । একটির পর একটি 
সংকট পার হতে যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন ছাড়া গত্যস্তর ছিলন) । ফলে 
এসে পড়তে থাকে অনেক কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যাপার । ইতিহাসে এটা 
বাদ্বপ্বার ঘটে থাকে । 





৪৬ ইতিহাস (১ম খণ্ড 


পেনিন আশা করেছিলেন যে বিল্রবের পর রা ষ্রশাসনে জনসাধারণের 
কতৃত্ব হৰে ক্রুমবর্ডমান, হক্্রশিশ পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ বেড়েই 
চলবে । কার্ধক্ষেত্জে সেটা সম্ভব হল না, শাসনের কাজ ও উৎপাদন 
ব্যাহত হতে থাকল ৷ রাজ্যশাসন ও শিল্প পরিচালনায় বিশেষজ্ঞদের 
নিয়োগ দরকার হয়ে পড়ল, পশতাত্রিক যুগের শিক্ষ। ও প্রস্থতির অভাবে 
উপযুক্ত শ্রমিকের অভাব দেখা সেল নেতৃত্বের ক্ষেত্রে । বিশেঘজ্ঞদের 
অনেকেই আবার পুর!ণো আমলের লোক, বুরোক্রাসি বা আমলা-শাসনের 
যোৰ তাই কিরে আসতে থাকে । সংগঠিত শ্বশাসনের খাতিরে স্থানীয় 
সোভিরেটসসূছের ক্ষমতা অনেকাংশে সীমিত করতে ছয়, বিশেষতঃ অর্থ- 
সংগ্রহ ও খরচের ক্ষেত্রে । সোভিয়েট কংগ্রেস খেকে কতৃত্ব চলে আসতে 
থাকে কেন্্রাক্ট সোভিয়েটের হাতে, কেন্দ্রীয় সমিতি খেকে আবার জন- 
সস্ত্রীসতার যুষ্টির মধ্যে । প্রয়োজ্জনীয় শৃঙ্খলার চাপে এই ভাবে এসে পড়ে 
ঈন্পিত বিকেন্রীকরণের জাগার অপ্রত্যাশিত কেশ্রীকরণ। ইতিহাসে 
বার বার দেখতে পাই ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাথা নোরাতে বাধ্য হয় বাস্তব 
অবস্থার সামনে । 

শ্রমিক শ্রেণীর পূর্ণ কতৃ প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্য চূড়ান্ত ক্ষমত! বা 
চালক শক্তি শ্তস্ত হতে হয় শ্রমিক শ্রেষ্ীর নিজন্ব পাটি সাম্যবাদী দলের 
ছাতে । রুশদেশে সেটাই ঘটেছিল । কিন্ত সেই পাটি সংস্থার মধ্যে 
আবার কেম্্রীকরণের অনুরূপ বোক লক্ষণীয় । নীতি নিদেশ আসার 
কথা পাটি কংগ্রেসের কাছ থেকে । লেনিনের আমলে পাটি কংগ্রেসের 
বাৎসরিক অধিবেশন বজায় থাকে, সিদ্ধান্ত নেবার আগে পর্ধ্যস্ত মততেদের 
দ্বাধীনতা স্বীকৃত হন্ত । কিন্তু কংগ্ৰেল খেকে ক্ষষণ্ড। ক্রমেই চলে আসতে 
থাকে পার্টির কেন্দ্রীর কমিটির হাতে, সেখান থেকে আবার ক্ষুত্র পলিট - 
বুরোর মুষ্টিতে : ক্ষীরমান শাসনতন্ত্র ও জনগণের বন্ধিফ্ু শক্তির যে-আ।শা 
ঘান্মীর নীতি তুলে বরেছিল, লেনিনের সবিশেষ চেষ্টা সত্বেও সেট। 
কার্যকরী ছল লা। 

বিপ্লবী সরকার পরিণ/লন) সম্ভবত: বিপ্লব সাধনার চাইতেও তুরূহতর 
আত ॥ এ-কখা অনেক সময় মলে রাখা ছয় না। ক্ুশবিপ্রবের ইতিহাস 
থেকে তাই বিপ্রবীদের অনেক কিছু শিখবার আছে । অবাস্তব প্রেতিশ্রগতি 


অহেতুক প্রত্যাশার সষ্টি করে । 


১ম সংখ্যা কুশবিপ্রবের ইতিছাস-চা ৪৭ 


পূর্ণ সাম্যবাদ, সমসমান্ধ প্রতিষ্ঠিত হলে স্টেট বা বাষ্ট্রধস্ত্র 
বিলীন হয়ে যাবে, তার জায়গা নেবে জনগণের সংক্ষাৎ শাসন, 
মাস্দের এই তত্ব অবশ্য এতে করে ভুল প্রমাণ হয়ে যায় না) 
শুধু এটুকু প্রতিপন্ন হয় যে সে-অবস্থা পরিণামে এলেও তাতে দীঘ 
যুগব্যাপী সময় লাগবে, সেটা সম্ভব হতে পারে তখনই যখন শ্রেণীতেদ 
একেবারে মিলিয়ে যাবে, যদি এবং যখন বাঞির থেকে আড্রমণের তত 
সমাঙ্গতাঞ্জিক জগতে একেবারে লোপ পায়॥ তশুদন পর্য্যন্ত সমাজতক্তে 
অমিক রাষ্ট্র পুর্ণ শক্তিতে বিরাজ পাকাই সম্ভব, বুরোক্রাসির অবস!ন 
অর্থাৎ জনশসনের বিস্তার নাও ঘটতে পারে । 

তৃতীয় এক সমশ্যার উল্লেখ করে আলে।চন/ শেষ করব, এট) হল 
অধীন জাতির আস্মনিয়ন্্রণের অধিকার । এখানে ভূতপূৰ্ব রুশ সাআজে)ত 
অন্তর্গত জাতিসমুহের প্রশ্নটাই বিশেষ আলোচ্য । বিদেশস্থিত পরাধীন 
জ।তির সুক্তিকামনাকে সোভিয়েট শক্তি বরাবরই নৈতিক সমর্থন জ্ঞানিয়ে 
এসেছে, সে-সন্বদ্ধে বিশেষ কোনও প্রশ্ন ওঠে নি। 

অবনত পর।ধীন জাতির নুক্তর অধিকার ফরাসী বুর্ক্জোরঃ গণতাত্রিক 
বিপ্লবের আদর্শের অঙ্গ বলেই ধর। হয় । গণত৷স্তরিক অপর অনেক 
আদর্শের মতন এটাও মান্ম বাদ গ্রহণ করেছিল । তবু এর শ্বরূপ নিয়ে 
রুশবিপ্রবের পুর্বে সমাজবাদী মহলে বিশুর আলেচনা ছয়। রোজ। 
লূন্দেম্বর্গ, প্রমুখ পোলিশ নেতাদের মত ছিল যে অধীন জ্ঞাতির মুক্তি 
বুর্ক্জোয়। শ্রেণীর ব্যাপার, সমাজবাদী শ্রমিক পার্টির এ নিয়ে মাখা ঘামাবার 
প্রয়োজন নেই, কারণ শ্রমিকদের প্বার্থ হুল আত্তর্জীতিক এক্য, ছোট 
ছোট জাতির ব্ৰকীয় রাষ্ট্র স্থাপন কিছু তাদের কর্তব্য নয্ন। অটো 
বাওয়ার প্রভৃতি অস্ত্রীয় সমাজ্বাদীদের মত ছিল যে বড় কোনও রাজে)র 
মধ্যে সংখ্যাল্প জ্ঞাতির সাংস্কৃতিক শ্বাতস্ত্য প্রতিষ্ঠাই অবশ্য কর্তব্য, 
আত্মনিয়ন্ত্রপের অধিকারের সারমর্ম নাকি এইটুকু, জাত্তিগত পুথক 
রাষ্ট্রগঠন অপ্রয্রে।জনীয় ॥ বল্শেভিক দল উভয় মত দৃঢ়ভাবে বর্জন করে 
প্রত জাতির আস্মনিয়স্তরপণের অধিকার সেনে নেয়, ইচ্ছাসত আলাদা 
ছয়ে (গয়ে সব্বশীয় ব্বতত্র রাষ্ট্র স্থাপনের নীতিগত অধিকার ঘোষণা করে। 
লেনিনের বিশ্বাস ছিল যে ব্যাপক এই অধিকার মেনে লা নিলে সংখ্যাল 
জাতির আমিৰ সদাজের মনে লথ্যোগঞিষ্ঠের প্রভুত্বের ভচুক খেকেই 


৪৮ ইতিছাস [ ১ম খণ্ড 


হাৰে, কলে সংখ৷াঘ্ৰ জাতির শ্রমিকেরা অহুসয়ণ করবে দ্বজতীয় মধ্য 
শ্রেইকে, জাতিগত ব।বধাল অতিক্রম করে শ্রমিকে স্রসমিকে মনের মিলন 
ব্যান্তত হতে খাকবে । এই মত অহুসারে আত্ম্নিয়স্রণে। অধিকার 
স্বীকার কিছু একটা শাশ্বত চূড়ান্ত অধিকার নয়, এ-লীতির প্রকৃত 
উপযে!মিতা এইখানেই যে এতে করে আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন 
শক্তিশালী হতে বাধা । 

নভেম্বর বিপ্রবের পরযুহুঠে বলশেভিকেরা আত্মনিয়স্তরণ নীতি কাজে 
পরিণত করতে উদ্ভত হল । সমাজের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের দেশগুলি 
যেমন পোল্যাণ্ড বিনা বাধার ব্ৰাধীন ছয়ে গেল ; এমন কি সেখানে নুত্তন 
বুর্জোয়। রাষ্ট্র পর্য্যন্ত মেনে নেওয়। হয় এবং টিকে বায়) রুশদেশের 
অন্তর্গত সংখ্যাত্র অঞ্চলগুলির পক্ষে একেবারে আঙ্গাদা হয়ে যাওয়। ঠিক 
সম্ভৰ ছিল না; সেখানে প্রতিষ্ঠিত হল স্থানীয় আত্মশাসন অথবা 
অটোনমি ; ক্ষমতা দেওয়) হল তাদের নিছন্য নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের উপর, 
নেতৃত্ব এল সেই জাতির নেতাদের হাতে । উত্রেল ইত্যাদি প্রত্যন্ত 
অন্কলে আত্মনিয়ত্তবণের ফলে কিন্ত আত্যত্তরীশ গোলযোগ আরম্ভ হয়; 
একদিকে স্থানীয় বুর্জোয়া শ্রেষ্ট নিজেদের রা্র স্থাপন করে, অন্চদিকে 
প্রদিকের। সোভিয়েট গড়ে চেষ্টা করতে থাকে নিজেদের হাতে ক্ষমতা) 
নেবার ; এখানে '্ৰভাবতঃই রুশ সোতিয়েট সরকারের সহানুভূতি যায় 
দ্বিতীয় শক্তির দিকে । 

আত্মনিয়করণ নীতির চরম লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের 
বিজ্ঞাতীয় প্রভুত্বের ভয় খেকে মুক্ত করে পরিশেষে শ্রমিক আত্র্ডাতীয়- 
তাকেই বলবতী কর৷। সোভিয়েট শাসন যে জনগণের সাধারশ দ্বার্থের 
অনুকূল এই বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়াতে শেষ পর্ধ্যস্ত এক্যের পথ পরিকার হয়। 
পৃহযুদ্ধের আমলে ববির হাত থেকে আত্মরক্ষার জস্য সাসর্িক চুক্তি 
সম্পাদিত হল; তারপর পুনর্রিলন আসে ১৯২৩ সালে সোভিয়েট 
ইউনিরান-ররপা। যুক্তরাষ্ট্র সঠনে। শেষ পধ্যত্ত সাবেকী রুশ সাম্রাজ্য 
মোট্যসুচি রূপাভ্তরিত হয়ে যায় নৃতন সোভিরেট ইউনিয়ানে, জাতিন্ৰাতস্ত্য 
রুপান্তর পায় সোভিরেট ইউনিরানের আন্তর্জাতিক এক্যে । আত্মনিয়ত্রণে 
তাই বিশেষ ক্ষতি হয়নি, বরং জাতির অধিকার লীতিগতভাবে শ্বীরুত 
হওয়াতে নুতন এঁক্য জনপ্রিয় ও শক্তিশালী হবার লক্ভাবনা বাড়ে । 


১ম সংখ্যা রুশবিপ্রবের ইতিহাস-চর্চা ৪৯ 


আত্মনিয়ন্্রশেক। বাস্তব প্রয়োগে ভালো মন্দ হই দিক-ই ছিল। 
শত চেস্টা সত্বেও সোভিয়েট ইউনিয়ানে সংখ্যাগরিষ্ঠ রুশ জাতির কর্তৃত্বের 
পুর্ণ অবসান ঘটানো সম্ভব হয় নি। স্বয়ং লেনিন ম্বীকার করেছিলেন 
যে বহু বল্শেভিক কর্মীর সন থেকে রুশ জাত্যভিমান দূর করা গর 
খেকে যায় । ইচ্ছামত বাস্তব মনোভাবের পরিবর্তন যে ছুঃলাধা এটা 
তারই আরেক প্রমাপ। অপরদিকে বলশেভিকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা 
করেছে লোভিরেট রাজ্যে . বিভিন্ন জাতির মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করবার, 
বিশেষতঃ আর্থিক সমতা ৷ অস্ত অঞ্চলে ব্যাপক শিল্পায়ন, জ্ঞনশিক্ষার 
প্রচার, প্থানীয্প ভাষার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা তার প্রমাণ ॥ লক্ষ্য থাকে হুক্তিকে 
সামে পরিণত কয়া, যার মধ্যে জনগণের স্বার্থ বাস্তবে পরিণত হয় । 

ই-এইচ-কারের প্রথম খণ্ডে আরও অনেক প্রশ্থের তথ্য ও তত্বগত 
আলোচনা আছে । ইতিহালে উৎসক সকল পাঠককে তাই ৰইখাদি 
অধ্যয়ন করবার অনুরোধ জানাই । 


মধ্যক্ালীন ভারতে ছুনীতি 
জগকীম্শ বাতাতশ সরকার 


আখুনিক কালে নীতি নাহক থে দানৰটি ভাঙার ভয়াবহ হত 
চচ্ছ্ক্ষিকে প্রসারিত করিয়াছে, অনেকের ধার” উই) শুধুমাত্র হণ্তমান 
সমাজ ব্াবস্থা-শ্রশ্ত। কিন্ত ইতিছাসেক্স পৃষ্ঠায় ইহার অনুপ্রবেশ 
কালগতিতে নিজন্য স্থান দখল কারয়া লইয়াছ্ধে এবং তারতবর্ষের সমাজিক 
ভীবনেন্স সহিত অঙ্গাঙ্গীতাৰে জড়িত হইল) পড়িয়াছে পুরাতন কাল 
হইতেই । মধ্যযুগের ইতিহাস পর্য্যালোচন৷ করিলে দেখা যায় যে হি 
বর্তমান সঙ্গাজে হ্নাতি অধিকতর ব্যাপক ও সর্বগ্রাসী তথাপি তৎকালীন 
সমাজ এই ছুই ক্ষত হইতে কোন মতেই যুক্ত ছিলনা । বরং বর্তমান 
ছর্নাতির একাধিক বিশেষত্ব মধ্যমূগেও পরিলক্ষিত হয় ॥। ফার্সাঁ ভামায় 
লিখিত ব্বিবরঞী,. খরত্রাবলী, বিদেশী পর্ঘটকবৃন্পের বিবরণ ও তৎকালীন 
সাহিত্য প্রস্ততি প্রঘসাময্সিক উপাদানগুলি মধ্যকালীন ভারতে (১০০*_- 
১৭৫৭) স্ষ্র্নাতির বিভিন্ন রূপের উপর আলোকপাত করে। এই 
উপাদানগুলি বিশেষভাবে বিচার করিলে দেখ) ঘায় যে সামাজিক এবং 
রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন স্তরে ছর্নাতি বহুল মাত্রাক্স, নান। রূপে 
প্রচলিত ছিল । 


(5) রাজনৈতিক জীবন 

প্রথমত: হঙ্গতান বাদশাহ এবং শাসক শ্রেণীর কথ) বিচার কর 
যাউক ৷ ছুর্নাতির বিকৃত অথে ইহার কলস্ক ছইতে ইহারা মুক্ত ছিলেন না৷ । 
রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঠাহার৷ সন্দেহক্তনক এবং কুটিল পদ্ধতির 
আকার লইতেন। অবশ্য একথা ব্বীকার্য্য যে সকল যুগে সকল দেশে 
স্াস্ত্রের প্রয়োক্রনে নীতি-বর্ম বর্জিত হইয়াছে এবং ইহার যৌক্তিকতা 
ঘোষণা করিয়াছিলেন রেনাসাস যুগের এক দীঘ্তিমান ক্রারেক্সবাসী 
-দ্যাকিয়ান্েলী ॥ তথাপি ইছা সানিতেই হইবে যে মধ্যকাঞ্জীন ভারতের 
কতিপয় বিখ্যাত বপতি-_এবং বিশ্বইতিছাসে ষ্ঠ বৃপতিদের অন্ুতদ-স-যে 


এ এর - 
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১ সখ্যা] মধ্যকালীন ভাবতে তুনীতি ৭১ 


সমস্ত ফোৌঁশল এলং কূটনৈতিক চাতুর্ধ্য অবলম্বন করিল্াছেন তাছা 
সর্তোভাবে নীতিহষ্ট এবং দুরতি পূর্ণ । 

জ।লিঘ।তি এবং প্রতারণা সামাজিক দৃষ্টিতে একটি দ্বশ্য অপরাধ, 
কোন বুক্তিহ ইহার নির্দোষিতা প্রাণ করিতে পারেনা । তথাপি ছগ্ধ্য 
শেরশা এবং অভিনৈষ্ঠিক আওরঙ্ক্রেব এই বৃত্তি অবলম্বন কষ্িস্লাছিলেন । 
বাঠোর সালদেসের ছুত্ডে যখন বিপদ শেরশাহ এক সুষ্টি বাজরার জন্য 
হিন্দুন্থানের সাঅ।জ্্য হারাইতে বসিয়াছিলেন (১৫৪৪), তখন আত্মরক্ষার 
জন্য এবং মালদেবের মনে ভীতি উৎপগ্র করিতে শেরণপাহ ওঁছার 
(খালদেবের ) সেনাধাক্ষের পক্ষ হুইতে জাল পত্র লেখা ব্যতীত অশ্য 
কোন পন্থা খুঁজিয়া পান নাই । শাহজাহানের পূত্রগণের দব্যে লিংছাসন- 
বিবাদে, আওরজগজেবের পরামর্শে মুক্তা ও মহম্মদ সুলতানের নধো 
বিরোৰ খটাইবার জন্য মীরদুমল। মিথ্যা পত্র বাবছার করিয়াছিলেন । 
আবার মারবার যুদ্ধে আওরঙ্গজেব ব্বী্ পুত্র বিডোদী আকবরকে লিখিত 
জাল-পত্র দ্বার! রাঠোর নেত! হর্গাদাসকে প্রতাগ্মণ। করিয়া উভয়কে 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন । 

উৎকোচ এবং বিশ্বাসঘাতকতাও দেশ জয়ের উপবোগী ধ্যবস্থাঙ্গপে 
গণ্য হইয়াছিল । শেরশাছ রারসিনের পুরপদলের সন্ধিত কৃত প্রতিজ্ঞা 
ভঙ্গ করেন (১৫৪৩) ৷ মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ ভারতীয় নরপতি মহান আকবন্ 
তদানীন্তন ভারতের শ্রেষ্ঠ ছর্শ জাসীরগড় জগ করিবার জন্য ( ১৬-১) 
উৎকোচের আশ্রয় লইন্সাছিলেন। বিজ্ঞাপুর অভিযানে (১৬৬৫-_ ৬৬) 
রাজপুত সেনাধ্যক্ষ মীর্জা রাজা জরসিংহ উৎকোচ, পুরস্কার, পদ ও 
জানপস্টর প্রদানের দ্বারা তখাকার আমীর ও জ্রমিদারদিগকে স্বুপতান 
আদিলশাহের পক্ষ পরিত্যাগ কন্সিয়া মুঘলদলে যোগদান করিতে প্রলুক্ধ 
করেন ॥ এমন কি পৃশ্যপ্লোক শিষাত্রীও জাওলী্র রাজ! চত্দ্ররাও মোর 
এর কল্যার সহিত বীর বিবাহ সম্ব্বী আলোচনার ব্যপদেশে নিজ দত 
রদুলাখ বল্লালের দ্বারা কাছাকে হত্যা করাইয়া) দুর্গ অধিকার করেন 
(১৬৬৫) ৷ 

ভনী তর এক চতুর পদ্ধতি অবলম্বন করেন নীতিবান সম্রাট আওয়ঙ্গজেব । 
আইনের আবরণের অন্তরালে, তিনি জেষ্ঠ ভাত! দারা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
সুগ্াদের প্রতি হার বিদ্বেষ সুষ্ঠুভাবে বৈধকরণের ব্যপদেশে তাহাদিগকে 


বং ইতিহাস (১ম খণ্ড 


হত৷ করান । তিনি ধেন নশ্র তর্বারির উপর এক আইনসংহত পক্চুল। 
পরাইয্া দিয়াছিলেন। 


(২) দৈন্যগঠন প্রশালা 

সামরিক শ্বরক্ষার স্যাক্স অত্যাবশ্যক বিষয়েও ছুনীঁতির প্রকোপ প্রবল 
ছিল। অসৎ ব্যক্তিগত স্যার্খের সন্মুখে রাষ্ট্রগত্ত মঙ্গল উপেক্ষিত হইত । 
হকী সৈশ্য মূলত: অশ্বারোহী বাহিনী ছিল । প্রতি রাজকর্মচারীকে 
আপনার অধীনে স্বীয় পদমর্য্যাদা এবং বেতনাহসারে নিদিষ্ট সংখ্যক 
লিপাধী ও অস্থ রাখিতে হইত । কিন্তু আমীর মনসবদারগণ ইছার কম 
রাখির। বেতনের উদ্ব ত্র অংশটুকু আত্মসাৎ করিতেন । সুতরাং সংখ্যাবলে 
এবং নৈপুণ্যে সেনাৰাহিলী ও রাষ্ট্রের প্রভূত ক্ষতিসাধন হইত । 

মাঝে মাঝে কত্তিপর দুরদৃষ্টিসম্পশ্র নরপতি এই অলাধুতা প্রতিরোধের 
চেষ্টা করিক্াছিলেন । কিন্তু সে সংক্ষোরের ফল৷ কখনই দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই । 
মুসলমান যুগে ভারতবর্ষে প্রথমে আলাউদ্দীন খল্ভ্রী 'ঘোড়ার-দাপ' প্রথার 
প্রবর্তন করেন ( ১৩১২-১৩ ) 1 শেরশাহ ( ১৫৪১-৪২ )) ও আকবর 
(১৭৭৫৭৪ ) ইছা পুনঃ, প্রবর্তন করেন । সরকারী সেবার ব্যবহৃত 
হইবার পূর্খে ঘোড়ার জংঘার তপ্ত লৌহ শলাক। দিয়৷ দাপিয়া দেওয়া ছইত । 
সিপাহী ও ধোড়ার বর্ণনাত্মক তালিক) [ চেছ!র। ) প্রস্তুত করা হইত । 
সিপাছীদের বংশসত ও জাতিগত আহ্পৃবিক বিবরণ ব্যতীতও ব্যক্তিগত 
আকার পুদ্ধান্থ পৃষ্ধরাপে লিপিবদ্ধ কর। হই ত ( যেমন, গাতবর্ণ, চুল, কপাল, 
ক্ষ, চক্ফৃতারকা, লানিকা, শ্মক্র. কর্ণ, দন্ত, উচ্চতা ইত্যাদি )। ঘোড়ারও 
বংশ-কৌলিস্ক হিসাবে সী বিভাগ হইত ও ৫২ দকার বিস্তৃত বিবরণ 
লিখিত ছইভ। তুলনা ও যাধাৰ্থ্য প্রতিপাদনের জন্য একটি পৃথক দপ্তর 
(বিভাগ ) খ্াকিত, এবং নিয়মিত পরিদর্শনের ( বহন্ত ) ব্যবস্থা প্রধান 
বন্মীর উপর শ্যত্ত থাকিও । ডভাহাকে সাহাষ্য করিবার জন্য দারোগা, 
আমীর ও সুশরিফ পরিদর্শন কাথ্য সিদ্ধ করিতেন, বিবরণ লিখিডেন ও 
নিদর্শনপত্র জারী ক্ষপিতেন । বিবরণ অহুযায়ী প্রা সিপান্বীর বেতন 
দিবার জন্ড র/জকোষে শুকুদ ( বরাৎ ) পাঠান হইত ॥ 

অগ্লানশ শতান্ীয় মাৰাম।ৰি পৰ্য্যন্ত এই প্রথা চালু ছিল । কিন্ত ইহ! 
কখনই লোকত্রির হইতে পারে নাই। ইহার কার্ধ্যকারিত! ছুই দিক 


a এ বহি- 


১৪ সংখ্যা] মব্যকালীন ভারতে ছনঠৃতি “৩ 


দিয়া ব্যাহত হইত । প্রথমতঃ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ইত্রাপ্র বিরোধিতা করিতেন । 
বাংলা ও বিছারেয় বিড্রোহের অষ্যততম কারণ ছিল আকবরের এই সংক্ষার 
এবং তাহাকে ইছা কৃঠোরভাবে দমন করিতে হইয়াছিল । দ্বিতীয়তঃ 
সৈন্য পরিদর্শন ( 1-৪1৪ ) নিয়মিতভাবে পালিত হুইত না । তথাপি 
সকলেই লিজ নিজ বেতন নিয়মিতরূপেই গ্রহণ করিতেন । আরতিন 
সাছেব বলেন, “কাল্রনিক সৈশ্য সমাবেশ এমন এক পাপাচার যাহার জট 
বিশেষ উন্নতির কালেও বুধ সৈশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে | ওমরা হগশ 
পরস্পরকে নিদ্দিষ্ট সাখ্যা পূরপ করিবার জ্ঞপ্যু স্বীয় সিপাহীবৃ্প ধার দিতেন 
অথব। বাজার হইতে আনীত অনভ্বগ্রত্ত এবং নিক্ষর্প্থা ব্যক্তিকে সহক্লন্ধ 
প্রথম ভাববাহ্ী টাট্ট,খেড়ার উপর চড়াইয়। কাধ্যক্ষম সৈষ্যদের সামিল 
গণ্য করিতেন” । ( Irvine ) 


এই ভ্রষ্টাচার দমন করি ।|র প্রচেষ্টা প্রথম প্রথম অপেক্ষাকৃত সফল 
হইয়াছিল । কিন্তু আওরঙঈ্গজেবের পরবর্তী যুগে বিশেষতঃ মহস্মদ শাহের 
ক্সাজত্বকালে সাধ/রণ গোলযোগ এবং ক্রমবর্দ্ধসমান অসাধুতার মধ্যে সমস্ত 
সতর্কতাই অর্থহীন হুইয়৷ পড়ে । আলিবদীঁর আমলে বাংলায় (১৭৫ ) 
১৭ সিপাহীর অধিকর্তাও ৭০ বা ৮০'র অধিক লৈশ্য একত্রিত করিতে 
পারিতেন না । লিপিবন্ধ এবং প্রকৃত সংখ্যার প।থক্য স্থচিত করিবার 
জশ্যু শৌজুদী দ কাগজী"র প্রচলন ছিল । আহুমানিক ১৭৬১ খৃঃ অন্দে 
এই প্রণালী আছমদ!বাদ প্রদেশে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হুইয়া যায় এবং 
নিয়ম-ওয়াকিব কোনও কেরাশী সংগ্রহ করা হক্ষর ছইয়৷ পড়ে । 


ভেনেসীর পর্যটক মাঙ্থুচী মুঘল বেতন বিভাগীয় কেরানীর অত্যাচার 
সম্বন্ধে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনার উল্লেখ করিরাছেন। একজন সৈনিক 
বেতন আনিতে লাওয়ায় কেরাসীটি তাহাকে বহুক্ষণ অপেক্ষ। করাইয়। রাখে । 
অধীর লৈনিকটি কুদ্ধ হুবয়া তাহার তুইটি ঘাত ভাঙ্গিয়া দিবে বলিয়া 
হুমকি দেগ্স। কিছুক্ষণ পরে কেয়াশীটি বেতন দিয়া দেয়, কিন্ত মনে মনে 
প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করে এবং টসনিকটির দৈনিক বিবরষীনামায় 
তাহার দুইটি দাত ভঙ্গ বলিদ্পা লিখির। দেয়) ভবিস্তুতে বেতন পাইবার 
অগ্চ তালিকার বিবরঞ্জীর সহিত সামঞ্জস্য রাখিতে সৈনিকটিকেই নিজের 
ভইটি দাত তুলিয়৷ ফেলিতে হয় । 


4৪ ইতিহাস (১৭ খণ্ড 
(৩) কখাচি।রী কতৃক উৎকোচ গ্রহণ 

মধাবুগের শাসনপ্রশালীতে প্রাচ্য এবং পাস্চাত্য উভপ্প দেশের আলা 
কর্মচান্সীক্ত উৎকোচ গ্রহ্দ একটি বিশেষ ক্ষতিকারক প্রথ ছিল । নজর 
( উশছার. উপঢৌকন ), উপরি লাভ, দস্তরি, উৎকোচ গু উপাধি ( প্রভাব, 
জপ ) শধাকালীল ভারতে চুনীতিয প্রধান সপ ছিল । হুনীতির্প বীজ 
উপজ হইতে নচ্চ পখা শ্ব, সভাট ছুইতে নিন্ম কর্স্মচারী পধ্যত্ত সদাঞজে 
উত্ত হইয়াছিল । ইহার হফলব্রূপ সাধারণ কৃষক এবং ব্যৰসারীকৃষ্মইী 
সর্বাপেক্ষা ক্ষকিপ্রস্ত হইত । 

নঙ্ঞর বা উপচৌকন--আমীর বা উচ্চপদস্থ কর্শ্মচারীগণ কর্তৃক সম্রাট 
এবং রাজ্তপুত্রফিন্মকে নজ্তগ্ত দেওয়ার এবং নির্নস্থ কর্মচারী কর্তৃক উচ্চপদস্থ 
কর্স্মচারীকে উপচৌকন বা উপহার দিবার পিছনে এক আবহমানকাল- 
ব্যাপী প্রশ্, স্যমাভিক ৰাবস্থায় প্রচলিত রীতি এবং উপরিত্তন কর্মচারীকে 
তুষ্ট রাশিবার খ্ৰাথ কাজ কৰ্বিত । প্রধান প্রধান ব্যাক্তিদিগের নিকট 
ঘিক্ হস্তে বাওয়াটাই রীতিবিরস্ধ ও বেয়!দবী বলয়া গণ্য ছইত । পদস্থ, 
বঙ্জান্ত ব্যক্তি উপহার দাৰী করিবেন বা গ্রহণ করিবেন ইহ! প্রকাশ্যভাবে 
স্বীকৃত হইও ৷ মীর্্ছা সিয়াস, ইতিমদউদ্দৌদ্া, নূরঞ্জাহানের পিত! 
এবং ছাহাংসীরের প্রধান মস্ত্রী নিশক্ছিভাবেই উপহার দাবী করিতেন । 
শাহজাহানের লয়য় অবস্থার আরও অবনতি হয়; উপহায় শ্ৰেচ্ছাপ্ৰসূত 
না হইয়। অপরিহার্ধয এবং বাধ্যতামূলক বলিয়া গণ্য হয়। পেলস।ট, 
পিটার ধুৃণ্ডী, মানরিক, দ্যান্ডেন্সদলো, বার্ণিয়ে, যাহৃচী এবং আরও 
বহু ইউরোপীয় পর্যটক দৃঢ়তাক্স সহিত এই ঘৃণ্য উৎকোচ প্রথার 
তীব্র নিম্পা করেন। আওরঙ্গজেবের উক্ভীর জাক্চরখাও উপছার 
ভাছিতেন । অসফল বিজ্ঞাপূর অভিযানের পরও যাহাতে সম্রাট মীর্জা 
সাজা জয়সিছেফে দাক্ষিশাত্যে্ সুবাদার পদে বহাল রাখেন হজ্ছন্ড তিনি 
উজলীরকে ত্রিশ হাজার টাক! ঘুষ দিল্লাছিলেন | কোন সাধারণ বেসামরিক 
পদ পাইবার জন্য বা পঙ্গে বহাল খাকিবার জন্য যুধলদরবারের অসংখ্য 
সতাসদকে উপহার দিতে দিতে ভীমসেন বুরহানপুরী অতিষ্ঠ হইয়। 
পড়িযাছিলেন। সম্রাট নিজেও এই অনুচিত অর্থলোভ হইতে যুক্ত 
ছিলেন না। শীরখ। কে আমীর খা! করিয়া, অর্থাৎ শুধু অ! (আলিঞ্চ) 
বিক্ৰয় করিয়া শাহজাহান একলক্ষ টাক! লইয়াছিলেন। তাহার উপাধি- 
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প্রত্যালী পুত্রকেও অ(ওরঙ্গজেব জিন্ঞাস৷ করিয়াছিলেন যে একটি উপাধি 
জন্য তিনি কত মুদ। দিতে প্রস্তত আছেল। কোলাপুরের ছর্গরক্ষক 
মলোহরদাসকে 'রাজ্ঞা” উপাধি দিয় আওরঙ্গজেব ০*,*** টাক) 
লইয়াছিলেন ) দাক্ষিপাত্যে দীর্ঘ দিনব্যাপী যুদ্ধে ক্রান্ত হইয়া যুৎল 
কর্মচারীর! হিচ্ছুত্তালে বদলীর জল্য সম্রাট আওরঙ্গজেবকে প্রচুর বআর্থ 
প্রদান করেন । বোধহয় রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা সম্যক ধারণা করিতে পারিতেন লা 
যে নজ্জরের বোঝা নিমাভিমুখে সামান্য কৃষককে প্য৷স্ত বছল করিতে 
হইত । এক সামাজিক স্তর উচ্চতর স্তরকে উপছার দিবার জগ্যু নি্নন্থ 
ঘরকে লিস্পেষিত করিত; সম্রাট ম্ুবাদারকে সুবাদার জমিদারকে 
এবং জমিদার কৃষককে পীড়ন করিতেন । আবার প্রাদেশিক দেওয়াল 
কেন্দ্রীয় দেওয়ান দ্বার) নিপীড়িত ছইয়া। নিন্নন্থ রাজন্ব আদানকারীফে 
পেষণ করিতেন । এ ক্ষেত্রেও বোঝা সামল।ইতে হইত ফৃষককেই । 

(খে) উপরিলাভ _ মুঘল লাস্রাজ্ে বহুসংখক নিন্সপদন্থ কর্মচারী ( বধ) 
কেন্তাস্ট ও মুহুরী ) দিগের বেতন অত্যন্ত অল্প ছিল বলিয়। তাহারা অসৎ 
উপায়ে অভাব পূরণ করিবার এবং কার্য্য-সংস্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের লিকট 
হইতে অনহ্থমোদিত পারিশ্রমিক বা উপরি আদায় করিবার চেষ্টা করিত ॥ 
লামরিক ও বেসামরিক শাসনকার্ধ্য বস্ধত ইছ্ছাদের দ্বারাই সম্পাদিত 
হইত বলিয়। এই বিষ প্রতিটি বিভাগে, কারখানায়, রাজকীয় গুদামে, 
প্রঃদেশিক কার্ধযালয়ে, ফৌবজপারী।তে ও সৈশ্চব্যবস্থায় শ্বদূর্রসারিত ছিল । 
কেরাসীর পারিশ্রমিক ( হুক উল তহরীর ) এক স্বীকৃত অধিকার ছিল 
এবং আধুনিক কালেও জইন আদালতে ও সেরেস্ডায় প্রচলিত ছিল । 
যে তরী লোকে শ্ৰেচ্ছান্ দেয় তাহা গ্রহণ করিবার জন্য ছিদায়েছুল 
কোর্াযেদ-এর লেখক ঘিদান্সতুল্লা বিহারী পরিদর্শককে উপদেশ দিয়াছেন 
“যে ব্যক্তি ৫* টাকার উপযুক্ত সে হদি মাসিক ২০২ টাকা বেতন 
পাণ, তাহ! হইলে কিরূপে সে জীবনধারপেক ব্যবস্থা করিতে পারিবে ?” 

(গ) উৎকোচ-_ ইচ্ছা ব্যতীত আরও এক প্রকাক্তের উপরি লাভের 
প্রচলন ছিল। বড় হইতে ছোট পর্য্যস্ত বহু কর্মচান্বীই অলঙ্গত সুবিৰ। 
দিবার জন্ত, স্ববিচারের গতি বিচলিত করিবার জ্রন্য অথবা বাজ্্য-বিরোধী 
ক্ষতিনাশক কাজ করিবার জন্য গোপনে অর্থ গ্রহণ করিতেন । এই 
ব্যবস্থা ( অর্থাৎ উৎকোচ প্রদান ও গ্রহণ ) অপরিহার্ধ্য রূপে গোপনীয়তার 


«৬ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


সছিত সম্পাদিত হইত ৷ কারণ মধ্যকালীন ভারতেও উৎকোচ গ্রহণ 
অৰ! কৰ্মচাৱীকৃত হশীতি সামাজিক দৃষ্টিতে অনুচিত, সহিত এবং লক্জাকর 
ৰলিল্প! 'ববেচিত হইত । 

€ঘ) পৈরবী (প্রভাব)_ মবাকালীন ভারতে ছনীঁতিত আরও একটি 
শভীর উৎস ছিল পৈরবী (প্রভাব) । টিউডর ও স্টঙ্লাট যুগের ইংলণ্ডের 
তার তদানীভ্তন ভারতে প্রভাবশালী ব/ক্রিগণের পক্ষে ওঁহাদের প্রতিপত্তি 
বিক্রয় করা এক সৰ্বব্যাপী এবং শ্বীকৃতত রীতি ছিল । সরকারী প্রণালীর 
নধ্য দিয়া ব্যক্তিগত্ত বর্মসাংনের ভগ অনেকেই তাহাদের নিকট অনুপ্রহ 
ভিক্ষা করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিত ॥ কার্য সম্পদনের ভন তাহার 
উপরি আদাল্প ঝ। এককালীন দান. গ্রহণ করিতেন । মন্ত্রী এবং 
সভাসদৃপশের পক্ষে সম্রাটের সাছিধ্য সহচ্ছলন্ধ ছিল। 'ৃতরাং এই 
শ্ববোসের ব্যপদেশে তাহারা মকদ্দম৷ লইয়। বাইতেন এবং মব্েলদিগের 
নিকট অনুগ্রহ বিক্ৰয় করিয় প্রভূত অর্থ উপার্জন করিতেন । ইহা ব্যতীত 
কর্মচারীবৃম্ম তাহাদের আত্মরক্ষা, ক্রটি সম্বরণ এবং সম্রাটের নিকট 
উপরোধের জন্তু, তখা দরব্যর হইতে অস্ুপস্থিতিকালে স্যার্থরক্ষার জন্তু 
এই সমস্ত প্রতিপত্তিশালা ব্যক্িদিগকে অবাধে নগদ বা উপচৌকন 
উৎকোচ হিসাবে প্রদান করিতেন । 

(8) বিচার পদ্ধতি, পুলিস ব্যবস্থা ও গুপ্তচর বিভাগ 
(ক) বিচার £ 

স্ঘলকালীন ভারতে বিচার বিভাগে তিনটি পৃথক শ্রেণীর অধিকরণের 
ব্যবস্থা ছিল (ক) বর্ণবিষয়ক মকক্ষমাঙ্গির জন্চ কাজী, (খে) প্রখাসংগত 
আদালতে প্রাদেশিক শাসনকর্তা, দেওয়ান এবং নিরপমস্য কর্ম্মচারীবৃন্দ 
যথা ফৌজদার,' কোতোয়াল অথব! হিন্দুদিগের জগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও 
পঞ্চায়েত এবং (গ) রাজনৈতিক মৰুদ্ছদমার জন্য, রষ্টরড্রোহিতার অপরাব 
ও শাস্তি ব্যবস্থা ইত্যাদির জশ্য ন্যয়ং সমাট বা তীছার প্রতিনিধি 
( কান্ী নহে )। 

কাঙ্জীর! বহুলাংশে পণ্ডিত ও আইনজ্ঞ ছিলেন । কিন্ত বিচারাধ্যক্ষ পদের 
জন্য প্রথম এবং অপরিহার্য যোগ্যতা ছিল সাধুতা, নিরপেক্ষতা, ধাস্িকতা 
ও সমাজ হইতে নির্মল বিপ্রয়োগ ॥ কিন্তু কাৰ্যত: কাজীর! কদাচিৎ এই 
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উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ছইতেল । পক্ষান্তরে অতিরিক্ত ক্ষমতা পাইপ্লা 
ও দায়িবহীনভাবে তাহা ব্যবহার করিয়া ভাহ!রা এই বিভাগকে ত্নাঁতির 
এক বিশাল ক্ষেত্রে পরিণত করেন । 

কতিপয় স্মরসীগ্প ব্যক্তিবিশেষ বাতিরেকে মুঘল যুগে আধকাংশ কার্জীই 
উৎকোচ গ্রহপের জন্য কুখ্যাত এবং এই বিভায় পারদশা দ্বিলেন 
প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় কান্জীদিগের পদও প্রায়ই উৎকোচ প্রদানে বিক্রীত 
হইত । কাঞ্জীর বিচার্স নিদ্দা ও পন্পিহাসের বিষয়ে পরিণত হয় ॥ ইউ- 
যোলীয় পর্ণ্যটকগণ দৃঢ় স্বরে কান্ীর হর্নাতির নিম্দা করিয়াছেন । এমন কি 
আবুল কজলও কাক্জীদিগের সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন যে ইহারা মানুতার 
নিদর্শন স্বরূপ পাগড়ী পরিতেন কিন্ত অন্তরে ছুলীতিপরায়শ ছিলেন, 
অধিক ঝুলের আন্তিন পরতেন কিন্ত অল্পবুদ্ধি ছিলেন । আকবর এই 
ছর্নাতির প্রতিরোধকলে দৃঢ় উপায় অবলম্বন করেন, কিন্তু তাহার প্রচেষ্টা 
বিশেষ কফলপ্রস্থ হয় লাই। তিনি লক্ষ্য করেন যে কাজী) জমি গ্রদীত1 
( grant-holdera ) দিগের নিকট হইতে সুষম গ্রহণ করেন, এবং উক্ত 
বিষয়ে তদন্তের পর অধিকাংশ কাঞ্রীকেই পদচ্যুত করেন ; কাজীদিগের 
উপর লজ্ঞর রাখিবার জন্য প্রাদেশিক শাসনকর্ডদিগকে নির্দেশ দেল এবং 
কাজীদিগের পদমর্ধ্যাদা ও গৌরব হ্রাস করিয়া দেন। কিন্ত আকবরগ 
তছাদের ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে পারেন নাই। আওরঙ্গজ্েযের লময়েও 
ইহাদের পদমর্খ্যাদর কোন উন্নতি হয় নাই । ১৭৯২ শব অন্দে তিনি 
আদেশ দেন যে অতঃপর দেওয়ানী আদালত প্রকাশ্যভাবে দেওয়ানী 
স্থজালিম ( অত্যাচার ) বলিক্পা অভিহিত হুইবে । নীতিগতভাবে কাজীর 
বিচার সম্বন্ধীয় অধিকার যাহাই থাকুক ন! কেন, কার্খ্যতঃ জনসাধারণের 
বিবেচনায় ডাহার মর্যাদা উচ্চ ছিলনা । প্রবাদ আছে যে কাজীর 
কুকুরীর সৎকারে যোগদান করিত সমস্ত নগর, কিন্তু কাজীর মৃত্যুতে একজন 
নাগনিকও শবাধার অঙ্থগমন করিত লা) 

প্যায়বিচারে প্রতিপত্তির € £58555০5 ) পৃষ্টান্ত দিয়াছেন স্যার টমাস 
রো। তিনি বলেন যে প্রথমে ইংরাজ বনিকদিগের শরণ পরিশোধের 
ব্যাপারে কোন আদালত যা কোন উচ্চ কর্মচারী তাহাদিগকে সাহায্য 
করেন নাই । কিন্ত অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে যখন রে! উজীরের বন্ধুত্ব 
লাভ করেন । বা্কীদারগণ কোতোয়াল দ্বারা কারারন্ড হন এবং উজ্জীয় 

Ld 


৫৮ ইতিহাস [ ১হ খণ্ড 


তাহাদের আপত্তি সর:সরি বিচারে খণ্ডন করিয়া দেন । অতএব দেখা 
ঘাইতেছে বে হ্নীতি ও প্রতিপত্রির প্রতিযোগিতায় বে অধিক উৎকোচ 
দিতে পারিত বা ঘাহার পৈরবীর জোর বেশি খাকিত সেই প্রতিযোগিতায় 
সাফল্যলাত করিল! মকন্দ্রমার নিষ্পত্তি করিয়া লটতে পারিত ॥ 


(খে) পুলিস 

সুখলম্ুগে গ্রামের পুলিসী ব্যবস্থা পঞ্চায়েত বা মুকদ্দম ( গ্রামের প্রধান 
বঃক্তি ) অর্থাৎ মোড়লের, নাগরিক পুলিস কোতে।য়ালের ও জেলা পুলিস 
কৌজ্ারের অধীন ছিল । গ্র/মাঞ্চলে সাক্ষ[তভাবে পুলিসী ব্যবস্থ। মুঘলর! 
বা মারাঠার] কেহই করেন নাই। তাহারা শুধু প্রাচীন ব্বায়ত্তশাসিত 
পল্লীলমাজের পরস্পরাগত ধারার প্রধান বিশেষত্বগুলি গ্রহণ করেন ; অর্থাৎ 
আমের অপরাধ প্রতিরোধ ও উদঘাটন করার দায়িত্ব ছিল গ্রামের মোড়ল ও 
ভাজার অধীনস্থ চৌ।কদারের উপর । শেরশাহ এর ভীবনীকার আববাস 
সরওয়ানী লিখিয়াছেন, “চুরি ও প্রকান্য রাক্ষপথে ড/কাতি কেবলমাত্র 
মুকদ্দমের মৌন স্যতিক্রমেই সম্ভবপর হয় ॥ নুকদ্দম ও কৃষক সমভাবেই 
চোর, তাহারা উতভল্পেই পরমাত্মীয় ; অতএব হত্স তাহার এই অপরাধে 
জড়িত নতুবা হুঙ্কৃতকারীকে তাহারা নির্ণয় করিতে পারে ।” 

কোতোয়াল শুধু নগরপালই ছিলেন না, প্রশাসনের বহুবিধ কার্খ) 
স্কাহাকেই সম্পাদন করিতে হইত । এক কথায় বলা বাটতে পারে যে 
জন্ম ছইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত জনসাৰারশের জীবনযাত্রার তত্বাবধায়ক ছিলেন 
কোকোয়াল । চোরাই মাল উদ্ধার করিতে ন! পারিলে াছাকে ই 
ক্ষতিপূরণ দিতে হইত । এই নিয়ম কতদূর কার্যকরী হইয়াছিল তাহ! 
নির্ণয় করা কঠিন । ফরাসী পর্যটক খেভেনে। এক জায়গার লিখিয়াছেন 
যে কোতোন্লাল ম্বরাটের এক আর্স্েনিয়ান বনিকের অপন্ধত মাল 
পুনরুষ্ধার করিতে পারে নাই, কিন্ত পীড়নের ভরে বনিকটিকে স্বীয় 
অভিযোগ প্রেত্যাছায় করিয়া লইতে হত । এই দৃষ্টান্ত হইতে মোরল্যাণ্ড 
সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুন যে কোতোয়াল, পল্লীসমাজ ও ফৌজদার 
কৌশলক্রমে স্ব স্ব দায়িত্ব এড়াইয়া বাইতেন অথবা বখাসম্ভব হাস করিয়া 
লইতেন। কিন্ত এই পর্ধ্যটকই ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর এক 
বণিক বিঃ বেবারকে কোতোয়াল স্বার। ১৫,০০* টাকা ক্ষতিপূরণ শ্রদাশের 
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কথাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং বলা যাতে পরে বে পুলিসী 
বিভাগেও ছর্নাতি ও প্রতিপত্তির মোহ বর্তমান ছিল ॥ 


€গ) গুশ্তচর বিন্ভাগ 

হনীতির গতি গুপ্তচর বিভাগেও অব্যাহত ছিল ॥ মুধলগণ প্রকাশ্য 
এবং গুপ্ত ছইপ্রকার চরের ব্যবস্থা রাখিতেন ॥ প্রকান্যে থাকিতেন 
ওকিরাদবীস বা ওকিস্ালিগাপ্জ ( ঘটনা লেখক বা তদন্তকারী) ); গুপ্ত- 
ভাবে খোয়ানীনিপার বা খুক্য়াদ্যীস ; ইহারা কেবল প্রয়োজনীয় 
ঘটনার বিবরসী লিখিতেন, প্রদেশে গুপ্তভাবে বাস করিতেন এবং 
প্রথমোক্ত শ্রেণীর চরদিগের উপর নজর রাখিতেন-। কারণ তাহার। স্থানীয় 
কর্শ্মচারীদিগের সহিত ঘোগসাজস করিতেন । সর্বাপেক্ষা গোপনচর 
ছিল হরকর। ( বার্তাবাহক £ বস্তুত গুপ্তচর ); ইহারা মৌখিক সমাচার 
আনিত এবং সময়ে সময়ে লিখিত সমাচারও পাঠাইত । ইছা ব্যতীত 
নানা ডিটেকটিভ, গুপ্তচর ও গোয়েন্দা থাকিত । মহল্লায় আবর্জ্ন। পরিন্কার 
করিবার জন্য যে সমণ্ড ঝাড়দার থাকিত তাহারাও গুপ্তচর পর্যায়ে 
গণ্য হইত। 

রখ ও গোপন যত্ভযন্ত্রকারী গুপ্তচরদের বিরুদ্ডে কঠোর ব্যবস্থ। থাক? 
সত্বেও ইছার! সব্ধদা বিশ্বস্ত ছিল না। ফরলসী পধ্যটক বাণিয়ে প্রকাশ্য 
লেখকণের সহিত প্রাদেশিক শাসনকতাদিগের যোগসাঞসের সম্বন্ধে 
অক্থযোগ করিয়া বলেন যে এই জন্যই “গুপ্তচর মৌজুদ থাক) সত্ত্বেও 
হতভাগ্য জনসাধারণের উপর অত্যাচার দৈব:ৎ সংযত হইতে পারিত ।” 
ভেনেলীয় পর্ধ্যটক মান্চীও তুল্য মন্তব্য করিয়াছেন, “কর্ল্মচারিগণ লাভবান 
হইবার আশায় লুঠন ও নানা অন্।য় আচরণ করিত । তাছার! ওকিয়।নবীল 
{ প্ৰকাশ্য লেখক ) ও খুফিফানবীল ( গুপ্তসংবাদবাছক ) কে উৎকোচ দিত 
যাহাতে সআ্বাট ( তাছাদের হৃদ্কাতির বিষয় ) জানিতে না পারেন ।” ইংরাজ 
লেখক ডঃ ক্রাইপ্রারও সংবাদ লেখকদের বিশ্ব্ততা সম্ব্ধে প্রতিকূল মন্তব্য 
করিয়াছেন । তাহার মধ্যে দাক্ষিপাত্য অভিযানে আওরজজেবের 
অস/কল্যেক্স প্রধান কারণ ছিল গুণ্ডরচরদিসের নষ্টামি, কারণ ইহার) প্রায়ই 
বম্াটকে মিথ্যা সংবাদ প্রেরণ করিত । 

বিদেশী পর্যযটকদিগের অভিমত যে অতিরঞ্জিত নহে তাছা। আমরা 
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যীআ) রাজ্জ। জয়সিংছের সামরিক পত্রাবলী ( despaclies ) হইতে 
জানিতে সারি । বিজ্ঞাপুর অভিধানে ওুঁ।হ্৷র সেনাবাছিনীয় কার্ঘ্যকারিত। 
(বর্তমান পরিভাষায় ) *পঙ্ষমবাহিনী'ও কার্ঘযকলাপে বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত 
হুইন্ছিল । তিনি আাওরঙক্ষক্তেবকে লেখেন থে যুঘল হুরকয়। ( বার্তাবাহুক ) 
শমিখ্যাবাণী, ন্যার্থপর, ধনলোতী এবং দাক্ষিপাত)বাসীদিগের ব্ৰপশ্ষে” 
ছিল । বিজ্জাপুরীগণ তাহাদিগকে উৎকোচ দিড়া মুখলসেলা সন্বন্ধয় 
যাবতীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া লইত। এই সমস্ত কার্যকলাপ 
ও প্রতিরোধ অস্কুরেই বিলাশ করিবার ঘে দাচ়িত্ব গুপ্তচর বিভাগের, 
সৃখল যুগে তাহাই হুনীতির লীলাভুমি হইয়া সম্পূর্ণভাবে অযোগ্য হইয়া 


পলড়িয্াছিল। 


(৫) আর্থিক জীবনে দুর্নীতি 
(ক) রাহ্রন্থসশ্বন্ধী পীড়ন 

অধ্যকালীন ভারতে জনসাধারপের আর্থিক ভীবনের উপরও ছুর্নীতি 
তাছার কৃষ্চছায়৷ বিস্তার করিয়াছিল । জাতীয় করপ্রথা ছিল ্মাল ও 
অস্পই্ । ইহার সম্যক জ্ঞানও জনসাধারশের ছিল না। বিভিন্ন রাজত্ব- 
কালে অন্রবিষ্তর পরিবর্তনও ইহাতে ছইত। তাছার উপর ছিল কম 
বেতনভোগী কর্মচান্ীবৃন্দের হত্তোষণীয় লালসা । ছুই মিলিয়া প্রশাসনিক 
অত্যাচারের পতি অপ্রতিত করিয়া দিয়াছিল । যদি বেশ্্রীয় সরকার 
দৃঢ় হইত এবং যদি জ্নসাধারশের মধ্যে একটি সতেছ সর্থোপরিচিকীর্যা 
খাকিত তাহা হইলেই এই কৃবাবস্থার প্রতিরোধ সম্ভব হছইত। কিন্তু 
কেস্রীয় সরকার ছিল তর্বল এবং তাহার অধীনে বখোচিত সংখ্যায় বিশ্ব 
কর্মচারী ছিলনা ৷ তাছার উপর জনসাধারণও ছিল ভীরু । মনোভাবে 
হয়তো! সম্রাট, দেওয়ান ও সুৰাদার কৃষকবর্পের প্রতি দয়ালু, রাজপুরু- 
যোচিত এবং প্যায়পরায়প ছিলেন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসীগণের সহিত 
প্রশাসনের বে অংশের দৈনন্দিন প্রতাক্ষ যোগাঘোগ ছিল, সেই নিজের 
স্লাজন্য বিভাগীয় কর্মচারীগশ দক্ছায় মজ্জায় ‘সাধু এবং হর্নীতিপয়ার়ণ 
ছিল। জনসাধারণের জীবনের গতি ধূর্ত, কুটিল এবং সদ উপস্থিত 
অব্যবছিত কর্মচারী ও রাজন্য বিভাগীয় তাৰেদারগণের রুক্ষতা ও ধনলোভ 
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দ্বারা প্রভাবিত হইত; দূরস্হিত সস্রাটের শ্যায়পরায়ণ সংকজ ও সময়ে 
সময়ে ঘোষিত উপচিবীর্যা দ্বারা নহে । 

অবশ্য রাজন্ব সংক্রান্ত পাঁড়ন যে কেবল এ বিভাগের নিয্নস্তরের 
কর্মচারীবৃন্পের দ্বারাই হইত তাহা নছে। কথনও কখনও উচ্চপদস্থ 
কর্মচারিগণও এই পাড়নে অংশ গ্রহণ করতেন । লোভী দেওয়ান 
সরকারের প্রাপ্য বাজন্দের পরিমাণ কাগজে বাড়াইয়। লিখিয়। দিত এবং 
ব্লাজন্ৰ আদায়ের ইজ্জার) নিলামে সর্বোচ্চ ডাক যে ডাকিত তাহাকেই 
দেওয়া হইত | লমুল স্বরূপ বলা যাইতে পারে, উড়িষ্যার দেওয়ান মহশ্মদ 
হাশিম (১৬৬২) বিতিন্র স্থানের ব্রাজস্ব কাগজে তুই বা তিন গুপ 
বাড়াইক়্। লিখিয়াছিলেন এবং ক্রোত্রী ( আদায়কারী ) পদের উমেদার- 
গপকে পরগনার এই বস্ধিত কাগন্জী রাজ্রন্ব (বাছা আসল উৎপত্তি 
হইতেও অধিক ) উন্নুল করিতে বলিতেন, প্রায়ই আদাককারীগণকে 
পরিবর্তন করিতেন এবং পরিবর্তনকালে অর্থ গ্রহণ করিতেল। আমি 
সংক্রান্ত এই অনিশ্চয়তায় গ্রামগুলি জনশূন্য হুইয়া পড়িত, কারণ 
বলপূৰ্বক রাজ্রব্ব আদায়ের পেষনে কৃষকগণের জীবন হর্ষিথছ হইয়া 
পড়িত এবং উহ! দিতে অক্ষম হওয়ায় তাহার। পলা ইল্লা যাইত । 


খে) আবওয়াব € অবৈধ কর ) 

বৈষ ভূমিকর ও শুদ্ধ ব্যতীতও বিভিপ্র প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন পীড়সাস্মক 
কর আদার কর। হুইত। বিক্রয়কারী, ক্রেতা, ব্যবসান্দী ও পেশাদার 
দিগের উপর এই সমন অবৈধ সাক্ষ।ৎকর ( Direct এজ ) মুসলমান 
নৃপতিগণ ( যথ!  ফিরা্র তুঘলক ১৩৭৫; আকবর ১৫৯০ ; আওরঙ্গজেব 
১৬৭৩) বারশ্বার নিষিদ্ধ করিয়া (দয়াছিলেন । [কিন্ত বর্মচারিবৃন্দের 
ধূর্ততার জন্য ইছার) শ্ীত্রই অশ্যরূপে পুনর্বার উপস্থিত হইত । বাদশাহী 
নিষেৰ সত্বেও একই জিনিসের উপর তুই বা তিনবার কর ধার্য কর! হছইত। 


গো স্থানীয় কর্মচারীদিগের ব্যক্তিগত ব্যবসায় 
স্থানীয় কর্মভারীগশ পাড়নের অপ্যু একটি উৎস । সওদা ই-খাস 
(ব্যক্তিগত ব্যবসায় ) সম্বন্ধেও সম্রাটের পুনঃকৃত প্রতিযেধ অগ্রান্থ 
হইত। উৎপাদক ও খাদক উভয়কেই সমভাবে এই পরোক্ষ কর 
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স্থাপনের বোঝা বহন করিতে হইত । সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ভারতের আর্থিক ক্ষেঞ্জে এই বিশেষ লক্ষণটি বর্তমান যুগের কালো বাজারের 
সহিত সহক্ষেই তুলনা করা যাইতে পারে। বস্তত: ১৯৮৪ সালের 
ব্বাধীনভা। দিবসে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাবাকুফণ ভারতীয় নাগরিকের যে পাচটি 
প্রধান শক্ত বলিয়া উল্লেখ করেন, খাভত্রবো ভেজাল, পু'জিকারী, 
সথনাফাকারী, চোরাকারবারী ও লাভের প্রত্যাশায় মাল বাবাই কাঙ্গী_ এই 
গুলির নজীর মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিছালে দেখিতে পাওয়) যার ॥ 

কহ প্রতিভাশালী ব্যক্তি এই ব্যক্তিগত ব্যবসায় করিতেন । যেমন 
বাংলার স্ববাদার শুক্ঞা, মীরজুমলা, শায়েস্তা খাল, অজ্ছিম্উশ শান ॥ 
বাংলার আসিবার পূর্বেই কর্ণাটক প্রদেশে নবাব মীরজ্জুমলার অর্থ- 
নৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল একচেটিয়৷। ব্যবসায় ( monopoly ) $ 
ভিনি একাধিকার মুল্য হাকিতেন এবং আভ্যন্তরীন উৎপাদনের উপর 
কন করিতেন। বিক্রিত দেশে কোর! বা অধৌত বনে তিনি 
নিজের একচেটিরা ব্যবসায় স্থাপিত করিয়া শতকরা বিশভাগ 
স্থুনাফার তাহা বিক্রয় করিতেন । খাদ্যশস্তেও তাঁহার একচেটিয়া 
অধিকার দৃঢ় ছিল। তহ্ার এলাকার মধ্য দিয়া যে থান ও অন্ত 
আবশ্যক ডবা মাদ্রাজে চালান যাইত তাহার উপর শুক্ষ ধাধ্য করা হইত ও 
বাজারদর অপেক্ষা শতকরা পঁচিশ ভাগ অধিক মুল্যে ধাল্য নাগরিক দিগের 
নিকট বিক্রয় করা হইত । নবাবের ইজারাদারের %তিনি(বিদিগের 
নিকট ছইতে প্রাপ্ত ডব্য ব্যতীত অঙ্ক কিছুই ইংক্সাজগশ মাত্রাছে বিক্রয় 
করিতে পারিতলা এবং ইহ।ও চতুসপার্শ্বের মূল্য হইতে শতকরা পঞ্চ/শ 
ভাগ অধিক ছিল । বালোর গভর্পর হুইয়া (১৬৬৬৩) নীরজুমল্লা 
সহ্য প্রয়োজনীয় সাসপ্রার একমাত্র মৌজুদদার ছইবায ও খামখ্ের।লী 
ছুল্যে তাছ৷ বিক্রয় করিবার চেস্টা করেন । ১৬৬১ দ্বঅব্দে তিনি বালোর 
এঞ্চ অলামাস্য কর আদায় করেল । বর্তমান যুগের বাড়তি মুনাফাকরেস্ 
গত তিনি ঢাকার শক্ত ব্যবসায়ীদের নিকট ৫০**** টাকা দাবী করেন 
এবং অবশেষে বলপূৰ্ৰক তাহাদিগকে ২৫,*** টাকা দিতে বাধ্য করেন। 
এই কঠোরতায় পূর্ব হইতে সতর্ক হইয়া নগরজোষ্টীরা াহাকে তিনলক্ষ 
ঢাকা প্রদান করেন । 

বাংলার গঙর্শর (১৬৬৪--৮৮) হিসাবে নবাৰ শায়েস্তা খান প্রথমে 
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ধ্যবলায়ে একচেটিয়া অধিকার ও নিষিদ্ধ আবওয়াবগ্ুলি রদ করিয়া দেন। 
কিন্ত কয়েকবৎসর পরে অধীনস্থ ভাবেদারগণ সাছার অনবহিত প্রশাসনের 
স্বযোগ লইয়। ব্ৰচ্ছন্দে জনসাধারণকে নিস্পেমণ করিত এবং পুরাতন পদ্ধতি 
পুনরায় চালু করিয়। তাহার অমিতব্যয়ী ভোগবিলাসের ইন্ধন জেগাইত । 
সরকারী অন্থসতিপত্র উপেক্ষা কিয়া প্রতিটি ফাড়ি এবং খেয়াঘাটে 
পশ্যদ্রবা আটকাইয়৷ পুন: পুনঃ শুল্ক গৃহীত হইত । সম্রাটের আদেশে 
নিমিদ্ধ কর ( আবওয়।সহ)পি ) কার্যত: আদায় ক্র হইত । ভ্রীবনধারশের 
কমেকটি অপত্রিদ্বাখ। বন্ধ বিক্ররের একচেটিয়। ব্যবসার শারেস্তা খানও 
করেন £ মপা লবণ, সুপারি, পশুর খাত সামগ্রী, বশ, আলানী কার্ড, খড় 
ইত্যাদি । বাজার দর অপেক্ষা ১৫--১০% অধিক মূল্যে ইছা নশর বণিক 
দিগকে বিজয় কর! ছইত ) 

আজিম উশ শান বাংলার গভর্ণর (১৬৯৭-_-১৭১২) হইয়া সওদ।-ই-খাল 
স্বার। অর্থ সংগ্রহে নিবি হন! তিনি দৈনন্দিন ভ্তীবনের অপরিজার্ধ্য 
অব্য ও সুল্যবান সামগ্রীর উপর একচেটিয়া ব্যবসায় স্থাপিত করেন । 
উৎপাদন কেত্দ্রগুলিতে অথব। বোকাই খালাস করিবার বন্দরে অব্যগুলি 
সৰ্বতোভাবে গ্রাস করিয়া খুচরা ব্যবসায়ীদের নিকট অত্যবিক মূল্যে 
বিক্রয় করিতেন । ইহার জন্য আওরঙ্গজেব তাহার কঠোর নিম্পা করেন ॥ 

গ্থানীয় শাসক ও ফৌজদারগণ পথে ব্যবসায়ীদিগের গাঁঠরী খুলিয়া 
নিক্তেদের পছন্দসই দ্রব্যগুলি খামখেয্ালী মূল্যে বলপূর্বক আত্মসাৎ 
করিতেন । জাহাঙ্গীরের নিষেধ সত্বেও এই অনিষ্টকর প্রথা ক্ষমতাসীন 
ব্যক্তিগণ ( খা! আজিম উশ শান ) কর্তৃক প্রচলিত ছিল । 


€ে) মুনাফাবাজী, কালোবাজার ইত্যাদি 

মুনাফাবাজী, কালোবাজার, মালবাধাই প্রভৃতি প্রথাগুলি দধ্যকাল্গীন 
ভারতেও প্রচলিত ছিল । আলাউদ্দীন খলন্বীর সমসাময়িক এতিহালিক 
জিয়াউন্দীল বরপী মত্তধা করিয়াছেন, "অতি অবাধ্য বাবসায়ীদের দমন করা 
অপেক্ষা অরণ্য পরিক্ষার কর অদ্ববা দূরদেশ ভয় কর! সহজ্ঞ। নেই সমরে 
ব্যবলারীর। তুই শ্রেণীতে বিতক্ত ছিল: দিল্লীতে অবস্থিত খুচরা 
বিছন্রপকান্নী এবং সার্থবাৎ অর্থাৎ জাম)মান বণিক যাহার! বাহির হইতে 
দিল্লীতে শস্য আনিত । উত্তর়ত্রেশীর বশিকগশই বিপুল লাভ কড়িত । 
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বঙ্গে য়ে দালালসণ দর নিদিষ্ট করিলা দিত এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা 
উভয়কেই প্রবন্ষিত করি । ব্যবসায়ীরাও অণ্বকমূল্যে এব) বিক্রন্ 
করিত এবং ওজল কম দিত ৷ দিল্লীতে ডৰ৷মূলা ত্রাস করিতে দৃঢ় সংকল্প 
লইয়া আলাউদ্দীন খ।স্শস্টের মূল নির্ধারণ করেন । তনি শম্য-বাজারও 
শ্বাশিত্ত করেন যাহ্থাতে সেখানে জ্ঞনসাৎং!?৭ এবং ব্যবসায়ীরা খাছডৰা 
সংগ্রহ করিতে পারে । ব্যবসানীদেন্স মুনাফা বন্ধ হইয়া গেল, দিল্লীর 
দোকানীগণ বিরক্তি ও হঙাশায মুন্তমান হইল, এবং ভ্রাম্যমান বনিকগণ 
শশ্ষ আনয়ন করা বন্ধ করিয়া দিল । কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুলতান ভ্রাদ্যমাণ 
বশিকদিগকে তালিকাভুক্ত হইতে বাধ্য করেন । বাচ্জারের সাহানা বা 
তত্বাবধায়ক ( Superintenlent of Market ) তাহাদের লজ্ঞরবন্দ) 
কণয়া রাখেন এবং সমবেত ও স্বতন্ত্র একরারনামা না লিখিয়! দেওয়া 
পধ্যন্ত এবং বাজায়ে নিয়মিত শস্য সরবরাহ দিতে ও নির্বারিত দূরে বিক্রয় 
করিতে সম্মত না ছওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিশ্গকে যুক্ত করেন নাই ৷ সুলতান 
গঙ্া-যৰুন। দোয়াব অঞ্চলের সাহানাগণ ও নুৎসবর্রিকানক্ডে (ম্যাজিষ্ট্রেট 
ও কালেক্টরগণ ) কৃষকদিগের নিকট হইতে যে কোন প্রকারে শ্ঘ/ 
সংগ্রহ করিবার আদেশ দেন । কালোবাজারী ও মুলাফাবাজী বিলুপ্ত 
হইল । প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ে যাহাতে শস্য সংগ্রহ করিতে অস্থবিধ। না হল্প 
লেইজন্ড তিনি প্রতি মহল্লার ছুটি বা তিনটি শশ্যপূর্ণ সরকারী আড়ৎ বা 
শব্ষগোল৷ স্থাপিত করেন । প্রযরোজ্ঞন হইলে সেই গোলা হইতে ভ্রাম্যমাণ 
বশিকদ্দিগকে নির্ধারিত দরে বাদ্রারে বিক্রয়ের জন্য শস্য বিতরণ করা 
হইত । অবশ্য শস্য এত অধিক সংগ্ৰহ হইয়াছিল বে ত্রিশ বৎসর পরেও 
গোলার মৌজুদ চাল আক্রিকার পর্ধ্যটক ইবন বতুত! ব্যবহার করিয়া- 
ছিলেন । আলাউদ্দীন খাডনিয়ন্তরণ (73৯68০73728) প্রঙ্থাও চালু করেন 
এবং ইছাতে কোন ক্র্টি হইলে কর্মচারী এবং পরিদর্শক গণ তিরস্কৃত ছইতেন। 
খাদ্য ব্যতীত অস্যাস্য ড্রব্যেরও মুল্য নির্ধারিত হইয়াছিল -- যথা বনে, অশ্ব, 
পৰাদিপশু, ক্রীতদাস, মিছরি, শাকসজ্জী, রুটি, চিরুনি, চটি জুতা, কৃ'জা 
শ্চ, স্রপারি, পান ইত্যাদি । আলাউদ্দীন অসম্পূর্ণ সূল্য নির্ভারণে বিশ্বাস 
করিতেন লা। 

হুনাঁতি দষনের জন্ত তিনি কর্মচারীগণকে ব্যাপক ক্ষমতা ও হুবিধা দান 
করিয়াছিলেন । ইহারা বলগ্রয়োগ, যাধ্যকরণ ও তয়প্রদর্শন এই তিনটি 
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পন্থা অবলশ্বন করেন । ক্রেতার। যপার্ণ নূল্যে দ্রব্যাদি ক্র করিতে 
পারিয়াছেন কিনা, সে বিয়ে বাজ্জার-পত্রিদর্শকগণ ওোহাদের নিকট 
অহুসন্ধান করিতেন ও যে সমস্ত ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মূল] লইতেন 
তাহাদিগকে সুলতানের আদেশ লৱঘন করার জন্য কঠোর শান্তি দেওয়। 
হইত _ছধা বলপ্রয্সোগ, পাড়ন, অসদ্্যবহাত্র ও প্রকাশ্যে কশাধাত । 
ওক্রন কম হুইয়াছে কিল। এই সন্বদ্ধে সুলতান নিচ্ছে অনুসন্ধান করিতেন ও 
ইহ প্রমাশত হালে দেওয়ান-ই-প্রিয়াসৎ দোনী দোকালীর নিতপ্রদেশ 
হইতে সম পন্রিমাণ মাংস কাটিয়া লইতেন। শঠ দালাল ও কুটিল 
দোকানদ।রগণ বাজার হইতে বিতাড়িত হইত । 

মুঘল আমলেও বাজ্ঞাত্রে দুর্নীতির প্রকেপ ছিল এবং ইহ! দমন 
করিবার দায়িত্ব ছিল কোতোয়ালের ॥ বস্তুত: আওরঙ্গদ্দেবেবা 
রাজত্বকালে বর্তমান যুগের কালোবাক্তারী প্রণা ব্যাপকভাবে চালু ছিল 
বলিয়া প্রতীয়মান হুয় । গুজ্জরাটে ম্যা্জিট্রেট ও অন্যান্য কর্মচারীগল 
বলপূৰ্বক বিক্রেতাগপের নিকট হইতে বাজ।রদর অপেক্ষা কম দরে জিনিস 
ক্রম করির! ব্যবসারীদিগের নিকট উহ! বলপুর্বক অধিক দরে বিক্রয় 
করিতেন! আওরঙ্গজেবের ২০ নভেম্বর, ১৬১৫ এর ক্ষরমান (আদেশ) 
হইতে জান) যায় যে “অনেক পরগণায় মুৎস্বঙ্গীর। (আদায়কারী), শেষীর 
(গণ্যমান্য বলিক ) ও দেশ।ইরা, ( গ্রামের মুখ্য ব্যক্তি ) নুতন কসলের শস্য 
বাজারে বিক্রীত হইবার সময় জ্রনসাধারণকে সুযোগ না দিয়) সমস্তটাই 
নিজের! ক্রয় করিয়া লইত এবং ইহার মধ্যে যাহা গলিত ব! নষ্ট ছইয়। 
যাইত তাছ।ই ব্যবসায়ীদিগের নিকট বলপূর্বক উত্তম শস্যের দরে চাপাইয়া 
দিত। গভর্ণর ও ধনী ব্যক্তিগণ ম্ব স্ব উদ্ভানে অথবা সরকারী উভভানে 
প্রত্যেক প্রকারের শ(কশক্্রী ও ফলের চাষ করিতেন এবং চ্চাষ্যমূল্যের 
দ্বিগুণ দরে শক্্রীবিক্রেতাদিগের নিকট ছাড়িতেল । আহমদাবাদ ও সেই 
প্রদেশের পরগণায় কেহ কেছ চাল ক্রয় বিক্রয়ের একচেটিয়া ব্যবসায়ের 
ইজ্জারা লইল্লাছিল এবং তাহাদের বিন। অনুমতিতে কেছই চালের কারবার 
করিতে পারিত না। সেইজন্য গুজরাটে চাল অত্যন্ত মন্ার্থ ছইয়। পড়ে ।” 

(ঙ$) বিজ্েশীয়দিস্ের মধ্যে ছুনীতি 

হুনাঁতির বিষ যে শুধু ভারতীয়দের মধ্যেই ছড়াইয়া পাড়য়াছিল তাছা 
নছে; বিদেশী বশিকগণও অত্যন্ত ছর্মীতিপরায়ণ ছিল | এখানে শুধুমাত্র 
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তাহার ছইটি বিশেষ প্রকাশ সম্বন্ধে উল্লেখ করিব । (১) লোরার কারবার 
সের (এalt[€!7৮০ ) হইতে বারুদ তৈয়ারী হইত বলিয়া ইহা ভারঙবধ 
হইতে ইটঝোপে রপ্তানি করা হইত : বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি 
ইহা সংগ্রহ করিবার জন্তু লালান্টিত থাৰিত । কিন্ত ইহার কারবার 
মধ্যযুগে মুঘল সম্রাটের একচেটিয়। ছিল । ওাছার অনুমতি ব্যতীত অঙ্চ 
কেছ ইচ্ছার বাবস। করিতে পারিত না। ইংয়াজ ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোস্পানীর 
জ্ঞাতসারেই শ্হানীয় কুঠিয়ালগণ গুলনাতুক উপায়ে এই অবৈধ ব্যবসায়ে 
লিশ্য খাকিত। পরিস্কত লোরা দেখিতে অবিকল চিনির দানার মত হওয়ায় 
তাহার চিনির নামে সোরার বস্তা পাচার করিত কিন্ত ১৬৩০-৩২ দ্বঃ 
অন্দে বিখ্যাত গুড়রাট ছুভিক্ফের সময় খান্ডত্তব্য যাহাতে গোপনে পাচার 
না হয় সেজন্য মুঘল প্রশাসনিক আদেশ জ্ঞারী হইয়াছিল । ন্বরাং 
কোস্পানীকেও ব্ৰীয় শ্বনাম রক্ষার্থে কুঠিয়ালগণকে এই পন্থা হইতে নিরস্ত 
হইবার জন্য আদেশ দিতে হয়। 

(২) ইউরোপীরসপের বাক্তিগত ব্যবসার-__ইংরাজ, ওলন্দাজ ও 
অশ্যাস্য কোম্পানীর স্থায়ী সেবক য্যতীতও বহু স্ৰতস্ত্র ব্যক্তি ( Freemen ) 
ভাগ্যাম্বেধী হিসাবে আলিয়া ও ব্যক্তিসত বাবসা করিয়| প্রচুর অর্থলাভ 
করিত । ইহার! কোম্পানীর আমদানী ও রপ্তানি সংক্ষান্ত সবব্ধাগুলির 
বিরুদ্ধাচরপ করিত । কুঠিয়াল ও সেবকগলের বেতন অত্যন্ত কম ছিল এবং 
এই অসছপায়ে তাহার) অর্থাগমের শসুবিৰ! গ্রহণ করিতেন । এই গোপনে 
অনুষদ, অনুচিত, ব্যক্তিগত ব্যবসার পিছলে ছিল. কোম্পানীর উচ্চ পদস্থ 
ব্াক্তিঙ্শ, মুঘল প্রশাসনের কর্স্দচারীগণ ও ভারতীয় ব্যবসায়ী, দালাল ও 
বেশেগণ । এই প্রথার প্রচলন এত বাড়িয়া পিয়াছিল ছে ইছা আয় গোপন 
ৰাখিতে পারা যা নাই প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল । জাহাজের খোলে 
যাহাতে গে/পনভাবে বাক্তিগত ব্যবসায়ের অব্য পাচার না হইতে পারে 
সেজন্য ইংরাজ্ত ও ভারতীয় রক্ষী নিযুক্ত হইত ; কিন্ত ইহারাও এত হর্বীতি- 
পরারণ ছিল যে ইছা প্রতিরোধ করা অসম্ভব বলিয়া সুরাটের প্রেসিডেন্ট 
ও কৌন্সিল কোম্পানীকে জানান ( শুই জাহুয়ানী, ১৬৪৮ )। 

হনীাতির দর্পশে মধ্যকালীন ভারতের একটি এভি্চলন আমরা দেখিতে 
পাই উপরোক্ত আলোচনায় ॥ ইতিছালের পৃষ্ঠা অনুধাবন করিলে এই 
সন্যটুকু আমরা উপলদ্ধি কপি সে সকল যুগেই, সকল দেশেই কোন না 
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কোন স্তরে ছর্নীতি এবং অসাধূতার প্রভাব থাকে । ইহা জন্য রাজনৈতিক, 
অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক কারণ দর্শান যাইতে পানে । মুঘল 
যুগে বিশেষতঃ অথবা সাধারণতাবে সুসান বুঙ্গে ভারতবর্ধে ছর্রীতির 
প্রকোপ বৃদ্ধি পাইয়ান্ছিল, হয় তো। বা জনসাধারণের বিনীত, ছল ও 
অনাসক্ত প্রকৃতির ভশ্য, হয তো প্রশালনের শৈধিল্যে অথবা অ।মলাতস্ত্রে 
দায়িত্বস্থীনতার । হয়তো আধুনিক কালে আমরা যাহাকে হর্নাতি বলিয়া 
অভিন্বিত করি মধ্যযুগে তাহাকে তু্নীতি বলিল্পা মনে করা হইত লা) 
হয়তো তৎকালীন আমলাগণ, জ্রনসাধারণ মনে করিতেন যে অর্থশালী 
হওয়া উত্তম কিন্ত অর্থ প্রদর্শন কর! নিরর্থক প্রবং ক্ষতিকর । কিন্তু সাধারণ 
মানবিকতার পাল্লায় নীতিবোধ এবং সততার যে পরিভাষা আমাদের 
রন্বিয়াডে, লেই প্রসংগে মধাকালীন ভারতে হুর্নীতির একটি চিত্র দর্শনে 
হুশ্ততে। অমরা কিয়দংশে সফল ছইরাছি। পুপতর এবং শুক্র বিচারের 
জল্য দীর্ঘতর আলোচনার প্রয়োজ্ঞন, বাহ! আপাততঃ সম্ভব নছে। 


ইচ্ষ- সিক্ত সম্পর্কের এক অধ্যায় ও 
৬৭৬৩ 3৭৯৬৮ 


শংকর দত 


ভারত মহাসাগরশ্থিত সিংহল স্বীপটির ভৌগোলিক অবস্থান বিস্তাস 
এবং বানিজ্যিক কেজ্্র ছিসাবে শুরুত্ব ভারতের মুল ভূখণ্ডের বিডি্ল শক্তির 
দৃষ্টি সৃপ্রাচীন কাল খেকে আকর্ষণ ক'রেছে। ভারতে উদীয়মান বৃটিশ 
শক্তির পক্ষেও তাই ম্বাভাবিক কারণেই এই স্বীপচি সম্বন্ধে উদাসীন 
পোষণ করা সম্ভবপর হয় নি। এতিহ!সিক দলিলপত্রের সাক্ষ্য ভারতে 
ইংকরাজ্জ শক্তির শৈশব সম্তদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকেই ভারতের 
ইংরাক্ঞছের সঙ্গে সিংহলের দেস্টয় শক্তির কুটনৈতিক আদান-প্রদানের 
পরিচয় বহন করে। সমসামগ্সিক যুগের নহ্িপত্র থেকে জ্ঞান৷ যায় যে, 
১৬৬৪ প্রষ্টাব্দে কয্পেকছন বন্দী ইংবাজ্র নাবিকের যুক্তি প্রার্থনা ক'রে 
ভারতের মুল ভূখণ্ডের ইংরাক্তেরা লিংহলের দেশীয় শক্তির প্রতীক কান্দীর 
স্রাজার কাছে দৃত প্রেরণ ক'রেছিলেন । হ্র্তাঙ্যের কথা, ১৬৬৪ পৃষ্টাব্দের 
এই কূটনৈতিক মিশন বিফল হয় এবং পরবর্তাঁ প্রায় এক শতান্সীকাল 
ভারতের ইংরাজরদের সঙ্গে সিংহলের দেশীয় শক্তির বিশেষ কোন আদান- 
প্রদানের সন্ধান পাওয়া থার না ॥ ১৭৬২_ ৬৩ খৃষ্টাব্দে “বন্ধুত্বের চুক্তি” 
সম্পাদনার্থে 75৮৭:-এর নেতৃত্বে অপর একটি মিশন ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর পক্ষ থেকে প্রেরণ করার কথা আমরা ইতিহাসে পাই । 
দুখের কথা, শতাব্দীকালের পরবর্তী এই মিশনও সাময়িক আলাপ- 
আলোচনা সত্বেও শেষ পর্যস্ত সাফল্য লাভ করেনি। যাই ছোক, 
১৭৬৩ খ্বষ্টান্দের উক্ত মিশনের ব্যর্থতা সত্বেও উত্তর-১৭৬৩ খৃষ্টান্ডে ই 
ইত্তিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে সিংহলে কর্তৃত্ব বিকৃতির ও ন্যার্থাসন্ফির 
এক সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা অমর! লক্ষ্য করি। প্রকৃত প্রস্তাবে, ১৭৬৩ খেকে 
১০৯৮ পর্যন্ত যুগটিকে পিংহলে ইংরাজ্র শক্তির কর্তৃত্ব বিস্তারের একটি 
আ্খমিক অধ্যায় হিসাবে গণ্য কর) বেতে পারে । সমকালীন এতিছাসিক 


১ম সংখ্যা] ইল-পিংহল সম্পর্কের এক অধ্যায় ৬৯ 


দলিলপত্রাদি আশ্রয় ক'রে (১) সেই চিত্তাকর্ষক অধ্যায়ের একটি সংক্ষিপ্ত 
পরিচয় উপস্থাপনের প্রচেষ্টাই এই আলোচনার উপজীব্য ॥ 
পূর্বোক্ত ১৭৬৩ প্ৃষ্টাব্দের মিশনের বযর্ণতার অব্যবহিত পরেই ভারতে 
ইংরাজ শক্তির পক্ষ পেকে সিংঘলের দেট্টায় শক্তির সঙ্গে প্রত)ক্ষ যোগা- 
যোগের প্রচেষ্ট। পরিলক্ষিত লা হ'লেও এ কণা বলা যায় ন! যে, ভারতের 
ইংরাজ্ শক্তি সিংহলের দেশীয় শক্তি সম্পর্কে গুঁদাসীশ্য ও দূরত্ব রক্ষার 
নীতি গ্রহণ ক'রেছিলেন। অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশকের মধ্যভাগ থেকে 
ভারতীয় ইংরাজদের করোমণ্ডল উপকূলে ওলম্পান্র থাটিহুলি অধিকার ও 
আয়ত্তে আনার চেষ্টা সিংহলের দেপীয় শক্তির ওপর ইংরাজ বর্তৃত্ব বিশ্ুার 
প্রচেষ্টার পূর্ববাভাস বহন করে । তৎকালীন ভারতের ইংস্সাজশক্তির 
কর্ণবারের। যথার্থই বুঝেছিলেন যে করোমণ্ডল উপকূলের উপর ইংরাক্ত 
কর্তৃত্বের বিস্তৃতি সিংহলের দেশীয় শক্তিকে ইংরাজ শক্তিত্র গুরুত্ব সম্বন্ধে 
সজাগ করতে সমর্থ হবে এবং সিংহলের দেশীয় শক্তি ভারতে ইংরাজশত্তির 
প্রতি এতকাল পর্য্যন্ত অস্ত উপেক্ষার নীতি পরিবর্তন অথব। পরিবর্জ্জনে 
বাধ্য হবেন । উত্তরকালের ঘটলার বিচারে ইংরাজ্পলক্তির এই আশ্দা 
সফল হুয়। ১৭৮২ ধৃষ্টাব্দের মধ্যে করোমগশুল উপকূলের ওলন্দাজ্ঞ 
খাটিগুলি প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ্ধদের অধিকারভুক্ত হয়। করোমণ্ডল 
উপকূলে ইংরাজ্র কর্তৃত্বের এই প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রাজের ইংরাক্ত 
সরকার সিংছলের ওলন্দাজ্র ধাটিগুলি অধিকারের জ্রন্য ইংরাজ সৈশ্চের 
সঙ্গে মিঃ ছিউ বয়েড ( Hugh 9০5০ )-কে কান্দীর রাজার সঙ্গে 
ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে এক বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্যে পাঠান । 
Hugh Boyd-এর প্রস্তাব অবশ্য কান্দীর রাজার সম্মত অর্জনে সমর্থ 
হয় লি। কান্দীর রাজ সরাসরিভাবে হিউ বন্পেডকে জানিয়ে দেন যে 
বহ্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদনের প্রল্থটি তিনি বিবেচনা ক'রতে কাজী আছেন 
ইংলপ্ডেশ্বর কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে প্রেরিত কোন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে । বলা 
" বাহুল্য, কান্দীর রাজার এই অনুরোধ ভারতের হইংরাজ্ঞ সরকারের পক্ষে 
রক্ষা কয়া সম্ভব হয় নি । ইংরাজপক্ষে আশার কখ। যে একাধিক প্রতি- 
কৃলতা সত্বেও তারা সিংছলের দেশীয় শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্নে 
ছতোডম হুননি। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজের!। 
নিংছলের কয়েকটি অঞ্চল গ্রত)ক্ষ কর্তৃত্বাধীলে আনতে সচেষ্ট ছন । 


ৰ ইত্ডিহাস [ ১৭ খণ্ড 


১৭৯৫ বৃষ্ঠাব্ে সাজাক্তের ইংরাজ সরকার কর্তৃক আয়োজিত একটি 
অভিযান নিংহলের কয়েকটি অঞ্চলের ওপর অধিকার বিস্তার ক'রতে সম 
হয়। হইংযাক্ শক্তির এই আশাতীত বিস্তারে সিংহলের দেশীয় শক্তির 
প্রতীক কান্দীর রাজা শঙ্কা বোধ করেন এবং ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দেই এই 
ক্রমবদ্ধমান ইংরাক্ত শক্তির সঙ্গে এক বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হন । 

১৭৯৫ খ্বষ্টান্দের এই বন্ধুৱের চুক্তির স্বাক্ষরকাল ১২ই অক্টোবর । 
স্থান কান্দ৷ কোর্ট । চুক্তিপত্রটি লিংহলের পক্ষে তৎকালীন প্রথম ও 
দ্বিতীয় মন্ত্রীর এবং কোম্পানীর পক্ষে 1. ১॥ndr০৮=-এর স্বাক্ষরযুক্ত । 
১৭৬৩ খেকে ১৭৯৮ - এট অশ্বর্বতীঁকালের ইজ্-সিংহল সম্পর্কের ইতিহাসে 
এই চুক্তিপত্রটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার ক’করেছে । স্বাভাবিক 
কারণেই এই চুক্তিপত্রের সর্তগুলি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অহুধ!বনযোগ্য ॥ 

১৭৯৪ শ্বষ্টাব্দের চুক্তির প্রথম লর্তে দৃঢ় বন্ধুত্বের এবা চিরস্থায়ী স্যের 
পারস্পরিক প্রতিক্রতি দিটে বল৷ হ'ল : “The kiug uf Kendia andl 
the Honourable East 18015. Cumpany shall heuveforwar.l 
continue in firin alliance aud friendship to each other to 
long as the sun and the muon exist, that is, for ever." 
দ্বিতীয় সর্ত্তে, প্রথম সর্ত্ে প্রস্তাবিত চিরব্থায়ী বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য অষ্যতম 
করনীয় নিদ্দিঃট কর৷ হ'ল । স্থির হ'ল যে অত:পর ইষ্ট ইণ্ডিয়৷ কোম্পানী - 
কান্দীর রাঙ্জার প্রতি শক্রভাবাপন্প কোন শক্তির সঙ্গে সখ্য স্থাপন করবেন 
না । তৃতীর সর্তে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে কান্দীর রাজাকে 
রাজ শাসিত্ত অঞ্চল শত্রুর হাত খেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া 
হ’ল ৷ চতুৰ্থ নর্তে বল! হ’ল যে অতঃপর কান্দীর রাড) লিংহল দ্বীপের 
বহছির্বাশিজ্যের ব্যাপারে ইংরা্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে অগ্রাধিকার দেবেন । 
ষ্ঠ সর্থে স্থির হ'ল যে, এই চুক্তি সম্পাদনের পর কান্দীর রাজ। ইংরাজ 
সরকারকে না জানিয়ে রাষ্্রীর কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রবেন না । 

১৭১৯৫ খৃষ্টাব্দের উক্ত চুক্তির শেষাংশে অদূর ভবিষ্যতে অপর এবং 
বিল্কৃত পূর্ণাঙ্গ চুক্তির প্রতিক্রতি কোম্পানীর পক্ষ থেকে দেওয়া ছ'য়েছিল। 
বলা হয়েছিল : “7১০ sbuve Treaty to bo 0০738505250 preli- 
minary to 8s more comprehensive treaty uf alliance and 
commerce‘.-...--. 1" কোল্পানীর পক্ষ থেকে প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতি 


১ সংখ্যা ] ইঙ্গ-লিংহল সম্পর্কের এক অধ্যায় ৭১ 


কার্ধ্যকরী করার জন্য ১৭৯৫ পৃষ্টাব্দে চুক্তি স্ব:ক্ষরের্র অবাবচিত পরেই 
সিংহলের দেশীয় শক্তির পক্ষ পেকে দিশত তৎপরত! দেখা যায়। ৭5৬ 
পৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী সিংহল সরকার কর্তৃক মাডান্তে প্রেরিত দূতের 
সঙ্গে ইষ্ট ইুণ্ডিয়। কোম্পানী 96 0০৮১৫ ছর্গে এক চুক্তি সম্পাদন করেন। 
তেরটি সর্বাবিশি্ট ১৭৯৬ পরষ্টাব্দের এই চুক্তিপত্রের প্রথন পাচটি সর্ত 
১৭৯৭ প্ৃষ্টাব্দের চুক্তির পুনরাবৃত্তি মাত্র । স্ঠ সর্ভে ই ছাওয়! কে।ল্পালীর 
সঙ্গে লিংহলের বাণিজ্যিক আদান-প্রদান ও বিলিমন্প সম্বন্ধে বিস্তারিত 
কয়েকটি নির্দেশ গৃহীত হয়েছিল । সপ্তম সর্ভে সিংহল সরকারকে ই 
ইণ্ডিয়া কোস্পানীর সমুড-বল্রশুলিতে বাণনিজে;র আংশিক শ্বাহীনত! দেওয়া 
হয়। চুক্তিপত্রের অষ্টম স্টি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক এবং একাধিক কারণে 
সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এই সর্তের প্রথম অংশে বলা হ'ল : “To Horou- 
rable Company shall not at any time interfere with any 
part of tho King of Kandia’s prosent possessions, except 
Buch as shall lurcafter be ceded to them by the King, 
witb a view of an increase of their friend*bip”— অর্থাৎ, ইউ 
ইণ্ডিয়া কোম্পানী কান্দীর রাজার অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে হত্রক্ষেপ ক'রবেন 
না; তবে স্থায়ী বন্ধুত্ব স্থাপনার্থে কান্দীর রাজ্ঞ; যদি নিশা রান্তোর কোন 
অংশ দ্ৰেচ্ছায় কোল্পালীকে দেন, কোম্পানী তা সানশ্দে গ্রহণ ক'রবেন । 
বম সর্তের দ্বিতীয়াংশে বলা হ’ল যে সিংহলে ওলন্দাজ অধিকৃত অঞ্চল- 
গুলি পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে কোস্পানী তৎপর থাকবেন এবং পুনরুকস্ধারের 
পর লিংহলের অন্তর্ব্ণি অঞ্চলগুঙগি কান্দীর রাজাকে ফিরিয়ে দেবেন । 
উপকৃূলস্থ অঞ্চলগুলি সাধারণভাবে কোম্পানীর অধীনে থাকবে ; তবে 
লিংহলম্বীপের অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলিতে নিয়মিত লবণ ও মতস্ট সরবরাহের 
জন্য উপকূলের একটি ভগ্লাংশের ওপর সিংহল সরকারের কর্তৃত্ব খাকবে। 
১৭৯৬ খ্বই্টান্দে স্বাক্ষরিত চুক্তির নবম সর্তে বিস্তারিতভাবে বল! হ'ল যে 
ইরাদ কোম্পানীর অগোচরে সিংছলের দেশীয় সরকার রাষ্ট্রীয় কোন 
বিষয়ে সিদ্ধাত্ত হণ ক'রবেন 3! । দশম সর্তে কোম্পানীর পক্ষ খেকে 
সিংহলের দেশীয় সক্ককারকে সিংছলের অত)স্তরে অথব) বছিভাংগ সর্বপ্রকার 
সাহায্যের প্রতিশ্রত দেওয়া হ'ল। একাদশ, দ্বাদশ ও অয়োদশ সর্ডে 
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লিয্সমিত দুত্ত বিনিময় এবং চুক্তিপত্রের অস্যান্ক আইনগত বিষয়ের উল্লেখ 
দেখতে পাওয়া যায় । 

১৭৯৬ পৃষ্টাব্দে এই চুক্তিপত্র দ্বার। সিংহলে ওলম্দাজ শক্তির ম্যাথ 
বিশেদভাবে ক্ষু্ হয়েছিল । শ্বাভাবিক কারণেই ওজন্দাঞঙ্ডেরা এট চুক্তি- 
পত্র বাতিল করার জন্য কিশেদ তৎপর হয়ে ওঠেন এবং কান্দীয রাজ্ঞ।র 
সঙ্গে গোপন কূটনৈতিক অ/দান-প্রদানে লিপ্ত ছন । এই গোপন কূটনৈতিক 
আদান প্রদানে কান্দীর রাজ্জা সাময়িকভাবে দ্বিধাগ্রস্ড হ'লেও ইংরাজ 
সরকারের প্রতি সনৃশ্বত বন্ধুত্বের মন্তাবের স্যায়ী কোন পরিবর্তন করেন 
নি। ১৭৯৬ পৃষ্টান্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ইংরাজেরা Ne6০৷১৮০ অধিকার 
করেন । সিংহুলে ওলন্দাক্ত কর্তৃত্বের প্রায়-অবসান ঘটে এবং ১৬ই 
ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ওলন্দান্ত সরকার ইংরাজ সরকারকে সরকারীভাবে 
ওাদের সিংহলন্হ খাটিগুলি ছেড়ে দিতে বাধ্য ছন। (২) ওলন্দাজদের 
বিরুদ্ধে ইংরাক্ত সরকারের এই সাঞ্ষল্য ১৭৯৬ বৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-পিংহল 
চুক্তিটির পুর্ণ কাধ্যকরী রূপ পরিগ্রছের পথ প্রশস্ত করে। 

১৭৯৬ প্র্টান্দের আলোচিত চুক্তিপঞ্রটিকে লিংছলের দেশ্টয় শক্তির 
শ্ৰাধীনত৷ বিলঙ্নের শুচনা হিসাবে গ্রহণ করা বেতে পারে । ব্রক্ষকের 
ছদ্মবেশে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সাস্্রাক্ছাবাদী নীতি এই চুক্তিপত্রের মধ্যে ইংরাজ 
সরকার সাফল্যের সঙ্গে অনুসরণ ক'রেছিলেন। এই চুক্তির চতুর্থ সর্তে 
ক্বীকৃত আঞ্চলিক অধিকার, পঞ্চম সর্ভে স্বীকত বাণিজ্যিক স্ববোগ এবং 
অষ্টম সর্তে আরোপিত অক্যাম্য সুবিধাকে আশ্রয় ক'রে অল্রকালের মধ্যেই 
ইংরাজ সরকার সিংহলে স্বীয় কতৃত্বের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন) 
সিংহলের উত্তরোত্তর তু্ববল দেয় শক্তি, আভান্তরিক ব্ৰার্থ-সংঘাত ও 
আঅরাজকতায় বিপর্যস্ত জনজীবন ধীরে ধীরে ইংর।জ সাম্রাজ্য ও শৃঙ্খলা- 
আশ্রিত হয়ে পড়ে ; ১৭৯৬ পৃষ্টাব্দের চুক্তির অব্যবহিত পরেই সিংহলের 
হংরাজ অবিকৃত অঞ্চলপগ্ডলির শাসনভ্যর মাও্রাজ্ের ইরোজ্র সরকারের 
ওপর শল্য হয় । মাজ্রান্ের ইংরাজ্ সরকার শাসনভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গ 
মাডাজের সমকালীন ভূমি ব্যবস্থা সিংহলে প্রয়োগ করার প্রচেষ্টা করেন । 
এই প্রচেষ্টা অবশ্য সিংহলে ব্যাপক অসন্ভোষের শৃচন! কয়ে এবং প্রায় 
প্রকাশ্য বিড্রেছে পরিশত হয়। ইংরাজ্র শাসনের বিরুদ্ধে চিত এই 
বিজ্রোহ, সিংহলের দেশীয় শক্তিবর্গের আত্যত্তরিক অনৈকা, সুদক্ষ 
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লেতৃক্বের এবং কর্ল্মপচন্ধতের অভাসের ফলে অস্করেই বিনষ্ট তয় এবং 
ইংরান্ধ সরকার শ্ৰল্ৰায়াসেই অবস্থা আয়ত্তে আনেল। ইংরাজ্ঞ সরকার 
স্বল্রায়াসে অবস্থা আন্গত্তাধীলে আনলেও এই বিড্রোহ-জাত অরাজকতা 
বৃটিশ রাজ্ঞশক্তির দৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে আকর্ষণ করে । বৃটিশ রাজ্জশক্তি 
সিংহলে প্রবর্তিত কোস্পানী শাসনের অসাফল্য সব্বদ্ধে স্থিরনিশ্চয় বোধ 
করেন এবং ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে একটি বিশেষ ঘোষণার মাধ্যমে শাসনভার 
ব্বহল্ডে গ্রহণ করেন । ১৭৯৮ শপৃষ্টাব্দেই সিংহলের প্রথম গভর্ণর হিসাবে 
Lord North-কে নিযুক্ত করা হয় । Lord Nortl-এর শালন ইঙ্গ- 
সিংছল সম্পর্কের ইতিহাসে নুতন এক অধ্যাল্লের সুচনা করে । 

(>) A Cullection of treaties etc. ৮507, Aitchison. 
P.417-29. 

(2) “John Gerard Ven Angelbeck, Councillor of 
Indis, Governor and Director of Dutch possessions in 
099 55150 of Ceylon, offers to deliver up to Colonel 
Stuart and Captain Gardnuer---the fortress of Columbo-.- 

In this capitulation shall be included the town ot 
Galle and the fort of Caliture with all their dependencies, 
lands, domains eto. of the Honourable Dutch East Indian 
Company *** 

[ Extracts from 6৮৪ preliminary article and article I of 
of Capitulation for Colombo aud the remaining Dutch 
Settlements.) 


ডক 
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খেয়ালী বলিয়া বিধাতা পুরুষের একটা অন্যাতি আছে । কিন্ত 
খেয়ালের প্রতিযোগিতায় ইত্তিহাস-বিবাতা অন্ান্চ প্রতিহন্ৰীদের সহঙ্েই 
অতিক্রম করিয়া বান__এ তথ্য ইত্তিছাস-রসিকদের কান্ধে অজ্ঞান। সয়॥ 
ইত্বিহাল ও ইতিকখার মধো পার্থকা আমর! অনেক সময় ভুলিয়া যাই এবং 
সঙ্গের বশবর্তী ছইয়া ইতিহাসের সোলার তরীতে আমরা অনেক সময় 
পরম উৎসাহে যাহ।পের স্থান কক্সিয়া দিই, তাহাদের সতিযকারের প্রান 
ইত্তিকথায়_ ইতিহাসে নয় । গল্প, উপাদ্যান, জনশ্রুতি অনেক ক্ষেত্রে 
কোন একটি বিশিষ্ট বাক্তির কীতিকলাপ অথব! কোন একটি ঘটনাকে 
ইতিকথায় রাজ্য হইতে বিচ্ছিপ্ত করিয়া ইতিছাসের পূর্ণ মর্যাদার উন্নীত 
করিয়াছে-- এরূপ দৃষ্টান্ত পৃথ্ববীর ইতিহাসে বিরল নয্প। ভারতবর্ষের 
বহু ব্যক্তি এবং ঘটনার ক্ষেত্রেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই । ইছার 
ফলে সাধারণের দৃষ্টিতে কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিছাস ও ইতিকথার বিভেদ 
ঘূচিয়। গিয়াছে । ভারতের মধ্যযুগের ইতিছাল-কীতিত দিলী-আজ্ঞমীর 
অধিপতি চৌৱধানৰীর পৃস্বীরাক্ত ( ওয় ) এমনি একটি চরিত? 

পৃশ্বীরাজের কীতিকাছ্বিনী এবং জ্ঞনপ্পিয়ত। লক্ষ্য করিয্পা ভিনসেন্ট স্মিথ 
মন্তব্য করিয়াছেন “I'rithriraj may be described with justice 
28 the popular bero of Northern India and his oxploits 
in love and wer are the subject of rude epics and bardio 
lays to this day ---His fame ae a lover rests upon bis daring 
abdaction of tbe ( not unwilling ) dsughter of Jayohand, 
the Gabarwar Raja of Kanauj which occurred in about 
1175 A. D. His reputation as 8 general is securely founded 
upon his defeat of the Chandel Rajs Parmal and the 
capture of Mabhoubs in 1183 as well as apun gallant resie- 
tance to the flood of Muhammedan invasion," ( Early 
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Hixory of India, 4th Edn. P. 402) পৃপ্বীরাক্ত চন্দেল অধিপত্তি 
শরমাদিদেবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া অন্তত: সাময়িকভাবে মছোবা লিজ্ঞ 
রাজ্ঞ্যভুক্ত করিয়াছিলেন_-এ তথ্য সমসামস্সিক যুগেত্র শিলালপি এবং 
সাহিত্যের সাক্ষ্য দ্বারা সমন্বিত । মহ্মদ ঘৃতীন্ত বিরুদ্ধে তাহার সংখ্রাম- 
কাহিনীর সপক্ষেও নির্ভরযোগ্য ইতিহাসপ্রাহ প্রমাণের অভাব লাউ । দুল 
আক্রমপকাত্রীর বিরুদ্ধে প্রথম সংগ্রামে তাহ।র সাফল্য হাসান লিজ্ঞামীক 
তাঞ্জ-উল্‌-মা’সির গ্রস্থে স্বীকৃতি লাভ করিরছে  শুতরাং শ্মি্খ:এর লে 
উক্তিটি উপরে উদ্ধত হুইয়াছে তাহার শেষাংশের সত্যত! অথবা সমীচীনত। 
সম্পর্কে প্রশ্নের কোন অবকাশ নাই । কিন্ত তাহার ‘expluits in love’ 
সংক্রান্ত উক্তিটি নিবিবাদে গ্রহণ করার সপক্ষে নির্ভরযোগ্য ওঁতিহাসিক 
প্রমাণ আছে--এ কঘ। অসক্ষোচে স্বীকার করা যায় না। যে তথোর 
উপর নির্ভর করিয়। পৃদ্বীর।ক্রের দ্রনশ্রিয়তা মধাযুগের সীম।ক্রেখা অতিক্রম 
করিয়া আধুনিক কালের দ্বারপ্রান্তে উত্তীর্ণ হুইয়াছে তাহার মূলে রহিয়াছে 
প্রধানতঃ উপ।খ্া।নাশ্রয়ী ‘rude epics and bardic lay3.' এদের মধ্যে 
লধাধিক উল্লেখযোগ্য চাদকবি রচিত “‘পৃপ্বীরাঞ্গরাসে' । হিন্দীভাষায় 
লিখিত এই কাব্যগ্রন্থের রচয়িতা চাদ বরদাই ছিলেন পৃশ্বীরাজের সভা- 
কবি । এই গ্রন্থে পৃদ্বীরাজের জ্ঞীবনের বহু ঘটল লিলিবদ্ধ রহিয়াছে-_ 
সমগ্রভাবে তাহাদের এতিহাসিক মুলা নির্ধারণ আমাদের উদ্দেশ্য নয । 
আমরা চাদকবি বনিত একটি মাত্র কাহিনীর মধ্যে আমাদের আলোচনা 
লীমাবন্ধ রাখিব । 

যে কাহিনীটিকে অবলম্বন করিয়া জরলমানসে পৃত্বীরাজ্ধের বীরত্বের 
খ্যান্টি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে তাছার লারক পৃথ্বীরাঞ্জ । সারিকা কনৌজ্জ- 
রাজ জয়চ্ন্দ্র-হুহিতা সংযোগিতা । পৃথ্বীরাজ্ঞযাসোঃ মতে আজ্মীয়-রাজ 
পৃশ্বীরূ/জ্জ এবং কনৌব্জ-অধিপতি জরয়চ্চন্্র ছিলেন দিল্লীর তোমর বংশীয় নরপতি 
অনঙ্গপালের দৌছিত্র। অপুত্ৰক অনঙ্গপাল প্ৃশ্বীরাগ্তকে তাহার আাজ্যের 
একক উত্তরাধিকারী মনে।নীত করায় ভ্রয়চ5ন্দ্র চৌহান-অবিপতির প্রতি 
শক্রতামূলক মনেভাব পেষণ করিতে আর্ত করেল । অতঃপর জরা চন্দ্র 
নিজের খ্যাতি প্রতিপত্তি সপ্রমাণ কর।র উদ্দে্টে রাজ্রপুয়ে যজ্ঞের আয়োজন 
করেন । যন্তশেঘে অনুষ্ঠিত হুর হুহিত। স:ংবে(পিতার স্বধন্বর-সভ। । কনৌজ- 
রাজের আমন্ত্রশক্রমে বিভিন্ন রাজ্যের অধিপ[তিগা সানন্দে এই উৎসব-সভায় 
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যোগদান করেন । কিন্তু চৌহান-অধিপতি আমন্ত্রপ গ্রহণে অন্বীকৃত ছইলে 
কুক, অপমানিত ভ্তয়চ্চত্র পৃদ্বীরাজ্ের একটি প্রতিষুতি নিযাণ করাইললা 
ভউদ্ধ৷ স্বারপালের জন্য নিদিষ্ট স্থানে শ্যাপল করিলেন। কিন্তু পিতার 
পরিকল্তনা বার্থ করিয়া দিলেন প্রিয়তম! হছিতা । তিনি ধরমাল্য পরাইলেন 
পিতৃশক্রর শ্রত্িযুতিতে । পৃথ্বীরাক্গ ইতিপূর্ষে ছদ্মবেশে ন্বরস্বর-সভায় 
উপস্থিত ছিলেন । গাহডৰালস্থহিতার মনোভাব এবং সংকলের পরিচয় 
পাইয়া তিনি সকল বাবা অত্িত্রস করিয়া বিজ্রয়-গৌরবে সংযোগিত) সহ 
নিজ্ঞ রাজ্ো প্রত্যাবর্তন করিলেন । হুতমান জরচ়চ্চল্র পৃত্বীরাক্তের প্রতি 
শক্রতা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মহশ্মদ দুরীর সাহাব্যপ্রার্থী ছইলেন। 
আত্মাতী শত্রুতার পরিসমাপ্তি ঘটিল তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে মহমদ 
ঘ্বুরীর হাতে পৃশ্বীরাক্তের পরাজয় ও মৃত্যুতে ॥ 

চাদ্-বণিত্ত এই কাহিনীর যে অংশটি প্ৃশ্বীরাজজ-লংযেগিতাকে কেন্দ্র 
করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাই ভিনসেন্ট স্মিথ উল্লিখিত ‘exploits in’ 
[১৮e”। পৃশ্বীরাঙ্জ-দংযোস্িত। সম্পর্কিত আখ্যানটি ইতিকথার মধ্যেই 
নিঃশেষিত ছইপ্সা যায় লাই ; ইতিহাসের পৃষ্ঠায়ও উহা রেখাপাত করিয়াছে । 
পৃশ্বীরাক্ত-রাসোবনিত কা ছিনীর সত্যতা মানিয়া লইলে পৃশ্বীরাক্ত ও জয়চ্চজ্ের 
শত্রুতার সূলে সযোগিতার শ্বরশ্বর-সত। ইন্ধন যোগাইয়াছিল, জয়ছদ্জ্রের 
আমস্ত্রণজ্রুমে মছপ্ষদ ঘূরী চৌছানরাজ্য আক্রমপ করিয়াছিলেন এবং এই 
হৰি প্রতিৎস্ৰী ভারতীর রাজশক্তির মধ্যে শত্রুতার স্বযোগ লইয়! দুরী- 
অধিপতি যে আক্ৰমণ পশ্মিচালন! করেন তাহ! উপলক্ষ) করিয়াই ভারতব্্বের 
ইতিহাসে একটি নুতন অধ্যায় সংযোজিত হইযরাছিল--এইর.প সিওাস্ত 
অপরিহার্য হুইয়। পড়ে । কিন্ত আসলে সংযোগিতা উপাখ্যানের এঁতি- 
হ্যাসিকতা নি:সংশয়ে মানিয্লা লওরা যায় না। চাদকৰি নির্ভেজাল 
এতিহাসিক তথ্য পরিবেশনের প্রতি তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই । 
কলন! ও রোমান্সের দাবীর কাছে বার বার তিনি ইতিছাসের পরাভব 
খটাইক্সাছেন এবং পৃশ্বীরাক্ররাসে। প্রথম রচনাকালের পর ছইতে বছ 
পরিবর্তন ও পরিবর্তনের স্বাক্ষর বছন করিয়। আমাদের ছাতে পৌছিয়াছে__ 
এ ক'টি যুক্তি ছাড়াও াদকবির রোনান্দ-্রীতির সুযোগ লইয়া লংযোগিতার 
শ্বরস্বর কাছিনী__এবং পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মধ্যে অনৈতিছাসিক ভা 
অনেকখানি স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে_ এরূপ নে কত) অযৌক্তিক 
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নয়। পৃত্বীরা্জ ও জরচ্চন্দ্রের প্রতিদ্বশ্বিতার জ্প্য যে নিগ্তক ব;ক্তিগত 
কারণ 61৮ কবি নির্ন।রণ করিয়াছেন ভাতা উতিভাসপ্রাহা নয় । উতয় রাজ্যের 
শক্তি সমতা, আথাবর্তের তৎকালীন রাজ্জনেতিক পরিবেশ, সর্বোপরি 
রাজ্রপুততসূলভ, গোগ্ঠাসর্বন্দ রাষ্টনৈতিক আদশ চৌভান-গাহড়বাল প্রতি- 
স্বশ্দিতার প্রকৃত কারণ । উভয় পাজোর প্রতিত্ব/শ্ৰতাকে বাক্তিদত আ.ড্রোলশেত্র 
যুক্তি দেখাইয়া বা) কর। লায় লা। তা'ছাড়। ব্যক্তিগত আক্ৰোশে 
সপক্ষে অনঙ্গপ!ল বা সংযোগিতা সম্পকিত যে কাহিনী ঠাদকবি সবিশ্তারে 
বর্ণনা করিয়াছেন তাহ।ও এঁতিহাসিক তথ্যের দিক হইতে নিতুল নয় । 
পৃর্বীবাজের রাজত্বকালের এতিহাসিক উপাদান সমূহের মধ্যে সর্বাধিক 
নির্তরযোগা জয়ানক-রচিত পৃশ্বীরাজবিজয় মহাকাব্য । তবরাইনের প্রথম 
এবং দ্বিতীয় বুদ্ধের অন্তর্বতী কালে সম্ভবতঃ ইছা। রচিত হইয়াছিল । বিজ্ঞ 
এই কাব্য গ্রস্থটিতে কোথাও সংযোগিত। কাহিনীর উল্লেখ দেছিতে পাওক়) 
বায় না। জয়ালক পৃশ্বীরাক্ত মাহুষীদের ন।মোল্লেখ করিয়াছেন, বিজ্ঞ এই 
সকল নামের তালিকায় ভ্রর়চ্চন্দ্র-হুছিত্তা সংযোগিতা। স্থান লাভ করেন 
লাই ৷ নরচন্দ্র প্রসীত ‘রস্তামঞ্জযরী' এবং “হস্থীর মহাকাবে)ও সংযোগিতার 
নামোল্লেখ নাই । মহামহোপাধ্যায় গোরীশক্ষর ওঝ। এই কারণে সংযো- 
গিতা কাহিনীর এতিহু সিকতা স্বীকার করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন 
(ওবঝা-নিবন্ধ-সংগ্রহ, ২য় খণ্ড, ৭৮ ১১২ পৃঃ) ' সম্প্রতি ডক্টর দশরখ 
শর্মা Early Chauhan J)yuasties প্রস্থে পৃর্থীব্রাজজ রাসোবনিত সংযোগ ত। 
কাছিনীর সবিভ্তার আলোচনা প্রসঙ্গে ওকান্জীর মতবাদ খণ্ডন করিতে 
প্রয়াসী হইয়াছেন । ডক্টর শর্মার মতে (১) হচ্মীব্রমহ।কাব্য অথবা বস্তা- 
সমঞ্জয়ীতে সষোগিতা-কাহিনী। অ্ুলিখিত-_ ইহ। হইতে এই কাহিনী ভবের 
ইহ! নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হুর ন7। (১) পরবর্তীকালে কাব চচ্দ্রশেখ্র 
কতৃক রচিত নূর্জেন-চব্রিত এবং আবুল কজ্জল্‌্-এর গ্রন্থে সংযো[গত।৷ 
কাহিনীর বর্শনা দেখিতে পাওয়া যায় । (৩) প্ৃর্থীরাজবিজ্ুপমহ কাব্যে 
পৃথ্যীরাজ্জ ও অপ্পরা তিলোত্তমার প্রেম কাহিনী বণিত হইয়াছে । ডক্টর 
শর্মা তিলোত্তমা ও সংযোগিতার মধ্যে আভি্জত। বছনা করিয়। রাসে। বণিত 
সাংযোগিতা উপ।খ্যান্টিকে ইতিহ্বাসের বিচারে গ্রহণযোগ্য বলিয়া জভিমন্ত 
প্রকাশ করিয়াছেন । € Ye, uf course, 1১6৮৪ covery right to 
exuinine the truth of ap old tradition. But if the only argu~- 
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ments that can be advaucwl against a.c 000৩ summed up 
=U৩৬৮০, (পণ্ডিত ওৰার যুক্তিসমূহ ) the uld tradition must be 
Pormitted to hold its ground. TLerois nothing illugical 
ur irrational about it. Nur dues it go against any known 
bistorical facts.” ( Eusly Chauhan 10৮) ৮৪৫5, p. 99 ) 

ভষ্টর শর্ম। তাছার সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রধানতঃ নির্ভর করিয়াছেন 
পৃথ্যীরাক্গরাসো এবং আবুল ফনজ্তলের কাছিনীর উপর । রাসে। গ্রন্থে 
পৃষ্যীরাক্ত সম্পর্কে ঘে সকল তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে ত।ছার অধিকাংশই 
অপর কোন নির্তরধোগ) সুত্র দ্বার সমন্দিত হুয়না। উপরস্ত এই গ্রন্থ 
যে আকারে আমাদের ছাতে পৌছিযাছে তাহ। পৃথ্ীরান্তের সমসাম[য়ক 
কালের রচন৷ বলির পৃহীত হইতে পারে লা । মহামহোপাধ্যায় শ্যামলদাস 
এই মহাকাৰ্যের প্রাচীনতা ও এতিহালিকতার বিরুদ্ধে বে বিশ্বৃত আলোচনা 
করিয়াছেন ( জ্ঞার্শাল অব এসিয়া6ক সোসাইটি অব বেঙ্গল, ১৮৮৬, প্রথম 
খণ্ড পৃঃ ৫ৎ__৬৫ ) তাহা পণ্ডিত মোহনলাল বিষ্ণুলালের 1৬ Defei.ce of 
Prithviraja Raso vf Cbaud Bardai, Benares 1887 অথবা ডক্টর 
দশরব শর্মার The Historicity of DIrithviraja-Kaso (Indian 
flistorical Quarieriy 1940) শীর্ষক প্রবন্ধের আলোচন। দ্বারা 
সংশয়াতীতরূপে খণ্ডিত হয় নাই । আবুল কজলের কাহিনী ঘটনার পায় 
চারি শত বৎসর পরের রচনা ॥ স্মতরাং এ বিষয়ে ইছার নির্তরযোগ্যত। 
সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে । পৃথ্ণীরাজবিজ্ঞয়মহা কাব্য-ঝণিত 
ভিলোত্তমার সহিত জরয়চ্চন্দ্র-হুছিত।র অভিন্গত। প্রমাণিত করিতে (গিয়া 
ডক্টর শর্মা ইতিহাস-সম্মত বিচ।র-প্রণালী অপেক্ষা কল্পনাকে অধিকতর 
প্রাধান্ত দিয়াছেন । পৃথ্যীরাঞ্জ বাছাদের পাশিগ্রহণ করিয়াছিলেন এই 
মহ্ছাকাব্যে তাহাদের নামোল্লেখ রহিয়াছে! কাহারও ক্ষেত্রে প্রচলিত 
নামের পরিবর্তে অন্ত নাম প্রীত হয় নই । পুথ্বীরাদ্র যদি ন্বয়শ্বর-সত। 
হইতে হরণ করিয়া জয়চ্চন্্র গাছতাকে র৷জন/হযীর মধাদায় প্রতিষ্ঠিত 
করিয়৷ গাকিতেন তাহ! হইলে সমসানয়িক কালের যে-গুশ্থকার প্রত্যারাজের 
কীতিকীর্ভনে উৎসক তিনি সংয্েগিত।কে অপ্সরী তিলোভম। বলিয়। বর্ণনা 
করিবেন কি কারণে এবং জয়চচণ্ডের নাম উল্লেখমাত্র ন করিয়। তিলোতমাকে 
গঙ্গাতীরস্থ কোন রাজ্যের অধিপতির কন্ডা। ঝলিয়াহ ক্ষান্ত রহিলেন কি 
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কারণে তাহার যুক্তিসঙ্গত ব্যখ্যা সহন্তপ্রাপ) নয়। পৃথ্দীরাজ বিজয় 
মক[কাব্যে দ্বয়দ্বর-সভ্তা হইতে কণ্যাহরপের কাভিনীও অঙ্ুল্লিশিত । শূর্জন- 
চরিতের গ্রন্থকার আবুল ফদ্রলের সমকালীন লেখক । তা'চাড়৷ তাহার 
গ্রন্থের লছিক। কান্তিবতী, সংফে।গিতা নয় ৷ সুতরাং সমসাময়িক লেখকদের 
রচলাঘ্ যে ঘটনার উল্লেখ নাই, ঘটনার নাত্রিকার নানের সক্ধানও বেথানে 
পাওয়৷ যায় না, সেই ক্ষেত্রে সমকালীন তথাকে সম্পূর্ণ অন্বীকার করিয়া 
জনশ্রুতি অবলগ্বল করিয়া পরবর্তীকালে যে তথ্য পরিবেশিত চইচাঙে 
তা'কে ইতিহস বালয়। মানিয়া লওয়ার মধ্যে ইতিহাস ও ইতিকপার 
পার্থক্য অন্বীকার করার প্রবণতারই পরিচয় পাওয়া মায় ॥ 


পুস্তক পরিচিতি 
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ভারতের স্বাধীন'ত! সংগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার 
জন্য ১৯৫০ সালে ভারত সরকারের উদ্ভোগে একটি সম্পাদক মণ্ডলী 
গঠিত দল । সম্পাদক মণ্ডলীর [)ir৮e০০৮ ডঃ রমেশচল্তর মজুমদার এই 
কমিটির পক্ষ খেকে স্বাধীনত৷ সংগ্রামের ইতিহাসের একটি খসড়া রচন৷ 
করেন । কিন্তু ১৯3৬ সালে ভাবত সরকার এই সম্পাদক মণ্ডলী ভেজে 
দেওয়ার পর ডঃ নজুমদার দ্বতস্ত্রতাবে গার দীর্ঘ খসড়াটি তিন খণ্ডে 
প্রকাশ করেন ॥ 

এই সুব্বহৎ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ 
রয়েছে । ভারতবর্ষে ইংরাজ্ঞ শাসন স্থাপনের প্রাকালীন রাজনৈতিক 
অবস্থা, ইংরাজদের সাফল্যের কারণ, ভারতে প্রথম যুগের বিদেশী শাসন 
বিরোধী প্রতিক্রিয়া ও বিভিন্ন শ্রেণীর জনগশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসস্ভেঃষ 
ও বিক্ষোভের পর্যালোচনা করা” হয়েছে । ১৮৫৭ এর বিড্রোহকে ভঃ 
মন্সুষপার ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্ধ্যাদা দিতে স্াজী নন । 
এই প্রসঙ্গে তিনি গার ইতিপূর্বে প্রকাশিত The 5৩০০৮ Mutiny 
and the Revolt of 1857 গ্রস্থের সতগুলির পুনরাবৃত্তি করেছেন । 
ওয়াহবি ও অস্যাস্ট আন্দোলন গুলির (কুকা, বিরস। প্রভৃতি) সংক্ষিপ্ত 
উল্লেখ আছে । প্রশম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় জ্ঞীবন ও 
চিন্বাধারায় বিশেষ করে রাজনৈতিক চেতনার উদ্মেষে পাশ্চাত্য শিক্ষণ 
ও সম্পর্কের গভীর ও ব্যাপক প্রভাবের বিল্লেষশ আছে ৷ ১৮৮৫ লালে 
কপ্রেসের জন্মের পূর্বেই ভারতে বিশেষ করে বাংলা দেশে জাতীর 
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আন্দোলনের ক্ষেত্র যে প্রস্যত হয়েছিল ডাঃ মল্তুমদার ত! বিক্তৃতভাবে 
আলোচন! করেছেন। কংগ্রেসের জন্ম, ভাব্রতীয় রাজ্জনৈতিক আশা- 
আকাঞ্খার প্রতি বৃটিশ মলোতাব, ভারতীয়দের ক্রসবদ্মান হতাশা ও 
বটিশ শাসনের কলাপকর রূপ সন্দচ্ছে মোহভঙ্গ ও নিরাশার ফলে 
কংগ্রেসের মধ্যে ও বাইরে চরমপন্থী মতবাদের স্গ্রি 9 প্রসার এবং 
সব শেষে মুসলমান বক্ছনৈতিক চিন্তার বিকাশ ও তার গতিপ্রকৃতি সগ্ঘক্ষে 
আলোচনা! রয়েছে । 

ডঃ মল্লুমদারের গ্রশ্বের দ্বিতীস খণ্ডে (১৯*৫-১৯১৮) স্বদেল্ী আন্দে- 
ললের দীর্ঘ বিবরণ ও বিশ্লেষণ এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । ভাতের 
বিভিন্ন স্থানে বিপ্লবী আন্দোলন ও ভারতের বাইপ্রে বিপ্লবীদের কর্ম- 
তৎপরতার বিবরণও আছে । এই খণ্ডের অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে মুসলিম 
লীগের প্রতিষ্ঠা, মুসলমান রান্ধনৈতিক আন্দোলনের গতি প্রকৃতি, 
কংশ্রেলের অন্তবিরোধ, তিলকের লেতৃত্ে চররমপন্থীদের শক্তি ও জ্রনপ্রিয়ত!। 
বৃদ্ধি, “হোমরুল” আন্দোলন, বৃটিশ সরকারের আপোষসূলক নীতি 
( মৰ্লে-মিণ্টো ; মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড সংস্কার )} ও নির্মম দমন নীতি 
প্রন্থত্তির আলোচনা রয়েছে । ১৪০৫-১৯১৮ এই যুগটিকে ডঃ মজুমদার 
অরবিন্দ ও তিলকের যুগ বলে অভিহিত করেছেন । 

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ (৯০২ পৃঃ) শেষ খণ্ডটিতে ১৯১৯ সালে মহাত্মা গান্ধীর 
নেতৃত্ব গ্রহণের সময় থেকে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় পর্যস্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ও বুগাত্তকারী ঘটনাগুলির বিরবণ ও বিশ্লেষশ আছে । এই 
খণ্ডের দীর্ঘতম অধ্যায়গুলি হুল খিলাফত. অসহযোগ আন্দোলন এবং 
আইন অমান্য আন্দোলন । এ ছাড়া স্বরাজ্য দল, বিপ্লবীদের তৎপরতা, 
গোলটেবিল বৈঠক, স্থভাষ চন্দ্র বন্থুর ভূমিক! ও আই, এন, এ, আন্দোলন, 
“ভারত ছাড়’ আন্দোলন ও স্বাধীলতা আন্দোলনের শেষ পর্যায়ের নাটকীয় 
ঘটন!বলীর আলোচনা করা হয়েছে । মহাত্মা গ্রান্ধীর নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক 
চিন্তার কঠোর সমালোচনা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে । এ বিষয়ে 
সচেতন ছয়ে ডঃ মজুমদার তাঁর তৃতীয় খণ্ডের ভূমিকার লিখেছেন: 
=] yield to none in my profound respect for Gandhi the 
saint and the humanitarian---hbut the trutb, it will, 1 
believe, be patent to all that Gandhi was lacking in both 
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litical wisdom aml political strategy.------1l am not 
unaware of the mde shucks that such treatment would 
Rive to 8 large secliun of ludlians.” কংগ্রেসের রাজ্জনৈতিক 
নেকাব ও বর্জধারা, সুসান র'ক্তনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ, ভারত বিভাগের 
শটভুমি ও তার দারিত্বে। সুল্যারন প্রভৃতি বিষয়ে ডঃ সজ্মদায়ের 
মঙাদতহ বন্ধ ।ৰতৰ্কের স্াষ্টি করবে । ছুই প্রধান রাঙ্জলৈতিক দশ 
নংগ্োল ও সৃসলিম লীগ ছাড়া অস্থান্ড ছলগুক্ষিত্র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইট 
খণ্ডে আগে । তীর খণ্ডের শেলে শ্রস্থপঞ্জি ও সময়াশ্রক্রমিক ঘটলাবলীর 
ভাঙ্গিক আছে । 


Indian Nationalism And Hindu Social Reform by 
Charles TI {leimsath, Associate Professor of Suu‘h Asian 
Studies, School of International Fervice, ‘The American 
Uuniversitr, Washington, D. C. Published by Princeton 
University Press, Princeton, New অভাগা 1964. ( 3797p). 
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'অধাপক ছাইমৃসাথ অনেক তথা সংগ্রহ করে রামমোহন খেকে প্রথম 
বিশ্বযুদ্ধের পুর্ব পর্মন্ত বাংল, মাডাজ, বোস্ছে ও পাঞ্জাবের সঙগাজ-সংক্কার 
আন্দোলন বিশঙ্গভাবে আলোচনা করেছেন । তিনি মনে ফরেন যে, 
সাবাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক্‌ খেকে ছিন্দু ও মুসলমানদের সম্পূর্ণ পৃথক 
শক্ত রয়েছে । তাই মুসলমান সদাজ্তের লক্ষোর-আন্দোলন পৃণকভাবে 
আঙ্দোচমা করা! দরকার । অবশ্য এই গ্রশ্থে লেখক হিন্দু সাজের মধ্যেই 
জালোচনা নিবন্ধ রেখেছেন। 

তিনি যে সব বিষয়ে আলোচনা করেছেন, তা হোল £ সমাজ সংস্কায় 
আন্দোলনের প্রথান প্রধান বৈশিষ্টা, দয়ানন্দ প্ৰযন্ৰতী ও বেছ যামন্তী 
মালাবারী কর্তৃক প্রবন্তি সংস্কার আন্দোলন, জাতীয় কংগ্রেসের ভুমিকা, 
শ্যাশস্যাল সোস্যাল কনফারে্ল এবং বোহ্বে, দাজাজ, বাংলা ও উত্তর 
ভারতের সঙ্গাজ সংস্কার আন্দোলন । পদর্রিশেষে সংক্ষেপে সমাজ-সংস্ষারের 
ক্ষেত্রে হাতত গান্ধীর তুনিক। উল্লেখ করা হযেছে । 

১৮৮০ শৃষ্টাব্দের পূর্বে সমাজ-সংক্ষার আন্দোলন বিতিন্ন অঙ্ষলেই 





সস লংখ্যা ] পুক্তক পরিচিতি ve 


সীমাবদ্ধ ছিল । তাছাড়া আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কোন 
যোগাঘোগও ছিল না । বিদ্তাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের খবর 
সার!) ভারতে ছড়িয়ে পড়লেও, এই আনল্চোলন পরিচালনার জ্রন্য কোন 
সবৰ্বভারতীর সংগঠন গড়ে উঠেনি । তথন সমাজ্জ-সংক্কারের শুল্যে ভারতের 
শিক্ষিত হিন্দুদের এক্যবন্ধ কর। খুবই কষ্টকর ছিল । 

বোস্বের পারসী নেতা। বেহু-্রামভ্তী মালাবারী সমাজ্ঞ-সংস্কারের জন্য 
স্বৰ ভারতীয় দ্রাত্বীয় সংস্থা পড়ে তোলায় চেষ্ট। করেন । ১৮৮৭ খ্বষ্টাব্দে 
মহাদেব গোবিন্দ রাপাডে ও রঘুনাথ রাও "ল্যা্শন]াল সোস্যাল কনফারেন্ল' 
প্রতিষ্ঠিত করেন । অবশ্য আরও অনেকে এই সংগঠনের সংগে যুক্ত 
ছিলেন। সমাজ-সংক্ষার আন্দেলনে এই সংগঠনের অবদান অনন্ৰীকার্য ; 
যদিও ভারতীয় এঁতিছাসিকের। এখনও ন্যাশন্যাল সোস্যাল কনফারেন্সের 
প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেননি । সমাজ্ঞ-সংক্কার, ধৰ্ম্ম ও রাঞ্জনীতির মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্কের বিল্লেষণও অধ্যাপক ছাইস্সাথ-এর রচনায় পাওয়া 
বায় । 


Swami Vivekauda in Americau—New Discuveries br 
Marie Louise Hurke, Assuciate of the Vedanta Society 
of Nortlern California, San Francisco. Published by 
Advaita Ashrama, 4 Welliugton Lane. Calcutts, 1958. 
(639p.) Rs. £0/- 

লেখিকা আমেরিকার স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম অবস্থান সম্পর্কে 
(আগষ্ট ১৮৯৩ প্রীঃ থেকে এপ্রিল ১৮৯৫ ঝ্রীঃ) সম্পূর্ণ নতুন তথ্য দিযে 
এ গ্রন্থ রচল। করেছেন । প্রচলিত অর্থে এ ঠিক জ্ঞীবনী গ্রন্থ নয়; 
অপ্রকাশিত তথ্যের উৎস বলে উল্লেখ করাই সঙ্গত । আমেরিকার (বিভিন্র 
সংবাদপত্রে যে সব খবর প্রকাশিত হয় ত1 এ গ্রন্থে সল্লিবেশ করা হয়েছে । 
তাছাড়া লেখিকা এ সমরে বারা স্বামী বিবেকানন্দের সংস্পর্শে আসার 
সৌভাগা অর্জন করেছিলেন গাদের রচনা, চিঠিপত্র ও কবিতা খেবে ও 
অনেক তথা সংগ্রহ করেছেন । স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আগ্রছলীল 
প্রত্যেকের কাছে এ গ্রন্থ অপরিহার্থ হবে। 

সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 'পার্পামেন্ট জৰ্‌ রিলিছিয়ান্স-এ যোগ 
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দেবার পৃষেষ আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দ হর্স, ভারতের তুরবন্থ। 
ইত্যাদি বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন । “পার্লামেন্ট অব্‌ (রলিজিযনস্‌’ ও 
আমেরিকার বিভিতর অঞ্চলে ব্ৰামী বিবেকানন্দের কার্যাবলী নিয়ে অনেক 
তথ্য এ গ্রন্থে পাওয়া ঘালপ। স্বামী বিবেকানন্দের বক্তব্য বিষয় ছিল 
ঈশ্বর সম্পর্কে ছিন্দুদের ধারণা, বেদাস্ত দর্শন, ধৰ্ম্ম ও ধর্মবিশ্বাস, মানুষের 
তাগ্যঙগিপি, ভারতে ক্রিম্চান মিশন/রীদের কার্ধ্যাবলী, ভারতের ধর্ম, 
ভ্যরতীয় মহিলা, ভারতের সামাজিক দ্বীবন ইত্যাদি। কি উদ্দেশ্য 
নিযে তিনি পশ্চিম দেশে সিয়েছিলেন, তার বিস্তৃত আলোচলাও 
এখানে রয়েছে । 
দিনাইসাহন বসু ও অমলেন্যু দে । 


সঙ্বাদ ৩ মতামত 


ভ$ রজেশচজ্ঞ মন্ধুমদ।তের সন্বর্্ছল। : ১৯৬৬ এ্রস্টাব্দের ১৭ই ফেব্রু- 
যারা কা)।লকাট। হিস্টরিক]!ল সোসাইটি শ্ৰনামধন্য এঁতিহালিক ডঃ: রমেশচচ্দ্ 
মজুমদার মহাশয়কে এসিয়াটিক সোসাইটির সভাগৃছে সন্বন্ধন। জানান ॥ 
এই সভার কলকাতার (বিশপ রেভারেশু ডঃ: এইচ, এল, জে, ডি মেল 
সভাপতিত্ব করেন । এই উপলক্ষ্যে সোসাইটি একটি ক্ষুড্র পুক্তিকা প্রকাশ 
করেন, তাতে ডঃ সলুমদারের জীবনী, রচিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ 
আছে । সোসাইটির পক্ষ থেকে ডঃ নরেন্দ্রকুষ্চ সিংহ ও অধ্যাপক নিল্টথ 
রঞ্জন রায় ভাষণ দেল; উভগ্ন বক্তা ডঃ মল্ুমদারের গতীর পাতা ও 
অবদাল শ্রদ্ধার সংগে আলোচনা করেন । ১৮৮৮ খ্রী্টাব্ডের ৪ঠা ডিসেম্বর 
ফরিদপুর জেলার ( পুর্ব পাকিস্তান ) খাণ্ডারপাড়। গ্রামে ডঃ মজুমদার 
জন্মগ্রহণ করেন । তিনি কৃতিত্বের সংগে এম, এ, প।শ করার পর ইতিহাস 
গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন এবং আজও নিরলসভাবে এই কাজে নিযুক্ত 
রয়েছেন । তিনি ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্ভালয়ে ইত্তিহাসের অধ্যাপক 
ছিলেন ; অনেক আন্তর্জাতিক ইতিহাস সম্মেলনে যোগদান করেল । মানব- 
জাতির ইতিহাস রচনার জগ 'ইউনেক্ষো” (NESC0) যে আন্তর্জাতিক 
কমিশন গঠন করেল, তার সহ-সভাপতি হুলেন ডঃ মজুমদার । তাছাড়া 
বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান তাকে সম্মানিত করেছেন । অক্লান্ত পরিআম বরে 
তিনি ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচন। করেছেন 
এবং অনেক ঘটলাবলীর উপর নতুন আলোকপাত করেছেন ॥ 

সভাপতি মহাশয় ডঃ: মলুসদারের অবদান সম্পর্কে বিশদ আলোচনা 
করেন । তিনি বলেন যে, ডঃ মল্গুয়দার সরকারী নির্দেশের দ্বার৷ পত্রিচালিত 
না ছয়ে তথে]র ভিত্তিতে সিপাহী বিডোছ সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত 
করে ভারতীয় এতিছাসিক ও গবেষকদের কাছে এক লতুন দৃষ্টাস্ত স্বাপন 
করেছেন । তিনি সত্যনিষ্ঠার জন্য ডঃ মজুমদারের প্রশংসা করেন। 

ডঃ রমেশচত্দ্র মজুমদার দীর্ঘ ভাষণে ইতিছাস রচনায় তার ব্যক্তিগত 
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অতিন্ঞত৷ বর্ণনা করেন এবং তরুণ গবেঘকদের সত্যনিষ্ঠ হয়ে নিরলসভাবে 
গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দেন ) 

পরিশেষে সোসাইটির পক্ষ খেকে শুরীসোসেন্্রচন্দ্র সম্পী ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন । 

ভিকৃসন।যী অব. ইন্ডিয়ান ছিস্ট(র : শ্রীসচ্চিদালম্প ভট্রাচার্য অনেক 
পরিজ করে 'ভিফ্সনারী অব. ছুণ্ডিয়ান ছিস্ট রি' সন্ধলন করেছেল। 
কলকাতা বিশ্ববিস্ভা্গয় এই গ্রন্থ শুকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন । এই গ্রন্থে 
ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীন, মধ) ও আধুলিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ ঘটলাধলী 
এবং এতিছাসিক ব্যক্তিদের সম্পর্কে বিবরণ রয়েছে । তের পৃষ্ঠার এই 
প্রশ্ব ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহজীল পাঠকদের কাছে অপ/[রঘার্য 
বলে পন্সিগপশিত ছবে ৷ ্্রভট্রাচার্খ এখন কলকাত৷ বযিশ্ববিভ।লয়ের 
ইতিহাস বিভাগে U. G. 0 প্রকল্প অনুযায়ী অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিসাবে 
গবেষণায় নিষুক্ত আছেন ॥ 

ভাজ, ছ ( ৬৮৯০৪ ২7৬০) : ডঃ নরেন্্রকৃকচ সিংহ, ডঃ শলীতুষণ 
চৌধুরী, ডঃ অমলেশ ত্রিপাটী ও ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত-এর তত্বাবধানে 
‘W৮০5 Who’ নামক গ্ৰন্থ সন্ধলিত হচ্ছে । এই গ্রন্থে রামমোহন খেকে 
আরম্ভ করে ১৯*৫ লাল পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের সংগে যুক্ত বাংলা 
দেশের নেতা, কর্মী ও চিন্তানাযকদের সম্পূক প্রয়োজনীয় তথ্য ঘাকবে। 
প্রেনিডেন্পী কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক নির্্লচন্র সিংহ মহাশয় 
এই প্রস্থ রচনার দায়িত্বে রয়েছেন । 

আশুতোব জনত্মশতবাৰিক। সনিতি কতৃক প্রকাশিত গ্রন্থ : ১৯৬৪ 
বীষ্াব্দের জূপাই মালে আশুতোষ জন্মশতবা(ষকী কমিটি স্যার আগ্ুতোষ 
মুখোপাধ্যায়ের জীবনী রচনার জন্য ড: সরেন্দ্রকুঞ্চ সিংহ যহ।শড়কে মনোনীত 
করেন । সম্প্রতি ডঃ সিংহ অনেক তথ্য সংগ্রহ করে ইংর৷জীতে এই 
জীবনী রচনা করেন । পশ্চিমবংগ সরকারও এই গ্রন্থ রচনায় আদিক 
সাছাষ্) নিয়েছেন । 

"ছাউলস অব. জগকশেঠ'এর পুঝগুজেশ £ ক্যালক।ট। ছিন্টরিক)াল 
সোসাইটি জে, এইচ, লিট ল কর্তৃক লিখিত ‘হাউস আব. জগৎ শেঠ" নামক 
প্রস্থ প্রকাশ করছেন। লিট ল এর বিখ্যাত রচন! ‘বেঙ্গল পাস্ট এণ্ড 
প্রেক্রেন্ট'-এ ১৯২০-২: আইনে বার।ব!(হকভাবে প্রকাশিত হয় । ভারত 
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সরকারের অর্থানৃকৃলে) এই মৃল)বান। প্রবন্ধটি এখন বউ-এর আকারে 
প্রকাশ করা সন্ভব ছবে । এই প্রস্থের সম্পাদনা করছেন ডঃ: নেল্দরকৃষ্ 
[লছ । তিনি গ্ৰন্বেত্র একটি দীর্ঘ ভামিকাও লিশছেন ও 

জলশিস্ফ7 পরিষৎ £ জ্রান-বিজ্ঞালের নালা প্রসঙ্গের কপ শিক্ষিতের 
সংকীর্ণ সীম৷ পেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেবার উচ্ছেশ্ব নিয়ে 
গঠিত হয়েছে 'জ্নশিক্ষ। পরিমৎ' । ১৯৬০ প্রষ্টাব্ডের জুন মাসে প্রতিষিত 
এই পরিসৎ বাংল/ভাষাপ্র মাধমে লাহত্য, বিজ্ঞান, অ' ও উতিছাসের 
[বিভিন্ত সমস্যার আলোচনায় কাজ চালিয়ে যাচ্ছে । ঘরোয়া বৈঠক 
ৰাণ্ডালী মেজাভজের সঙ্গে খুবই খাপ খায় এবং সে ঠিলানে এ পরিষৎ 
কলকাতার সাংস্কৃতিক শ্বকীরতা বজায় রেখেছে । অধ্যাপক শুশোভন 
সরকার ও ভার ছাত্রদের চেষ্টায় ভনশিক্ষ। পরিষত-এব ইতিহাস প1১চক্র 
কলক।তার একটি সুপরিচিত ও বিশিষ্ট ইতিহাস আলোচল! কেন্দ্র হয়ে 
উঠেছে । এই পাঠচক্রের উদ্বোগে গত ছ'বছরে মোট ৫৩টি সতা। বসেছে ॥ 
নীল বিডে৷হ, সিপাহী বিজ্রোহ, অৰ্থনীতিক ইতিহাস ব্ৰচনার সমস্ত৷, 
উনিশ শতকের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন 
প্রভৃতি সাদ্প্রতিক বিতর্কমূলক সমস্যা নিয়ে এই পাঠচক্রে আলোচনা 
চলে । তাছাড়া পরিষৎ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বমাঁর৷ কলকাতায় এবং 
গ্রামাঞ্চলে মূল্যবান পুরাণে! বই, পুথি ও দলিল খু'ন্তে চলেছেন । 

ইন্ডাটিভট অব হিষ্টাৱিক্যাল ষ্টান্ডিজ, £ ১৯৬১ গ্রষ্টাব্দে 
শহরের তরুণ ইতিছহালসকর্মীদের একত্র করে একটি নতুন সংস্থা গড়ে 
তুলেছেন কলকাতা বিশ্ববিভালয়ের ইতিহাস বিভাগের রীডার ডঃ শিবপদ 
সেন । অল্ুকালের মধ্যেই ‘ইন্‌ষ্টিটিউট অব. ছিষ্টরিকাযাল ষ্টাডিজ্ঞ' সারা 
ভারতবর্ষে একটি বিশিষ্ট সংগঠন হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ভারতের ও 
বিদেশের প্রখ্যাত এঁতিহ।সিক ও গবেষকরা এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন; 
ইন্‌ষ্টিটিউটের সাপ্তাহিক আলোচন সভায় দেশী-বিদেশী ওঁতিহাসিক ও 
গবেষকদের সমাবেশ ঘটে এবং উদের আধো মতবিনিময় হয় । আন্ত পর্ন্ত 
ইন্ষ্টিটিউটের উদ্ভোগে ৭৬টি সভা ডাকা হয়েছে । অনেকগুলি অধিবেশনে 
ভারতীয় ইতিহাসের বিভিপ্র যুগের উপাদান ও তার ব্যবছগার-পঞ্চতি নিয়ে 
আলোচনা হয়েছে । সম্প্রতি নবীন গবেষব র। তাদের নিজন্থ বিষয় নিয়ে 
বলছেন এবং তাদের সাছলিক বক্তব্য প্রতিদিন তর্কের ঝড় তুলছে । 
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ইনষ্টিটিউটেস নিজ্তব্ৰ গ্রন্থাগারে দেশ-[বদেশের ইতিহাস বিষরক পত্র- 
পঞ্জিকা এবং অনেক সূল্যবান প্রস্থ রয়েছে । ইনুষ্টিটিউট ভারতের বিভিন্র 
বিশ্ববিদ্ভালপলের ইত্তিছাস চর্চ্চার খবর সহ গবেষপ[মূলক একটি ত্রৈমাসিক 
পত্রিকা প্রকাশ করছে ৷ ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়া ফাউণ্ডেসনের অর্থ সাছ।য্য 
নিষ্ে ইন্প্রিটিউট একটি বৃ কর্মশ্ছচী হাতে নিয়েছে। ভারতবর্ষের 
ৰিৱিয় অঞ্চলের প্রত ২-।২৫ জন গবেষকের সাহাযো ইন্ট্রিটিউট উনবিংশ 
শতকের প্রথম খেকে ১৯৪৭ সালে ব্ৰাধীনত। লাভের সময় পর্যন্ত ভারতের 
জ্ষাতীক্সতাবাদী নেতাদের একখানি জীবনীকেো৷ষ সন্ধলন করছে । এই 
ভীবনীকো সে প্রায় ১১০০ নেতার জীবনী থাকবে । ইতিমধ্যে ৭০০ নেভার 
জীবলী রচিত হয়েছে । ১৯৬৮ সালের শেষে এই" জীবনীকোয সম্পূণ 
হবে। সম্প্রতি এই প্রকত্রের জ্রন্য ভারতসরকার ৫৯,০০০ টাকা মঞ্জার 
করেছেন। 

দেশের ও বইব্রের গবেষকরা ইন্ধিটিউটের সাহাযো তথ্য সংগ্রহ 
করতে পারেন । আমেরিকার কলম্বিয়৷। [বস্ববিভ!লয়ের ভনৈক গবেষক 
ডি, জ্ঞাগোরিরা ভারতবর্পের কমিউনিষ্ট নেতাদের উপর একটি বই লিখছেন । 
ইন্‌ষ্টিটিউট তাকে তথ্য সংগ্রহের কাছে সাহু/য্য করছে । 

হিষ্টাতি অব. বেঙ্গল £ কলকাতা বিশ্ববিস্তালরের ইতিহাস বিভা- 
পের দয়িকে ও ইউনিভানিটি গ্রান্টস্‌ কমিশনের অর্থ সাহায্যে “হিষ্টরি অব, 
বেঙ্গল' (১৭৭৭--১৯*৫ ) প্রকাশিত হবে। নান! কারণে এই গ্রন্থ 
প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে । বর্তমানে সম্পাদক ডঃ লরেশুকুক সিংহ এবং 
Committee-র সেক্রেটারী শরীনিশীখরঞ্জন কার এই গ্রন্থ ডিসেম্বর মালে 
প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন । এই গ্রন্থে ঝজলা দেশের রাঞ্জনৈতিক, 
অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবলের পূর্ণাঙ্গ আলোচলা [কবে । 
ইতিপূৰ্বে চাকা। বিশ্ববিদ্ভালয় ছেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গলার ইতিহাস 
যথাক্রমে ডঃ রমেশচন্তর মঞ্জুমদার ও স্যার যতুনাথ সরকারের সম্পাদনায় 
প্রকাশিত হুয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতৃক প্রকাশিত এই গ্রন্থে 
আধুনিক সুগের বাঙ্গলার ইতিচাস পাকবে। অনেক প্রবীশ ও নৰীন 
এতিছাসিকের। এট প্রস্থ রচনায় অংশ এাছণ করছেন । ইতিমধ্যে প্রথম 
আংশের মুদ্রণ সম্পূর্ণ হয়েছে । 

বরুণ দাশঙপ্ত, অনলেন্দু দে, প্রদীপ (দংহ। 








আমাদের কথ! 


ইতিহাস রসিক বহুত্রলে শুভেচ্ছা বহন করে একদিন বাংল! ভাষায় 
ইতিহাস-বিষয়ক প্রপম ত্রৈমাসিক পত্রিকা “ইতিহাস' আন্মপ্রকাশ করেছিল । 
খাদের নিরলস প্রচেষ্টা এবং আন্তরিক আগ্রহে পত্রিকাটির আবির্ভাব সম্ভব 
হয়েছিল তাদের প্রায়ানকে কেউ কেউ হুঃসাহসী বলে সনে করলেও 
বাংল।দেশের ই তিহাসানুর।গী ব্যক্তিমাত্রই সেদিন অভিনন্দন ভ্রানিয়েছিলেন 
তাদের। এক এক বর অতিক্রম করে পত্রিক!টি একাদিক্রমে এগার 
বছর ইতিহাস-সেবায় নিয়োজিত রইল । আর মাত্র একটি বছরের সীমারেখা 
অতিক্রান্ত হলেই বারো বছরের যুগ পরিক্রমা সমাপ্ত হতে! ইতিহাসের" ॥ 

কিন্ত সেই পরিক্রমা-পুতির ইতিহাস ব্রচনা করতে পাননি “ইতিহাস' । 
উৎসাহ উদ্দীপনায় ঘেবিত হয়েছিল যার আবির্তাব-কাল, ন্যত্র-পত্রিসর 
এগাক়্ বছরের জীবন তার যাত্রাপথে একে দিল বিরতির স্বাক্ষর । বাংলা- 
দেশের সামরিক পত্র-পত্রিকা অকালমৃত্যুর সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হলে! 
আরও একটি সংখ্যা। সে কাহিনী উদ্চোক্তাদেন্র মলে আজ্মও একটি 
বেদনাবহ স্মৃতি ৷ 

তবু পরাভব মানেন নি ইতিহাসের শুভাহুধ্যায়ীর দল ॥ “ইতিহাসের" 
প্রকাশ বদ্ধ হয়ে যাবার পর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে । এই ক'বছর 
ইতিহাসের উদ্ভোক্তারা পত্রিকার গ্রাহক, অস্থশ্রাহক এবং শুভানুধ্যার়ীদের 
কাছ থেকে পেয়েছেন উৎসাহজ্রনক ইতিহাস'প্রীতির পরিচয় । পত্রিকাটির 
পুনঃ প্রকাশের ব্যবস্থা অবলম্বিত হোক-_এমনি ধরনের সদিচ্ছা বহন করে 
অনেকের কাছ থেকে এসেছে উপর্লোধ। নব-পণণায় ‘ইতিহাসের’ প্রকাশ- 
আয়ে।জ্রনের প্রতি বছুজন জ্বানিয়েছেন পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতার 
প্রতিশ্রুতি । 

ক্যালক।ট। হিরিকা!ল লোস।ইটি ‘ইতিহাস’ পুনঃ প্রকাশের দায়িত্ব 
এাহণ করে আজব এগিয়ে এসেছেন । ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সোসাইটী 
নিজ শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী BENGAL PAST ও PRESENT 
পত্রিকাটি পরিচালনা করছেন । দেশে বিদেশে ইতিহাসাহুরাগীদের কাছে 

৯২ 
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পত্রিকাটি স্বীকৃতি লাভে বশ্য হযেছে । ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত 
ইতিছাস-সম্পকিত এই পত্রিকাটি পরিচালনার দায়িত্বের সঙ্গে সোসাই'টী 
নতুন বছরের প্রথম ( বৈশাখ, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ ) খেকে বাংলা-ভাঙায় 
শ্রচারিত নব-পর্ধাপ্ত ইতিহাস' প্রকাশের দাপিত্বও সামস্দে গ্রহণ করছেন । 
সবার প্রথমাবহি পত্রিকাটির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন তাঁর! সোসাইটীর 
এই প্রচেষ্টার প্রতি জানিয়েছেন অকুণ্ঠ সমর্থন । বাংলার ঘে ক'জন 
লন্বপ্রতিষ্ঠ এতিহাসিক প্রথম খেকে “ইতিছাস' সম্পাদনা ও পরিচালনার 
দায়িত্ব বছল করেছিলেন তারাই ঘে লবপর্থায় পত্রিকা সম্পাদনার সম্মত 
ছয়েছেল পুরাতন ও নতুনের মধ্যে সেতুবন্ধনে তা' প্রভূত সহাক্সতা করবে । 
গত কয়েক বছরের বাববানে ইতিহাস পাঠক ও অশুরাসী-জ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি 
পেয়েছে ; দেশের বিস্ঞায়তন ও সংস্কৃতি-কেন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঘটছে আশাকুর়াপ 
বিস্তার -_শতরাং নবপর্ধায় ইতিহাসের" তাষন্তাৎ সম্পর্কে আমর। অনেকখানি 
নিঃশস্কচিত্ত, আশাস্বিত । সকলের শুভেচ্ছা, আহুকূল্য ও সহযোগিতা 
‘ইতিহালের' ঘাত্রাপথ্থকে নিবিস্ম ও কল্যাপপ্রদ করে তুলুক--এই আমাদের 
কামনা । 

ভারতীয় ভাষার প্রকাশিত ইতিছাস বিষয়ক পত্রিকা ছিসাবে “ইতিহাস? 
পাবিকৎ । “ব্যক্তিগত সংস্কার, জাতিগত স্বার্থ ও তাবগত আবেগের উর্ডে 
উঠি৷, তপন্থীর শ্রন্ধ! ও ধৈর্য; লইরা ইতিহাসের তথ্য অশুসন্ধান করা; 
নিরপেক্ষ, নি্র্বোছ ও অখণ্ড দৃষ্টির আলোকে এ তথ্য পরীক্ষা! কর! ; দাতৃ- 
ভাষার মাধ্যমে সেই পরীক্ষিত ও প্রমাণিত তথ্যকে জনসাধারণের অস্তরে 
প্রতিষ্ঠিত করা”-__এই ত্রিযিধষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির সঙ্ধল্ নিয়ে “ইতিহাস' 
আব্মপ্রকাশ করেছিল । আমরাও এই উদ্দেশ্যের প্রতি জানাই সত্রদ্ধ 
শ্বীকৃতি । মাতৃভাষ৷ এবং ইতিহাসের প্রতি ধার অহুরাসী তাদের সকলের 
সহযোগিতা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ষির সহায়ক হোক্‌ ॥ 

নৰপৰ্ধায় "ইতিহাসের" শুভ আবির্ভাব মুহুর্তে আমর! আন্ধাঝনত চিত্তে 
স্মরণ করি সত্যত্রষ্টী ঘষির মহতী আশার বাণী__ 

“মোছাবরণনাশী ইতিভাস প্রদীপের দ্বারা বিশ্বলোক-সমাজের খ্বরূপ 


যথাযথ প্রকাশিত ছয় ।” 
ক্যালকাটা হিস্টগ্রিক্যাল সোদাইটা 


১a 
২! 


১১> 


লেখক পরিচিতি 


ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, '্ৰলামধল্য এতিছাসিক । 

ডঃ নরেন্দ্র ক্ষ সিংহ, অআ।শুতোষ অধ্যাপক, কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্ভালর । প্রখ্যাত এতিছাসিক । 

জীম্বশোভন চন্দ্র সরকার, খ্যাতনামা ভূতপূর্ব প্রধান অধ্যাপক 
ছেতিহাস বিভাগ) প্রেসিতেত্লি কলেন্র ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্ভালয়। 
বর্তদানে কঙ্সিকাতা বিশ্ববিদ্ভালরের সংগে যুক্ত । 

ডঃ জগদীশ নারায়ণ সরকার, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় । 
ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী, প্রধান অধ্যাপক, ( ইতিহাল বিভাগ) 
প্রেসিডেন্সি কলের । কলিকাত৷ বিশ্ববিভালয়ের সংগে যুক্ত । 
শ্রশস্কর দত্ত, অধ্যাপক ( ইতিছাল বিভাগ ) প্রেসিডেন্সি কলেজ । 
আনিশাখ রঞ্জন রায়, প্রধান অধ্যাপক ( ইতিহাস বিভাগ ) 
সেপ্ট পলস্‌ কলেন্র । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালরের সংগে যুক্ত । 
ক্যালকাটা ছিষ্টরিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক ॥ 

ডঃ অরুণ দাশগুপ্ত, রীডার ( ইতিহাস বিভাগ ) বৰ্ধমান 
বিশ্ববিভালয় । 

ডঃ নিমাই সাধন বহু, অধ্যাপক ( ইত্তিছাস বিভাগ ) যাদযপুর 
যিৰ্ববিভালয় । 

ডঃ প্রদীপ সিংহ, সিনিয়র ইউ, জি, সি, রিসার্চ ফেলে । 
কলিকাতা। বিশ্ববিভালয়ের সংগে যুক্ত । 

আত্মমলেন্দু দে, অধ্যাপক ( ইতিহাস বিভাগ ) যাদবপুর 
বিশ্ববিদ্ভাললপ। 


ইইভ্তিজ্হাজ্ল 


€ঠত্তরষাসিক পত্রিকা ) 


বৈশাখ খেকে বর্ষ আরম্ভ । প্রতি বৎসর বৈশাখ, আ্রাবণ, কাত্তিক ও 
মাঘ এর ১৫ তারিখের মধ্যে প্রকাশিতব্য ॥ 

সার্টিফিকেট অব পোষ্টিং রেখে গ্রাহকদের কাছে পত্রিকা পাঠালো ছয়) 
স্থানীছ গ্র'হকদের মধ্যে বারা নিজেদের দায়িত্বে আমাদের কার্যালয় থেকে 
পত্রিক। সংগ্রহ করতে ইচ্ছক তাদের পূর্বাহ্নে ইতিছাস-কার্যালয়ের সঙ্গে 
ধোগাযোগ করতে অহুরোধ করা হচ্ছে । 

কুলক্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখ! প্রবন্ধ আমাদের কার্যালয়ে 
সাদরে গৃগীত হবে । গ্রাহকদের কাছ পেকে ইতিহ!স-সম্পকিত কোন 
ক্রি্রাসার উপর আংলোকপাতের নির্দেশ পলে একটি আলে।চন৷ বিভাগ 
সংযোজনের ব্যবস্থ। হতে পারে । 

বাংলা দেশের পুরাতম্বসংশ্রহশালা, পুরাতন গ্রন্থাগার ইত্যাদির 
কতৃপক্ষকে ঠাদের সংগ্রহ এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিবরণ পাঠাবার জঙ্গয 
বিশেষভাবে অনুরোধ করছি । 

প্রাহক, পেখক ও পাঠকদের কচ পেকে পত্রিকাটি সম্বদ্ধতর কপ্রার 
প্রস্তাব পেলে আমর! বাধিত হুব । 


ইতিহ্য কার্যালত 
‘কাশিমবাজায় ছাউস' 
৩*২ আপার সাকু'লার রোড 
(আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্ৰ রোড ) 
কলিকাতা-৯ 


বিজ্ঞান্তি 


ইতিহাস এবং ‘Bengal Past & Present’ হটি পত্রিকার পুর্রাতন 
সংখা কিছু আছে ৷ সংখ্যাগুলি যাঁরা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক তাদের 
নিন্মলিখিত ঠিকানায় পত্রালাপ করতে অনুরোধ কর! হচ্ছে । 

পুরাতন সংখ্য! “ইতিহাস” প্রতি সংখ্য! ১।*__ষ্ঠ খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা) 
৯ম খণ্ড, ২য়, ওয় ও ৪র্থ সংখ্যা; ১*ম খণ্ড, ১ম ও ২য় সংখ্যা (একসঙ্গে), 
১ম খণ্ড ওয় ও ৪র্ধ সংখ্যা ( একসঙ্গে )। 


BACK NUMBERS OF BENGAL PAST & PRESENT 

Vol ৪ (19,16), 9 (17.18), 10 (19. 20). 35 (69,70). 37 (75,74) 
38 (75, 76), 39 (77,78). 40 (79. 80), 41 (81, 82), 42 (৪১১ ৪4) 
43 (85, 86), 44 (87,88), 45 (89. 90), 46 (98, 98), 47 (9১, 94) 
48 (95, 96). 49 (97.98). 10 (99, 100), 36 (5-114), 97 (5217586) 
61 (123-124),62 (125), 6) (126). 64 (1x7), 65 (128), 67 (7১5০) 
73 (131), 75 (136, 137), বান 655৪৮715905 79 (40, 141), 76 (O42) 
77 (143, 144), 78 (145. 146). 79 (147. 148) Bo (149. 150) 
81 (155, 192), 82 (133, 154) 83 (196) & 2 vols of Index 


(Figures within brackets indicate Serial Numbers) 
Consolidated Price Rs 400/- 


সম্পাদক 
ক্যালকাট। হিষ্টরিকযাদ সোদাইটি 
৩৩৭১ আমহাষ্উণ হ্টাট 
(সেন্ট পলস কলেন্জ ) কলিকাত।-৯ 


প্রকাশন বিভাগ 


ইতিহাস ( ইতিহান-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পঞ্জিকা ) £ 
বাষিক সুল্য ৮. 


Bengal Past & Present (A bi-annual Journal of modern 
In‘lian and Axian history published in July and December 
each year) Aunual Subscription 2 Rs 20/- (Inland) 

£ 3.10/$ 8.00 (Foreign) 


Little—The House of Jagat 5611১ —Edited witb 
introduction by Professor N. K. Sinbs (Io press) 


বিশেষ বিবরণের জ্রপ্ট যোগাযোগের ঠিকান! 
সম্পাদক 
ক্যালকাটা ছিস্টরিক্যাল সোসাইটি 
৩৩৷১ আমহার্স্ট দ্রীট 
কলিকাতা-> 





ক্যালকাট। হিষ্ন্রিক্যাল (সাসাহাটি 
৩৩১ আদহাষ্ট প্রীট 
(সেন্ট পলস কলেক্র ) 


কলিকাত৷ ৯ 
স্থাপিত ১৯-৭ 
সভাপতি : সহ-সভাপতি £ 
মহামান্য এইচ, এল, জে, ডি মেল শ্ীহরিহত্র শেঠ 
ফলিকাতার বিশশ ও তারতের ডঃ রঘুবীর সিং, এম. এ. ভি. লিট 
সেছ্োপোলিটান। খান বাহাছুত্তর জি. এ. দোসানী 
ডঃ কালীকিস্বর দত, 
£ এম. এ., পি. এইচ. ডি 
(বেজল পাস্ট ও প্রেজেন্ট ) ডঃ প্রতুল চন্দ্র গুপ্ত 
ডঃ নরেন্দ্রকুফ্ সিংহ এম. এ. পি, এইচ, ভি. 
কোষাধ্যক্ষ 3 
মহারাজকুমার সোমেন্দ্র চন্দ্র নন্দী, 
এম- এ 
সম্পাদক £ 


জী নিশীথ রঞ্জন রায়, এম. এ 


সহঃ সম্পাদক £ 
ডঃ প্রদীপ কুমার সিংহ, 
এম. এ.. ডি. ফিল 


বিজ্ঞপ্তি 


১৯,৬ সালের সংবাদপত্র রেজি্রেশল কেন্ডীয় রুলের ৮নং করম 


অনুযায়ী বিবৃতি 2 
১। সংবাদপত্রের নাদ শশা 
২। ৰে তালায় প্রকাশিত হইবে -.. 
৩ প্রকাশের কাল Pry 
এ) খুভর। বিক্রয়--ল্য এ 
«। প্রকাশকের লাম, জাতি ও 
ঠিফান। ee 


৬) প্রকাশের স্বান 


৭। ম্বদ্রাকরের নাম, জাতি ও 
ঠিকান। শত 


৮। ৰে প্ৰেসে ্াপ।জবে তাছার 


নান ও ঠিকানা ES 


৯) সম্পাদকের নাৰ, জাতি ও 
টিকান। তা 


১*। সদ্বাদিকারীর নাম তত 


ইতিহাস 

বাংলা 

ত্রৈৰালিক ; বৈশাখ হইতে বর্ণ 
আর 

২৭০ প্রতি সংখ্যা 

আসোমেক্রতন্র সন্ধী, তারতীম্, 
৩০২, আচাখ প্রকুল্পচল্জ রোড, 
ফলিকাতা-৯ 

৩০২, আচার প্রস্কৃজচন্ রোড, 
কালকাতা৯» 

জদুর/রিষোছুল কুমার, ভারতী, 
৮৯, আচার্য জগদীশতল্রা রোভ, 
কালফাত1-2৪ 

শতাব্দী প্রেস শ্রাইতেউ লিঃ, 

৮০, আচাৰ! আগর্থীশচন্র রোড, 
ফলিকাত।-১৪ 

ভঃ রমেশচঙ্তর মনধুমদার, তায়তীত, 
৪, বিপিন পাল '.রাচ, 
কলিকাত।-২৬ 

ভঃ নরেন্রকৰ্চ সিংহ, ভারতীয়, 
৮৭, একডভালিং। রোড, 
কলিকাত1-১৯ 

ডঃ অফ জিপাই, 
গতণছেন্ট্ছাউসিং এল্টেট 
পাকিষাছাট, কলিকা ত1-১৯ 
ক্যালকাট( ছিউরিক]াল লোলাইটি 


রে 


আমি, শরীলোনেন্দচন্দ্র নন্দী ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত, বিঝরণ- 


সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ॥ 


খৰা: সোমেতোচজ্ে চজ্টী 
প্রকাশক, ইতিছাস তৈদাসিক পত্ৰিকা 


তারিখ ১২৪৪। ৬৬ 








॥ নত জক সি 


উি।অসালেশ 'তপাইা 


লশ্পাতক : 
রর 


রেড মছীঘদ।র 
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ক্যালকাটা! হিষ্টরিক্যাল সোদাইটি 


কলিকাত।-৯ 
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নদীয়ায় মারাঠা আক্রমণ 


পররাযামাব সাহা! 


আলিবদা শ! বাংল|, বিহার ও উড়িস্যার সিংহাসন অধিকার করার 
পরেই দিল্লীর সস্রাট মহশ্মদ শাহু-এর অনুমতি নিয়ে মারাঠারা বাংলার চৌখ 
দাবী করে এবং ছত্রপতি শাহুর প্রতিনিধি ভাক্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে “বারগীর” 
(বর্গ) সৈন্য বাংলা আক্রমণ করতে আসে । বাংলা! দেশে প্রথম বর্গা আক্রমণ 
ছয় ১৭৪২-এর এপ্রিল মাসে । ১৭৫১-এর মে মাসে আলিবদী বাহিক ১২ লক্ষ 
টাকা চৌখ ও উড়িম্যা প্রদেশের বিনিময়ে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করলে 
মারাঠারা আক্রমণ বন্ধ করে। ১৭৪২ থেকে ১৭৫১ স্যল পর্যস্ত প্রতি বহুসর 
মারাঠারা তাদের আক্রমণ ও লুঠতরাছ্ছ চালিয়ে স্থবে বাংলায় সঙ্ঞাস স্থপ্টি 
করে। 
মারাঠা আক্রমণ ভাগীরথীর পশ্চিম তীরেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে সকলের 
ধারণা । বস্ধতঃ মারাঠা অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য দলে দলে 
লোক ভাগীরথীর পূর্ব পারে চলে যাচ্ছে এ বর্ণনা কবি গঙ্গারামের “মছারাই- 
পুরাপ” ও এঁভিহাসিক সলিমুল্লার “তারিখ-ই-বাঙ্গালা” গ্রন্থে আছে । গঙ্গারাম 
লিখেছেন__ 
“ত্ৰেতা জুগে রাজা ভগীরথ ছিলা। 
অনেক তপ্ত করি গজ! আনিল! ৪ 
পৃথিবীতে নাম তার হুইলা ভাগীরথী। 
তার পার হুইন্ব] লোকে পাইল! অব্যাহতি ॥” 


৯৪ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


সলিমুল্লার বিবরণীতে আছে__++৮11 rich and respectable people 
abandoned their houses and migrated to the eastern side 
of the Ganges in order to save the honour of their 
women"-- (History of Bengal. vol lIIl-এ উদ্ধৃতি p. 456) 
অবশ্য সমসামধিক লেখা থেকে জান) হার বে মারাঠাৰ! মুশিদাবাদ 
এলাকা করেকবার লুঠ করে এবং কাটোয়া থেকে পলাশী পরগণায় 
€ভাগীরম্বীর পূর্ব পারে ) বার বার অভিযান চালায়। ১৭৪৩ শ্রষ্টাব্দের 
৩১শে মার্চ 'মালিবর্ঠী পেশোর। বালাভী র।ওএর সঙ্গে আলোচনার জন্য 
পলাষ্টতে মিলিত হুন ৷ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর Letter to the Court, 
dated 13th AuE- 1743 এই ঘটনার সমর্থন পাওবা বায় (Alivardi 
and His Times by Dr. K. K. Dutta, P. 68) । লালাঠার। একবার 
কলকাতা আক্রমশেরও চেস্টা করে এবং আর একবার মীর ছবিবের নেতৃত্বে 
স্বন্দরবনের কাছ দিয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর ছওয়ার চেষ্টা করে। মারাঠা 
আক্রমলের ভয়ে মহারাজা কষ্চচন্ কুষ্ণনগর শ্যাগ করে বার মাইল দুরে 
“শিবনিবাস” নামক প্বানে আশ্রয় নেন। 

অতএব দেখ! দায় বে ভাগীরৰীর পূর্বতীরেও মারাঠার! বহুবার আক্রমশ 
চালিয়েছিল ৷ কিন্ত সে আক্রমপের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া) ধায় না । নদীয়া 
কালেক্টরীর নখি-খানায় পুরাপো নথিপত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে 
নঙ্গীরা! জেলায় মারাঠা আক্রমণের বিস্তার ও তার ফলাফলের কয়েক দিক 
আলোচনাই বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য । 

নদীয়। কালেক্টনীর নথি-খানায় 'অন্তান্ত পুরাপো নখি-পত্রের মধ্যে চুয়াল্লিশ 
খণ্ড তাছদাদ-রেক্িটার সংরক্ষিত আছে । তাবদাদ-রেজিষ্টারগুলি ১৮০৩-৪ 
প্বন্টাব্দে (বাংলা ১২১* সাল ) সন্ধলিত ৷ এগুলিতে জেলার নিষ্ষর জমির 
বিবরণ আছে । জমি দাতার নাম গ্রহীতার নাম, কি খরলের দান ( ব্রহ্ষ্মোত্তর, 
দেবোজর প্রভৃতি ), পরিমাণ, কোন পরগণায় অবস্থিত এবং সনদের প্রযাপ 
আছে কি না ইত্যাদি বিবরণ রেক্রিষ্টারে লিপিবন্ধ আছে। সর্যছোট দানের 
সংখ্যা ৪৩,৫৯০ | প্রতোকটি দান প্রমাশ করার আগ্চ দানের সনদ 
দাখিল করতে বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে সনদ দাখিল ( সনদের নকল ) 
করা ছয়। কিন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে প্রজ্জারা তাদের সত্ব প্রমালের জন্য 
সনদ দাখিল করতে পারে নি। নানারুপ কৈফিরৎ. দিয়েছে। কেউ 
বলে “সনদ রুইপোকা খাইয়ে”, কেউ বলে “সনদ ১১৯৪ সালে বড়ে 


২ সংখ্যা ] নলীযায় মারাঠা। নাক্রমণ ৯৫ 


ঘর পড়িয়া নহ্ট হইয়াছে”, অপবা “সনদ পেঁটেরা সমেত চোর লইরাছে 1” 
আরও নানারূপ কৈফিয়ত দাশিল করা হত্র__লেমস “ঠাকুরের ধখন কাল 
ছইদ্রাছে আমি তন বালক-_জামি সনদ কিন্গুপে শোস্া পিছে জানি না”, 
“সনদ ইংরাজী হেঙ্গামার খোয়া গিয়াছে”, “ক্রমিদারদের বিরোধে প্রাম লুঠ 
হইয়াছিল তাহাতে আমাদিগের সনদ পোয়া গিয়াছে”, “সনদ ঘাহার কলম- 
দানে আছে, তিনি সঙ্বলঘাটে আছেন, আইলে নকল দিব”, “পুশুরীকাক্ষ 
মুন্পী আমার সিন্দুক ভাঙ্গিরা লইয়াছেন”, “সাত আনি নয় আনি ছুই জ্রমিদারের 
সন ১১৭৫ সালে সরাগতি বিরোধ লইয়া গ্রাম পোড়াঝাড়া হইয়াছিল__ সেই 
ছাক্গামার সনদ খোয়া গিয়াছে”, “সনদ ছোট খুড়া মহাশয় কারসাজী করিয়া 
কোথায় রাশিলেন মিস্তকালে আমার সছিত সাক্ষাৎ, হইল না, সে কারণে খোয়া 
গিয়াছে”, “লিখন-পঠন থে ছিল বাসা! ভাঙ্গ! ঘরে ছিল, রাত্রে সিওরে থাকিয়া 
সেল্রালে লইয়া গিয়াছে”, “সনদ কাশীতে ছিল, উয়ে খাঈয়াছে”, “সনদ নাই, 
পার ছইতে নৌকাডুবিতে গিয়াছে”, “সনদ ছিসাদারের প্বানে আছে। 
ছিসাদার তীর্থ দরশনে শিয়াছেন আইলেই দর্শাইব”, “সনদ খোজা সাছেবের 
লুটে গিয়াছে”, “সনদ নাই, সন ১১৭৭ সালে দ্বভিক্ষে খোয়া গিয়াছে” ইত্যাদি । 
অনেকে আবার কোনরূপ কৈফিরৎ, না দিয়ে শুধুই লেখান, “সনদ নাই” বা 
“সনদ খোয়। গিয়াছে” । এছাড়াও শত শত ক্ষেত্রে সনদ দাখিল করিতে না 
পারার কারণ হিসাবে বলা ছরেছে__“সনদ বরগীর হান্সামা খোয়া পিস্থাছে” 
অথবা “সনদ বরণীর লুটে খোয়! গিয়াছে” ইত্যাদি । 
রেজিট্রীকুক্ু তেতালিশ ছাজার পাঁচর্শটি লাখেরাজ দানের মধ্যে কিছু 
বেআইনী দখল থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৈফিয়ৎগুলি 
স্বাভাবিক এবং সঙ্গত বলেই মনে হয় । কোন কোন পরগণায় শত শত 
দানের ক্ষেত্রে লেখা আছে, সনদ বর্গার হাঙ্গামায় নষ্ট ছরেছে । কোথাও 
উল্লেখ আছে, “গ্রামের সকলেই ক্রানেন, বর্গীর হাক্ষামায় খোয়! গিয়াছে” 
(তায্নদাদ নং ১৯৩)। রেজিষ্টারপুলি ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সক্কলিত | এ-সময়ে 
এমন বহু লোকই বেঁচেছিলেন ধীাদের মারাঠা আক্রমণের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা 
ছিল। এত বিভিন্ন কৈফিয়ত থাকতেও যখন বর্গার ছাক্সামার দোহাই 
দেওয়া হয়েছে তখন এসব অঞ্চলে বর্গার হাঙ্গাম! বে ঘটেছিল সে 
বিষরে কোন সন্দেহ নেই। দালপত্রে রুস্রদেব রায়, ক্বাঘবেত্র বায়, 
প্রাজারাম রায় প্রভৃতি যে-সব দাতার নাম আছে তারা মারাঠা আক্রমণের 
ধত্পূর্বেই জমিদার ছিলেন । মহারাজা কৃষ্ণচক্সের “রাজত্ব” কাল ১৭২৮ 
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খেকে ১৭৮২ ঝর: ; রাক্ষা রামকান্তের বিষবা স্ত্রী রাণী ভবানী জ্ঞমিদাীর 
পূর্ণ তিক নেন ১৭৪৭ ঝ্রন্টাব্দে।  ১৭৪৭-এর পূর্বেও তান পক্ষে দান 
কর। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 

রেজিস্টার গুলিতে দানের বিবরণ পরগপাক্রমিক নেই । অর্থাৎ একই 
পরপশার উল্লেখ বিভিন্ন খণ্ডে, প্রার প্রত্যেক খণ্ডেই পাওয়া ধায় । সব কটি 
খণ্ড খুঁচিয়ে দেখে জানা যায় যে নিম্থলিখিত পরগপায় বর্গীর আক্রমণ হয়েছিল, 
ঘখা. রাজন্পুর ( তাঃ নং ১০৮ ), বাশোয়ান ( ১৯৩), পলাশী ( ২৯৬ ), হলদছ 
(৪4৩ ), মহুতন্পুর ( ৫৭০ ), কৃষ্ণনগর ( ৬৩৭ ), শাস্তিপুর € ৬৫২ ), শাহপ্পুর 
(৮২৫ ), হাটিরারী (২৩২৪), উমারপুর € ২৮১৪), উদ্ছাড়া (৫৩৩৭ ), 
শাছাঙ্মওয়ান ( ৫৯৫৭ ), মাষজুরানী ( ৬৭৬৭ ), খালিবপুুর (৭৩৭১), স্বরূপপুর 
(৭৮০৭ ), স্বলতানপুর ( ৭৮৪৭ ), নবস্বীপ ( ৮৮৯০ ), মনশীবন্ুুর ( ৮৮০৪ ), 
মেছেরপুর (৮৯৪১ ), আসরফাবাদ ( ৮৯৪৩ ), বৰুসীপুর ( ৯*৩৩ ), সেরপুর 
(৯৫৫৪ ), পাজনশুর ( ৯৬৪৮ ), বেলগ ( ১-৪-৩ ), ফলজসব্বাপুর € ১০৯৪১) 
ৰালাস্তা ( ২১০৫৮ ), বুড়ন € ২৭৬৮৭ ), গক্জনবীপুর ( ২৭৫৭৩) ও বেতাই 
(২৭৮৭২) ছু-একটি পরগণ! ছাড়া, প্রায় প্রত্যেক পরগলান বহু দানের 
উল্লেখ আছে । আলোচনা সংক্ষিপ্ত করার জস্ত বন্ষনীতে একটি মাত্র 
তারদাদের উল্লেখ করা হ'ল। 


উপরের আলোচন] থেকে স্পৰ্ট বোঝা! ঘাচ্ছে বে নদীর। জেলায় বিস্তীর্ণ 
এলাকার উপর মারাঠ! আক্রমণের ঝড় বয়ে গিয়েছিল । সমসাময়িক 
এতিহাসিক লেখায় এই আক্রমশের বিস্তারিত বিবরণ না থাকলেও বথেষ্ট 
ইক্ষিত আছে। পক্ষারাদ লিখেছেন, প্রথম অভিযানের সময় বখন বর্ষায় যুদ্ধ 
বন্ধ ছিল তখন মারাঠার! লুটপাট প্মপিত রেখে কাটোরার ঘাটি করে বসেছিল। 
পরে মীর হাবিব ভাক্ষরের দলে যোগ দেওয়ায় অবস্থার পরিবর্তন হ'ল। 
গক্ষার্যমের ভাষার, মীর হবিব_ 


“বড় বড় নৌকা বেখানে ঘত ছিল, 
বেসার বরিয়া সব নৌকা আনিল 1 
ইপারে উপারে লাহাস দিল তানাইয়া 
নৌকা সব তার মধ্যে রাখিল বান্ধিরা ৷ 
প্রামে প্রামে হইতে আসে বত বাস। 
নৌকার উপর বিছাইয়া বান্ধেন করাস ॥ 
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ঘাস চ1টাই-তার উপরেতে দিল, 

পাইছাএ পাইছাএ মাটি ফেলিতে লাগিল ॥ 

মাটি ফেলিয়! তবে করে বরাবর । 

ছাক্ষারে হাজ্জারে ঘোড়া লাএ তার উপর । 

ভাইছাটের ঘাটে বদি পুল বাধা গেল 

কত শত বরগী তারা লুটিতে চলিল 1)” 

ডাইহাটের অপর পারে নদীর! জেলা । অতএব অন্তমান করা বেতে 

পারে বে সত স্তর বর্গীর দল ভ'াইহাট হয়ে নদী জেলাতেই লুটপাট 
করতে আসে । “অঙ্গদা মঙ্গল”এ ভার চচন্দ্রও এই আক্রমণের বিবরণ 
দিয়েছেন_ 

“বগি মহারা্র আর সৌরাই প্রস্তুতি । 

আইল বিস্তর সৈশ্যা বিকৃতি আকুতি ॥ 

লুঠি বাস্তলার লোকে করিল কাঙ্গাল। 

গঙ্গাপার হইল বাক্ষি নৌকার জাঙ্গাল । 

কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি 

লুঠিয়া লইল ধন কিউড়ী বহুড়ী ৷ 

পলাইরা কোঠে গিয়া! নবাব রহিল । 

কি কহিব বাঙ্গলার যে দশা হুইল |” 

কাটোয়! থেকে মীর হুবিবের সাহাধ্যে গঙ্গাপার ছয়ে লুটপাট করতে 

যাওয়ার কথা 017৩-ও তার History of Hindusthan, vol. [এ 
লিখেছেন (পৃঃ ৩৫)। বাংলাদেশে আক্রমণের সময় মারাঠারা প্রায়ই কাটোরাতেই 
তাদের সদর ঘাঁটি স্থাপন করত আর কাটোয়ার অপর পারে পলাশী 
পরগণার মধ্য দিয়ে মুশিদাবাদ ও নদীয়া লুণ্ঠন করতে বেত । মহারাষ্ট পুরাণে 
পলাশী পরগণায় বর্গীদের ঘ'টির কথা একাধিকবার উল্লেখ আছে-_ 

"পলাসিতে জত বরগির খানা ছিল । 

নবাব সাহেবের নাম স্থইন1 অমনি পলাইল ॥” 

“পলাসি যাসিঞা। ভাক্ষর ডেরায় থাকিল ।” 
অতএব দেখা! যাচ্ছে যে পলাশী পৰ্গণার উপর দিযে বর্গীরা প্রান্থ্ছ বাতাযাত 
কৰ্ধত। তারদাদ-রেজিস্টারেও এই পরগণাতেই সর্বাধিক সংখ্যক সনদ বন্দীর 
ছাঙ্গামায় খোয়া গিয়েছে বলে উল্লিখিত হয়েছে। 


৯৮ ছতিছ্বাস [ ১ম খণ্ড 


জীকুমুদ্ন'খ মল্লিক ওঠার “নদীয়া কাহিনী” বই-এ রাজপুর পরগণার 
পগোৱ্লালা চৌধুরী বংশের সন্বস্ধে লিখেছেন. “কথিত আছে বগীর ছাঙ্রামা কালে 
মছারাষ্টরগপের অশ্ব হম নেতা রযুজ্জী ভেসলার সছিত যুদ্ধে এই বংশীতেরা 
সপরিবারে ধবংস প্রাপ্ত ছয়েন। চৌবুৱীদিগের নিধনের পর বহুদিন ঠাছাদের 
অধিকৃত মেছেরপুরের অন্তর্গত প্াসাদোপম অট্টালিকাদি ক্রোর্শেক দূরশ্থ 
স্বব্স্তী্ণ গড়তুমি, চীঘিকা। ইত্যাঙ্গি বনাকীর্ণ হইয়াছিল” ( পৃঃ ৩১১ )। 
সায়দাদ-রেজিফ্টারে রাক্তপুর পরগপার বহু সনদ ১১৫২ সালে বর্গীন ছাক্সামার 
শোয়া গিল্পেছে বলে লেখা! আছে (তাঃ নং ১১০,৯৯৩৩, ৯০৩৪, ৯৯৩৬, ৯০৪১ 
ইত্যাদি )1 তাছাড়া ক্রলানপুর ( তাঃ নং ৭৮৪৭-৭৮৫০ ) এবং বাগোম্বান 
পরগণাতেও ( তাঃ নং ১৯৩) এ বহুসর বর্গার ছাঙ্গামার উল্লেখ আছে। 
আমরা জানি রবুদ্জী ভে সলা ১১৫২ সালে ( ইংরাজী ১৭৪৫ জী ) বাংলাদেশ 
আক্রমণ করেন এবং ১৭৪৫-এর ডিসেম্বরে পরাজ্জিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 
আক্রমশ চালান । রঘুজ্জীই সে সময়ে নদীয়া! জেলায় অমানবিক অত্যাচার 
করেছিলেন এ অনুমান খুবই সঙ্গত । 

“Alivardi Aud His Times”-এ আছে ১৭৪২ প্রীষ্টাব্দে মারাঠার! 
হৃন্দরবনের মধ্য দিয়ে ঢাকার দিকে অগ্রসর ছওগ্রার চেন্ট করে, কিন্তু 
'আলিবর্গার সময়োচিহ সতর্কতার কলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কিরে আসে । ডাঃ দত্ত 
তার আর একটি বইতে লিখেছেন_“[n৷ 1749 2 large body of the 
Marathas tried to approach Dacca by way of the Sunder- 
bans and had advanced right up to Sundra Col (Snndra 
Khal\. They plundered the goods of the Dacca Factory 
then in charge of Ensign Euglish"— (Studies in the 
History of the Bengal Suba, vol. I. p 150)। তাবদাদ- 
রেজিস্টারে পরগণ! বালান্তা ( তাঃ নং ২১০৫৮ ), গজ্জলবীপুর ( তাঃ নং 
২৭৫৭৩) ও বুড়ন ( তাঃ নং ২৭৬৮৫ ) এর একটি করে সনদ বর্গীর হাঙ্গামায় 
খোরা গিয়েছে বলে লিখিত আছে। সম্ভবওঃ মারাঠাদের ঢাকা অভিযানের 
পরেই এই পরগপাগুলি লুষ্টিত ছয় । 

বাংলাদেশে বগী আক্রমশের ফলাফলের ব্যাপকতা আলোচনা করতে 
গিয়ে ডাঃ দত্ত লিখেছেন_ “We bave it on the authority of all the 
contemporary writers, as well as certain letters of the Coun- 
cil in Calcutta to the Court of Directors, that the villages 
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in the interior parts of Westeru Bengal did not escape 
ravages and plunders in their hands. The cottages and 
dwellings of the poor and the middle class people, li ing 
in villages, were more miserably affected than the banking 
houses of Jagat Seth or the palace of Nawazish 
Muhammed in the metropolis. Jagat Seth's house was 
plundered only once, but the houses of these poor 
villagers were burnt and their property and effects were 
looted from year to year”—({Alivardi And His Times, 
চ 92)। তারদাদ-রেজিফ্টারগুলিতেও সনদ নষ্ট হুওয্ল| প্রসক্ষে বে সামান্য 
ছু একটি কথা আছে তা থেকে বগী আক্রমণের পরিচিত চিত্রের দৃঢ় সমর্থন 
পাওয়া বায়। 
বর্গাীদের গ্রামে আগুন ল।গানে।র কথা গঙ্গারাম বিস্তৃত করে লিখেছেন £ 

“তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধা এ 

বড় বড় ঘরে আইসা! আগুনি লাগা এ। 

বাঙ্গালা চৌ-আরি বত বিষ্ণু মোস্তব ৷ 

ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব ॥ 

এই মতে বত সব গ্রাম পোড়াইয়! 

চত্ুর্দিগে বরগি বেড়াএ লুটিয়া ৷” 
তায়দাদ-রেজিফটারেও বহু জায়গায় পাওয়া যায় “সনদ বর্গীর হাঙ্গামায় বাটিতে 
খুহোদাহে। হই জলিয়! গিয়াছে” ( তাঃ নং ৭৮৪৭-৭৮৫০,২১২৮১ প্ৰভৃতি ), 
বর্গীর আক্রমণের ভয়েই গ্রাম ত্যাগ করে পালিয়ে যাওয়ার নিপু'ত বর্ণনা 
মছারাই পুরাণে আছে_ 


“সিকদার পাট আনি আত গ্রামে ছিল । 
বরগীর নাম স্বইনা সব পলাইল ৷৷ 

দস বিস লোক আইসা পথে দীাড়াইলা । 

তা সভারে সোধাএ বরগি কোথা এ দেখিলা | 
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই । 
লোকের পলান দেইখা আমোরা পলাই ॥ 





১০০ ইতিহাস [১ম শশু 


ছোট বড় গ্রামে জত লোক চিল 
বরগির ভল্রে সব পলাইল |” 

ারাদ-রেজিষ্টারে শত শত সনদের ক্ষেত্রে লেখা আছে “বরশী শালিতে 
খোয়া বান, সম্ভবতঃ এর অর্থ বন্গগীর আক্রমণের ভয়ে লেকে গ্রাম খালি 
করে পালায় এবং সেই সমর সনদ খোয়া যার । কোন কোন স্বানে কৈফিয়ত 
স্েওযা আছে-__-বরশীর ভয়ে গিয়াছে” ( তাও নং ৫৮৬৫ ) অথবা “বরগী 
খালি লুটে খোদা গিয়াছে” (তাই নং ৭১৫৭, ১৬১৯৬ ইত্যাদি ) বা আরও 
স্পষ্টভাবে “প্রাম ছাড়িয়া পলাইরা গিয়াছিলাম তাহাতে খোরা। গিয়াছে" 
(তাং নং ২১৯১৯-২১২১ )। 

আগেই বলা রয়েছে বে মারাঠা আক্রমণের ফলে ভাগীরথীর পশ্চিম 
অঞ্চলের লোকের! পূর্ব পারে চলে আসেন । অনেকে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে 
পালিয়ে যান। অনেকে আবার কলকাতার ইংরেজদের আশ্রয়ে চলে 
আসেন । নদীয়া জেলায় মারাঠ! আক্রমণের ব্যাপকতা আলোচনার পরেও 
বল! বেতে পারে খে নদীয়া সম্ভবতঃ বর্ধমান, বীরভূম, হুগলী, মেদিনীপুর বা 
ববাকুড়া জেলার মত অত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। অনুমান করা বেতে পারে 
বে ধারা ভাগীরখী অতিক্রম করে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠাদের অনেকেই নদী 
জ্রেলার কোন কোন অংশে বসতি প্বাপন করেন । নদীয়ার মহারাজা! কৃষ্ণচন্ 
হিন্দুদের সমাজ্রপতিরূপে গপ্য ছিলেন । ঠার বশশ্কতার কথা, বিশেষভাবে 
ব্রাহ্মণ এবং পণুতদের পৃষ্ঠপোষক তা ইতিমধ্যেই বাংলাদেশে প্রাবাদে পরিণত 
হরেছিল ৷ মারাঠা আক্রমণের পরে ক্ষতিগ্রস্ত বহু ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত নিশ্চন্রই 
মহারাজের কাছে এসেছিলেন এবং নিক্ষর জমি গ্রহণ করে এই জেলাতেই 
ৰসবাল সরু করেন। তায়দাদ-রেছিহ্টারে বে ভেতাক্িশ হাজার পাঁচশ 
দানের উল্লেখ আছে তার এক বিরাট অংশই মহারাজা! কৃষ্ণচন্দ্রের দান এবং 
বু দান বাংলা ১১৬০এর দশকেই দেওয়া ছয় ( ৩ খণ্ডে এরূপ বহু দানের 
উল্লেখ আছে )। কালেক্টরীতে সংরক্ষিত অন্ত একটি রেজিন্টার খেকে 
( Registar of Lakheraj Grants Exceeding 100 Bigbas ) 
জানা বার থে এই রেজিক্টারে থিত প্রত্যেকটি ১০০ বিঘার উপর আঠারশ 
দানের মধ্যে তেরশ দানই মহারাজা কৃষ্ণচন্ট্রের আর এই তেরশ দানের মোট 
জদির পরিমাণ হচ্ছে চার লক্ষ সাতাশ হাজার বিঘা। এ থেকে আমরা 
তায়দাদ-রেজিন্টারে বনিত সাড়ে তেতাল্লিশ হাজার দানের মধ্যে কৃষচ্চল্মের 
দানের সংখ্য সম্মন্ধে মোটামুটি থারণ। করতে পারি । কৃষ্ণচল্্র যখন জমি দিতেন 


বর সংখ্যা] নণীয়ায় মারাঠা আক্রমণ ১১১ 


তখন ক্দভাবতঃই অনাবাদী, পঠিত, জঙ্গল ভূমি এবং অআশ্যের সন্ববিহীন 
এলাকায় দান করতেন। ভাৱ জ্রমিদারীতে এরকম জমির "অভাব চিল না। 
এর ফলে ঠার ভুমি-রাজ্ন্দের চলতি আরের ত্রাস ছত না, বরং লোক বসতি 
ফলে চাষ আবাদের উন্নতি ও ভবিষ্যতে জেলার অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি ও বাড়তি 
আবের উদ্্বল সম্ভাবনা দেখা দিত। তাছাড়া ছুঃস্ব, ত্াক্মণ ও ুলীজনদের 
পৃঠপোনক-তা ত করা হর়েছেই । 

বছদিন হতেই সংস্কৃতির পীঠস্থান নদীয়া জেলা । এপানে উচ্চ শ্রেণীর 
ত্রাক্মণের ঘন বসতি । কৃষণ্চন্দ্রের দানস্টলতণ মারাঠা আক্রমণে অত্যাচারিত 
ও আতক্ষিত ভাগীব্রধীর পশ্চিম তীরের ব্রাক্ষণ পণ্ডিতদের এ জেলায় বসবাস 
করতে আকর্ণণ করে। নদীয়ায় সন্তান ত্রাক্ষণের অধিকতর সংখ্যারৃত্ধি, যুগপৎ, 
সংস্কৃতির প্রসার ও উন্নতি মারাঠা আক্রমণের পরোক্ষ ফল বল। যেতে পারে ॥ 
অবশ্য অর্থনৈতিক ও সাংক্কুতিক উন্নতির সব জন্তাবনাগুলি ফলপ্রসূ হওয়ার -- 


পূর্বেই ছিয়ান্তরের মঙবস্তর বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানের স্যার নদীরাকেও গ্রাল 
করে। 


তিব্বতীয় ভিক্ষু ধর্মম্বামীর বিবরণ 


ওরমেশচজ্র অহুদেষার 
গ্রন্থ পরিচয় 


ভ্রীষ্থীয় ত্রয়োদশ শতকে? প্রথম ভাগে যখন পূর্ব ভারতে ইসলাম- 
বৰ্মাৰলস্ব) তুরুষ্ষ নায়কের! রাঞ্জা বিস্তার কবিতেছিল তখনকার এ দেশের 
অৰ্থ সম্বপ্ধে দুসলনাল এতিক্কাসিকপণের বিবরণ ছাড়া আমাদের আর 
কিছু? জানা ছিল না) সম্প্রত একজন তিব্বতীয় খৌদ্ধ ভিক্ষু ভ্রমণ 
কাচিনী হইতে এ সম্বন্ধে কিছু প্রারোক্র-স্র তথ আন। টিয়াছে। হতার 
আলোচন! করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ৷ 

এই ভিববতীয ভক্ষুর নাম চাগ-চোল-জেদ্পংশল এবং উহার বংশে 
অনেকেই অন্থপাদকের ( লোৎসাৰ ) কদর করত। সুতরাং ইহার নামেব 
নর্থ ‘অনুবাদক বর্ন্বামী' (01058 lo-taa-ba Chos-rje-dpal )। 
ধর্মস্বামীর কথিত সিঝরণ চাচার এক শিল্ক লিপিবন্ধ করেন এবং গ্রন্থের 
আনেক স্থলে এই সকল উকি উদ্ভূত ভঈয়াছে। ন্ুঙরাং উপাসক 
চোল-দার ( Chos-dpal-dar-dpysis ) লামতং এই গ্রন্থের লেখক 
হইলেও উঠ ধর্মস্বামীর আআন্মচরিত বলিয়াট গহণ ঝরা যাইতে পারে। 
পণ্ডিত রাহুল সংকৃত্তায়ণ তিব্বতের এক মাঠে উঠার পুতি দেখিতে পান 
(১৯৩৬ খীঃ) এবং ইহার একখানি কটোষ্টাট, কপি লঙ্গ্প। জাসেন। 
সহ! বিহার রিসার্চ সোলা্টির প্রস্থাপারে রক্ষিত আছে। রুশ দেশের 
অধ্যাপক জঙ্গ রোয়েরিক এই পুথির পাঠোদ্ধার এবং ইংরেজীতে অনুবাদ 
করেন। ১৯৫৯ খ্বাক্টান্দে পাটনার কাশীপ্রসাদ আসলোয়াল রিল15 
ইনগ্রিটিটট ৫ইতে মূল প্রস্থ ও অন্রবাদ এক শিত ছইরাছে।১ 





ধৰ্ম স্বামীর জীবনী 


ভিক্ষু ধর্মস্বাদী ১১৯৭ খ্ীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে 
তিৰবত হইতে ভারত জডিযুখে বাত্রা করেন৷ ইহার পূর্বে ২২ বদর 





হয় সংগা] ভিকিবতীয় ভিক্ষু পর্নন্বানীর বিসরশ ১০৩ 


তিনি সংন্কুত ভাবা ও সাততা অপাক্সন করেন এবং তজ্ছন্ত পুর্ব ভারতী 
বন্তুলি বা বৈবতালপির লঠিত পারচিত হন। খুব সম্ভবতঃ সে লমলে 
বাংলার ও লিপিলায় প্রচলিত পিপি এট নামেন পরিচিত ছিল । (তিব্বত 
হইতে নেপালে আসিয। গর্নস্থামী আট বহর সেখানে বাস করেন। তারপর 
১২৩৪ শ্রীষ্টান্দে তিনি বিহার প্রদেশে আসেন এবং তুই বলর এট পাদেশের 
নান! দ্থানে আরনণ করেন । ১১৩৪ হইতে ১১৩৬ খ্রীষ্টাবকের মধো তিনি 
যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাতার বিবরণী এই গ্রন্থে পাওয়া বার । বলা 
বাহুলা ঘে ভাঙার কাহিনীর অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে কিশ্বদন্তী 
এবং বৌদ্ধ মন্দির, বৌক্ক পণ্ডিত € সৌদ্জ ভিক্ষুগণেক আলোচনায় পূণ । 
কিন্তু প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি ঘে কয়েকটি মন্তব্য করিল্রা.ছেন ও ঘটনার উল্লেখ 
করিয়াছেন ভাঙার সুপ খুব বেন । তিনি প্রথমে ত্রিহুত রাজ্যে আাদিয়। 
চর রাজধানী সিমরা€গড় নামক বিখ্যাত নগরীতে আবস্তাল করেন । 
সেখান হতে বৈশাপী যান এবং পরে গঙ্গা নদী পার হইয়া পথে 
প্রদেশ করেন । এখানে বিক্রসশীল বিহারের ধ্বংস ও বজ্াদন অর্থাৎ 
বুদ্ধপয়। এবং নালন্দ। প্রভৃতি পরিদর্শন করিয়া নেপালের পথে তিববতে 
কিরিয়। যান। তাহার এই আমপ-কাছিন র মধো কছেকটি মূলাৰান 
এঁতিছালিক তথোর লন্ধান পাওয়া ঘায়। বিবয়ামুক্রনে এইগুলি সম্বন্ধে 
সংক্ষেপে আংলো5ন। করিতেছি । 


ভুৰ সুসলমান সৈস্তের অত্যাচার 

ধর্মন্বামী সৈশালীতে যাইয়া শুনিলেন ঘে তরুক্ষ সৈন্য নগর আক্রমণ 
করিবে এইক্প একটা জনরবে সমগ্র নপরীতে একট! আতঙ্কের ছায়া 
পড়িঘাঙ্ছে। প্রাতঃকাল হইতেই নগরের অপিবালীরা দলে দলে 
পলাইতেন্ে ; নগরটি প্রায় জনশৃন্ত ।  বর্দস্বামীর সঙ্গী প্রায় তিনশত 
পর্যটক লকলেই পলাইলেন। ধর্স্বামী ও হৃষ্ট জন সঙ্গী সেখানেই 
রাত্রিবাস করিলেন। পরদিন সকালে সংবাদ পাওয়া গেল বে তুকর্ণরা 
পশ্চিম দিকে চপিল্র। গিয়াছে ) 

[বিক্ৰমন্টীল মহা।বজাতে যাই বর্মন্বাযী দেখিলেন ঘে তাহার চিহ্ছমাত্র 
নাই । তুঁকী লৈণেৱ। সমন্ত বাড়ী ঘর ধ্বংস করিয়া ভিত্তির প্রস্তরগুলি 
পর্যন্ত গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়াছে। অথচ ইচার কয়েক বৎসর পূৰেও 


১০৪ ইতিহাস [১ম খণ্ড 


ব্মন্বামী নামে আর একজন বৌদ্ধ ভিক্ষা ( ১১৭৩-১২১৬ খ্রীঃ ) এবং 
কাম্মীর পণ্ড ( ১১৪৫-১২২: উর: ) এই মন্ধাবিচারটি খুব ভাল৷ অবন্থায় 
ফেখিয়াছিলেন । 

বচ্ছালন অর্থাৎ বুন্ধগয়াতে তিন শত লি:হলবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু খাফিতেন 
এবং উাঞারাউ এই স্থানের তত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন । ধর্মনথামীী 
যখন লেখ'নে পৌন্ধলেন তখন মাত্র ও জন সেখানে ছিলেন। তাহ্ার। 
বলিলেন, “এখানকার অবস্থা ভাল =ঘ_-তুকাঁ সৈশ্টের ভূল লকলেই 
পলাইয়াছে। আমরাও থাকিতে সরলা পাইন।-__ আমরাও এ স্থান 
তাংগ করিব । তাহারা বুদ্ধ মন্দিরের দরঞ্চ ইটের দেয়াল দিয়া| বন্ধ 
করিয়া এশটি নকল বৃদ্ধযতি উহ্বার সামনে রাখিয়া দিয়াছিলেন। পরদিন 
ভোবে ধর্ণস্বাদী ও অস্যান্য ভিক্ষ্পণ উত্তর দিকে অগ্রলর চলেন । ১৭ দিন 
এই ভাবে চলিল্প! ঠাহার! সংবাদ পাইলেন বে তুক লৈশ্চেরা দূরে চলিয়া 
গিয়াছে । তখন তাহারা কিরি্া আলিলেল। একটি উচ্চ বুদ্ধ মুতির 
ছুই চক্ষু মরকত-মণি নিমি ছিল। একজন তুবর্থ সৈক্ সই বাচিয়া 
উঠিয়া! এ ছুটি মলি বাতির করিয়! লইয়া যাল্প। 

নালন্দার ভিতরে ৭টি ও বাঠিরে ১৪টি অতিশয় উচ্চ ( মন্দির ) 
শিখর এবং ৮০টি ভোট বিহার দ্ধিল। এগুলি বই উটের তৈরী। 
ভূক দৈল্েরা অনেকগুলি নষ্ট কররয়াছিল_ অনেকগুলি তখনও অভ 
ছিল। কিন্তু নালন্দা তখন জনশৃক্য ; মন্দিরে পৃ দিবার ধা সেঞ্চলি 
তন্বাবখান করিবার কেছই ছিল না৷ 

নালন্দার নিকটবর্তী ওদন্তূপুরী বিহারে একজন কুকী সেনানায়ক 
ৰাস করিতেন । এ সময় এট অঞ্চলে ৯০ বংসর বয়স্ক গুরু ও মহাপপ্ডিত 
রাহ্বলস্িতত্জ ও আও অনেক পণ্ডিত ও ভিক্ষু বাস করিতেন। জয়দেব 
নামক একজন ধনী বাকি ভাচগাদের জন্য অনেক অর্থ বায় করিতেন । 
উক্ত তুকা নায়ক একদিন জন্রদের ও তার পরিবারন্থ একজনকে ডাকাইর! 
পাঠাইলেন। কয়েকদিন কাটির। গেল কিন্তু তাহারা ফিরিলেন না। 
ভাদে গোপনে সংৰাদ পাঠাইলেন বে তাহাদিগকে কারা আটক 
করিয়াছে এবং সম্ভবতঃ গুরুদেব ও তাগার শিশ্যাদকে ততা। করিবে; 
অতএব তাহার! যেন অবিলম্কে পলায়ন ক্রেন । প্রার সকলেই পলায়ন 
ফরিলেন কিন্ত গুরুদেব গেলেন 711 বধর্মস্বামী বলিলেন-__“তবে আনিও 


বর সং্া। ] তিবধতীর ভিক্ষু ধর্নপ্থারীর বিবরণ ১০৫ 


যাইব না)” গুরুদেব বলিলেন--িখ্বানে খাকিলে নিশ্চিত মৃতা আমার 
বদল >* বৎসবেরও বেশী” আমি মরিলে ক্ষতি নাই কিন্ত হলি এখানে 
থাকিও ন! ৷’ কিছুতেট তাহাকে নিরস্থ করিতে না পারিস অবশেষে 
গুরুদেব বলিলেন--"আচ্ছ। কুমি আমাকে বহন করিয়া; নাও । আমরা 
হুঞ্জনেই স্থান হাাগ করি।'' লিকটেই আর একটি মন্দির দ্বিল । কুকার 
তাহ! ধ্বংল করিয়া মূতির উপর খুলা ও অন্তান্ত অপবিত্র দ্রবঝা নিক্ষেপ 
করিয়াছিল। যাহার। ইহ। করিয়াছিল তাহাদের একজন লেই দিনত 
মারা যায়। ইহাতে ভীত হইয়। তুকাঁর। আর লে মন্দিরে প্রবেশ করিত 
না) গুরুদেব ও ধর্মন্বামী সেই মন্দির মধ্যে গোপনে স্সবস্থালপুর্বক 
কেনমতে প্রাণ রক্ষা করিলেন। একদিন প্রায় ৩০৯» সশস্ত্র তুক ত্য 
স্টূপন্রিত হইল কিন্তু তাহাদের সঙ্গান লা পাইয়া চলিয়! গেল । জয়দেব 
ও তাহার সঙ্গীকে শৃঙ্থলা বন্ড সবন্থায় কিছুদিন আটক রাখিয়া পারে মুক্তি 
দেওয়! হটল ৷ 
ফিরিবার পথে বর্মত্বামী খেয়া নৌকায় গঙ্গ। নদী পার হইতেছলেন 

দুইজন তুকাঁ সৈষ্ত ডাহাকে বলিল, “তুমি তিকবতীর়-_তোমাত কাছে পোল! 
আছে ।'’ বর্মন্বামী বলিলেন, “আমি রাঞার নিকট তোমাদের বিরুদ্ধে 
নালিশ করিব” ইগাতে সলৈনিকর। কডুদ্ধ হয়৷ তাহার ভিক্ষা পাত্রটি 
কাড়িয়া লটল। নোৌকাল্প একজন বৌদ্ধ উপাগ্ক ছিল; বলিল, ‘স্মি 
তোমাদিগকে মূলাবান জিনিষ দিখ_তোমরা এই ভিক্ষৃকে তাহার 
ভিক্ষাপাত্র ফিরাইয়! দাও)” ভাঙ্গার; বলিল, “আমরা তোমার অর্থ 
চাই ন! । আমরা এই তিকবতীয় ভিক্ষুকে ছাড়িব ন।” অবশেষে কিছু 
অর্থ পাইয়। তাহারা নিরস্ত ছঈল। 


উপরে যে দকল খটনার উল্লেখ কর! হইল সেশুলি ১২৩৭ হইতে 
১২৩৬ শৃষ্টাব্দের মধো  ঘটিচাছিল। এই লময়ে বিহারে তুকা শালন 
দুটভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; স্থানীয় লোকদের কোনরূপ প্রতিরোধ 
করার লাধা ও চেষ্টা ছিল না) তুকণ সৈশ্যেরা প্রচ্ছন্দে সর্বত্র 
জভাচার ধ্বংল ও লুঠ পাট করিয়া ফিরিড। লোকের খন মান প্রাশ 
কিছুই লিরাপদ ছিল না। লসমলদাময়িক একজন প্রত্যক্ষদ শর্খএ বিবরণ 
ছুটতে দে লময়ে এদেশীয় লে।কদের ত্রবন্থার চিত্র চমতকার কুিকসা 
উঠিয়াছে। 


উত্তিজাদ [১ম খনু 


জিন্বত রাষ্া * 

নেপাল ছইভে ধাত্র। করিত ধর্ম বানী গাখমেইট ত্রিহুত বাজে? শৌছছেন। 
উচাত সম্বন্ধে বর্গ ামী লিখিয়াছেন £ 

“এদেশে পত নামে এক নগর আছে। ইচার পৃহসংখ।! ছয় লক্ষ 
এবং সাজটি চাচীর ইহাকে তিণি্পা রাখিয়াছে। এগুলি তিব্বত দেশের 
হুর্গ তাচীতের প্রায় উচ্চ । পাচীবের বাতিবে রাজপ্রাসাদ । ইহার এপারতি 
উচ্চ তোরণ ঝা প্রৰেণদ্ব'র_পূব', পশ্চম ও দক্ষিণে তিনটি করি) এবং 
উত্তরে নাত্র ছুইডি। ইহার চারিদিকে জলপুর্ণ এবং বৃক্ষর'তি শোশিত 
২১টি পরিখ।। সামি উত্তর দিকের তোরণ দেখি নাই কিন্তু আর 
সবফলি তোরণের সন্মুখ্ই সেতু আছে। এ্া/তাক সেতু:= দশজন ব। 
জভতোধিক ধয়ধারী রক্ষক পাহারা দেয়। তুকীঠদের সাক্রমণের তেই 
একরকম বাবন্থ৷। এট বসেই তুকাঁবা এই নগরী অঃক্রুমণ করিয়াছিল 
কিন্ত অধিকার করিতে পাবে নাই ।” 

দেশে ফিরিবার পথৰে ধর্মন্বামী যপন পুনরায় এই শতরে আসেন তখন 
রাঞ্জার লঠিত তাহার লাক্ষাৎ তয়। বাষিক কোন উৎসব উপলক্ষে রাজা 
রামলিংহ চ'স্তনীর পৃষ্ঠে মপিরপ্ট খচিত হাওদাঘ্ বলিয়া এক শোভাযাত্রার 
সঙক্ষে চলিয়াছিলেন । নানান্ধুপ পতাক। হস্তে নর্ড+ নর্তকী, বাদক, 
গায়ক ও ৮ামরণারিদীর। চলিচাছে__চতুদিকে শক্ধধরলি__পরের ছুই 
পাশের গ্ুগঞখলি কেশমী পর্দায় শো ত ছিল। রাজ ধর্নদ্বামীকে আমন্ত্রণ 
করি?! তাহাকে অনেক উপচৌকন প্রদান করেন। 

যখন পাঞ্জাব হটে উত্তর বঙ্গ পর্যন্ত তুকা মুসলমানদের রাজ্য বিস্তৃত 
চইককাছিল তখনও ক্ষ হিন্দু রাজা ভ্রজ্ঞত স্বাধীন ছিল-_ ইত খুবউ 
বিস্যয়ের বিষয় । কিন্তু এট এতিগ্রাসিক লিন্ধান্ত ধর্মস্থামীর বিবরণ দ্বার 
সমখিত হয়। নেপাল ও মিথিলার এতিহালিক কাহিনী হইতে জান? 
বায বে ১-৯৭ শ্ুষ্টাকে কণাটক বংস্টয় নান্যদেৰ মিলার গিংহাসনে 
বরোহণ করেন। কিনি, তাহার পুত্র গক্ষদের ও তংপুর নল:ংহ যথাতে 
4০৮৪১ ও ৩১ বংসর রাঞ্রস্ব করেন। অত:পর রামসাহৈ ৩৯ বহলহ রাঞ্জন্থ 
করেন । এট কাতিশী অঙ্থলারে রামসি:হ ১২১৯ গউতে ১২৫৮ যীয়ান্দ পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন। বএর্নস্বাধীও ১২৩৬ ঝ্রী: তড্রিছতের ভাগ! রাদসিংহের উল্লেখ 


. 
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করিয়াছেন ॥ শ্রততাং স্থানীয় প্রচলিত রাজবংশাবলীত এতি(সিকতা। 
উঠা হতে প্রামাণিত গয়। লর্নন্দামী স্পষ্টই বলিদ্াছেল যে কিনি যে 
বৎসর ত্রিত্ত লান সেই বংসরউ অর্থাৎ ১২৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢুকা সৈল্স ব্রিততের 
রাজধানী আক্রমণ করিপ্রাছিল কিন্ত অধিকার করিত পারে নাট । 
ইত হইতে বোকা যায় যে ত্রিভুহ তখনও স্বাধীন রাজা ছিল। আলোকে 
ইত বিশ্বাস কধেন নাই এবং ই%1 প্রপমে কলচুরি সাআাজোর এবং পরে 
বাংলান ম্ুসপমান স্রলআনগপের অধীন ডিল, একপ অগ্ভম!নও করিতাছেন । 
এসন্বন্ষে আমি অন্তত সালোচন। করিয়াছি * এবং দিল্লীর সম্রাট 
ইলতুৎসিল ( ১১১০-৩৬ খ্ৰীঃ) অথবা বাংলার মুসলমান সুলতান টয্লাঙ্জ 
(১২১৩-১৯২৭ খ্ৰীঃ ) যে ত্ৰিভুত জয় করিয়াছিলেন ইহার সমর্থক কোন 
পানাণ নাই ডাহা দেখাচয়াছি। ঢ'কা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত 
বাংলার ইতিহাস তিতীর ভাগে ঞিনুতের সম্বন্ধে যাহ! বল। চইয়াছে তাহ। যে 
সম্পূর্ণ আন ও ত্রিহৃত যে স্বাধীন রাজা ছিল ভাঙ্গা জভিপপ্র কবতে 
চেষ্ট। ককিয়াভি ॥* ) ধর্ণন্থামীর বিবরণ ইচার সম্পুর্ণ লমর্থন করে। 
ধর্মন্বামীর বিবরণে ত্রিহুতের রাজধানীর নাম ‘প-ত' বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে । গ্র:ন্থর অনুবাদক ( অথব! সম্পাদক ? ) পাদটীকায় লিখিয়াছেন 
যে ‘পত' 'পঞ্লা”-র অপভ্রংশ এবং ইহাই বিখ্যাত ‘সিমরাওগড়! 
নামক নগরী । সঙ্গে সঙ্গে হহাও বলিদ্রাছেন যে হর্মস্বামী এই নগরীর 
আম্পতন ও লোক সংখা! চস্বদ্ষে বাহ! বলিয়াছেন তাহা অতিরঞ্জিত । 


অগবের রাজ। বুদ্ধসেন 
ধর্মন্বামী যখন বুদ্ধগল্পাত্তে বাল করতেছিলেন তখন একদিন সংবাদ 
আসিল যে “মগধের রাজ। বুক্ষসেন ফিরিয়। আসিতডেছেন। তুকী| সেনার 
ভল়ে তিনি রাজপানী “বজ্জালন' ( বুদ্ধগয়। ) ছাড়িয়া জঙ্গলে লুকাইয়।- 
ছিলেন। এখন সশস্ত্র ৫** সৈল্ত পরিবেষ্টিত হইয়া! হত্তীপৃষ্টে ফিরিয়া 
আলিলেন । পথে ধর্মন্থামীকে দেখিয়া হন্ডীপৃষ্ঠ হইতে ন!মিছ। হন্বামী 
গু ভাহার সঙ্গী ৪ জন ভিক্ষুকে প্রণাম করিলেন । ৮* 
ধর্মস্বামীর এট সংক্ষিত। উল্লেখ হইতে বাংলার ইতিহাসের একটি 
বিবাদলক্ষল তথ্যের মীমাংস। হইয়াছে । এ সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা 
করিয়াছে । এখানে সংক্ষেপে কিছু বলিব । 


১০৮ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


প্রাচীন কতকশুল লেখার "'লক্্রণ সেনম্তাতীত বাজ স্ব 
€( সংখা। )”” এইরূপ উল্লেখ ছাছ। কালহণ, বাখাপদদ বন্দোপাধ্যায় 
শ্রস্'ত কল এতিছালিকই এইট সৰ্বং ও লগ: অভয় মনে কিছ 
১১১৯-২- এষ্টাব্স ছটতে উহার আরম্ভ গণন। কবিএছেন। বাংলার 
ইতিহাস প্রথম ভাগে আমি সবল্রথম উঠার প্রবাদ কাত এব এই 
আভীত দস্বং লক্্মসসেনের রাঞ্জা-শেখ অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভ 
ছইতে গণন। করিতে হইবে এটরূপ মত প্রাকাশ করি) অধিকাংশ 
এতিহালিকই এই মত গ্রহণ করেন নাই: কিন্ত ধর্মস্বামীর বিবরণে 
আমার লিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ লমখিত হঠ্পান্ছে। 

বুদ্ধগল্জাতে অশোকচল্লের হইখানি এবং জনিবিঘঃতে লীঠিপাতি বুদ্ধ- 
লেনের পুত্র জয়লেনের একখান লিপি পাওয়! গিপাছে__এউ তিন খানির 
তারিখ উন্ত অতীত সন্বতের ৫১, ৭৭ ও ৮৩। পূর্ববর্তী উদ্থিহ্ালিক গণ 
5১৯-২৯ ইঃ লক্ষ্মণ লেনের অতীত রাজ দক্ধতের তারিখ হরির়। আশোক- 
চল্লের তারিখ ১১৭১-১১৯৩ এবং জয়লেনের ভারিখ ১২০৩ খ্রীঃ স্রির 
করেন। আমার সিদ্ধান্তদতে উদ্ভাদের তারিখ যথাক্রমে ১২৫১-৭৪ 
এবং ১২৮৩৪ 

ধর্নামী ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে মগবের রানা বুদ্ধসেনাকে দেখিয়াছিলেন। 
লীঠি মগধেরই অপর নান । শ্বত্তরাং জয়সেনের পিড! বুদ্ধসেন বে 
১২2৪ ষ্টষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন তাহাতে ফোন সন্দেহ নাই । অথচ পূর্বোক্ত 
এঁতিহাসিকগণের মতে ১-০ খ্রীষ্ট'ব্দে জগ্ুলেন মগবের রাও ছিলেন । আমার 
মত অনুসারে জয়লেন ১২৮৩ জষ্টাকে জীবিত ছিলেন; সুঙরাং তাহার পিত। 
বুদ্ধলেন ১২:৪ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন ইা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক । 

আমার অতের লপক্ষে আমি আরও একটি প্রমাণ দিয়াঙ্িলাম । 
অশোক্চল্লের যে তৃতীপ্প লিপি পয়াতে পাওয়! গিয়াছে তাহার তারিখ 
১৮১৩ বুদ্ধ নির্বাপাক। তৎকালে গাতে সিংহল দেশীয় বৌদ্ছগণের 
প্রন্তাৰ খুব বেশী ছিপ-__কণ্কগুলি প্রমাণের সাহাহো এইরূপ অনুমান 
করিয়া আমি এট নির্বাণাব্দ সিডেলে প্রচলিত নির্বাশাব্দের সহিত অভিপ্ন 
অর্থাৎ ৫9৩ শ্রী পূর্বে ইনার আরম্ভ বরিয়াছলাম। তদনুলারে অশোক- 
চন্লের তারিখ কয় ১২৭০ ঝর: । এদিকে লক্ষ্মণ সেনের অতীত রাঞ্জা সন্বৎ 
৭9 বর্ষে যে মশোকচল্লের এক খানি লিপি ক্ষো্দিত হইয়াছিল ভা! 





২য় সংখ) ] [তিকবভীগ্র ভিক্ষু ধ্ৰবন্ৰানার বিব হল ১০৯ 


পূর্বেই বলিয়াছি ৷ স্ুতাং ১২০০ প্রীষ্টান্দের কাছাকাছি কোন লমতে 
লক্ষণ লেন স্যাতীত রাজা সব্ব তের আসার ধরিলে হঈটি লিপির শারিখের 
সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। ১১১৯-২* খ্রীঃ প্র সন্বতির আনস্মকাল 
রিলে ইহার সামজন্য থাকে না। উন্তান বিরুদ্ধে সমালোচকের। বলিতেন 
বে বুন্ধনির্বাণের তারিখ সগ্থন্ধে বছ মত প্রচলিত আছে $ সুতরাং পিলী 
মত গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই । এ সগ্বন্ধেও লমন্বামীর 
বিবরণ আমার নতের লম্পুর্ণ দরর্থন করে। তিনি লিখিঝাছেন যে 
প্রাচীর বেষ্টিত বক্াণনের তিনটি তোরণ আছে । ইহার অভাম্যরে কেবল 
পিংহল দেশীয় তিন শত ভিক্ষু রাত্রি বাস করে আর কোনও ভিক্ষুর এট 
সধিকার নাই ।” স্ুতরা: দেখ। ঘাইতেছে যে তখন বক্্!সনের উপর 
সিংহল দেশী ভিক্ষুদের সম্পূর্ণ 'একাধিপতা ছিল । সুতরাং ও সময়কার 
পিপিতে বুদ্ধ নিৰ্বাণ অন্দের বাবার থাকিলে তাহা যে লিংহল দেশে প্রচলিত 
নির্ধাপান্দ এই সিন্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয়। 


ধর্মস্বামীর বিবরণে বুদ্ধমেনের নানের উল্লেখ আছে একথা যখন 
প্রথমে ডাঃ আলতেকারের নিকট জানিতে পারি-__তখন উপরোক্ত, যুক্তির 
সাহাযো একাট প্রবন্ধে প্রতিপন্জ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে লক্ষণ 
লেনম্যাতীত রাজা সন্বং যে ১১১৯-২* খ্রীঃ নাতে” ১২০০ শ্রীষ্টান্দের কাছাকাছি 
কোন লমন্বে মারস্ত ইঘাছিল এ বিষয়ে এখন শা কোন সন্দেচ নাই ।* 
ডাঃ আলতেকারও এরূপ অভিমত প্রকাশ করেন ।১* কিন্তু ডা: দীনেশ 
€জ্ম সরকার প্রাচীন মতটি একটু পরিবতিত আকারে চালাউজে চেষ্টা 
ঝলিপ্াছেন। তিনি বলেন লক্ষণ লেনের অতীত রাজা সম্বৎ তাহার রাজ্যের 
আরম্ভ কাল হইতেই গণনা করিতে হুইনে_-তবে এই আবস্তকাল 
১১১৯-২* নহে” ১১৭৯ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে । তাহার মতে 
পরবর্তী কালে লোকেরা ভূল করিয়। লক্ষণ সেনের রাজ্যকাল ১১-৮ হইছে 
১১১৯ খ্ৰীষ্ট।ব্দের মাঝামাকি কোন সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল এরূপ মলে 
করিয়াছিল । তবে এইরূপ ভুল কেন হইল ভাশ্তা বল) কঠিন।১১ এক্সপ 
যুক্তির মূল্য খুব বেশী নহে। তবে অশোকচল্র ও আরসেনের তাজস্থকাল 
সম্বন্ধে দীনেশবাবু মত পরিবর্তন করিয়াছেন এবং আশোকচল্লের রাজ্রাকালে 
উৎকীর্ণ লিপির বুদ্ধ নির্বাণ সন্বং তে সিংহলীয় মত অমুসারেই গণনা 
করিতে টবে আমার এই মতটিও তিনি এতকাল পরে গ্রহণ করিয়াছেন ৷ 
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মহারাজা দলীপ সিংহের পত্র 
অন্মবাঙ্গক-_বিজন গোন্ৰ(ঈী ও প্রশান্ত সৃখাজ্জশ 


[ লোভিয়েউ সরকারের আনশ্ত্রণে কলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্ডতুতাষ 
অধাপক ডাঃ নারেম্দ্রকুষ্ঃ লিংগ ১৯৬৪ লালের নাচ মানে সোভিয়েউ 
ইউনিয়নে শিয়াক্ষিলেন । অক্টোবর বিল্লবের সরকারী অহাকেদ্রখানায় 
তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে (বছু মূলাবান দলিল পত্রের সন্মান পান। 
তৃতীয় আলেকঞ্জাণ্ডারের নিকট নহারাণা দলীপ সিংহের ইংরাজীতে লেখা 
পত্ধালি তাহাদের মধো একটি । এই পত্রের অনুবাদ এখানে প্রকাশিত 
হটল। ] 

তাহাদের অতাচারীর ভাত হইতে উদ্ধারের জন্য ভারতের রাদস্থাবর্ 
এবং জললাধারণের এই বিনীত নিবেদন মহামান্য রুশ সরকারের নিকট 
উপস্থাপিত করিবার প্রাক্কালে, এখানে এট কথাটি বল৷ প্রয়োজন বলিয়া 
মনে করি, যে আমি কোনপ্রকার বাক্তিগত লাভের প্রত্যাশী নহি। 
কারণ, আমি "একজন দেশপ্রেমিক ; নিষ্ঠুর ত্রিটীশ-শাসনের নিস্পেষণ 
হুটতে আমার পঁচিশ কোটি স্বদেশবাসীকে উদ্ধার করিতে এবং একই 
লময়ে উচ্ধারকারীর উপকারসাধন করিতে চাই মাত্র ২ প্রতিদানে 
কোনপ্রকার পারিশ্রমিক গ্রহণ না করিয়াই সম্রাট বাহাদুরের দেবা 
করিব । (অবশ্য বদি সরকার আমার নিয্রোগ যুক্তিযুক্ত বলির! 
বিবেচনা করেন )। 

আমার ভ্রাত! দর্দার থাকার সিংহের €ঘিনি পাঞ্জাব ও ভারতের 
প্রায় সর্বত্রই শ্বপরিচিত ) সহায়তার রাশিয়ায় আসির়। রুশ সরকারকে 
তাহাদের বিষয়টিতে হস্যক্ষেপ করিবার অন্ত প্রার্থনা জানাইতে আমি 
ভারতের প্রায় সকল শক্তিশালী রাজ্ধগশ কর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি। এই 
সকল রাজাদের অধীনে দর্ষস'কুূলো প্রান তিন লক্ষ দৈন্য আছে এবং 
যদি রুশ সরকার ব্রিটীশদের সাক্রমণ কর! হুপ্কঘুক বলি বিবেচনা 
করেন এবং ঘদি তাহাদের প্রতি সত্মাটের মহান এবং সম্ান্তূতিস্ুল 
মনোভাব জ্াপলের আম্বাসন্বরূপ তাহাদের প্রতিনিধি আমাকে 
রাঞ্জকীয় বান্ছিনীর সমভিবযাহ্থারী হুইতে দেন, তবে তাহারা বিসজ্রোহ 
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করিতে প্রস্থত আছে। কারশ ইংরঃঞ্রর। ভারতীয় জনগণের ( বাচার! 
অভিমত আগত) মন রুশ-শাললের অজাচারী-ব্বর্ূপ সম্পকিত 
নিখাসংবাদে পরিপূর্ণ করিবার জড় সবর গ্রাস পাটপাছে; বদিও শ্রং 
ত্রিটীশ সরকার যখনই উদ্দেশ্বসিন্ধির গ্রয়োক্ন হইতাছে তখনই পবিত্র 
চুক্তিগুলি ভঙ্গ করিরাছেন__কেবপনান্্র আমারই সক্ষিত ছুইটি সন্ধির লর্ড 
পালন করেন নাই । 


ভারতবর্ষ অভিযানের ক্চলে সরকার বাহাতুরের বে বহুবিধ স্ুযোগ- 
শ্ববিষ। হইবে তাহাদের অঝো নিয়লিত্িতগুলি ( উল্লেখবোগা )) মুক্তি 
পাইলে এবং নিজেদের কাধসমূহ নিজেদের মতে পরিচালনার অধিকার 
পাইলে ভারতের রাজন্ব্গ মিলিত হইবেন এবং রাশিল্পার রাজাকোবে 
প্রচুর বাতসরিক কর প্রদান করিবেল। হদিগ আমাকে ৩৭ লক্ষ 
ষ্টালিংয়ের ( বাৎসরিক করের ) কথা বলার জন্চ অবিকার দেওয়া 
কইছে, তবু আমার মতে দেশে স্মবাবন্থ। প্রতিষ্ঠিত হইবার পর 
ভার বাসী অনায়াসেই ৮* হইতে ১০ লক্ষ ষ্ট'লিং কর দিতে সক্ষম হইবে ) 

ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটীশরা প্রায় ৫ ভ্রউ্ডে ৬ কোটি ষ্টালিং বাৎসরিক 
রাক্ষত্য আদায় করিয়। থাকে । তাহ! চইতে একলক্ষ ইউরোনীজ। 
সৈক্ম ও পদস্থ কর্ণচারীরন্দ এবং ইংরাজ সিভিলিয়ানদের ( বাকারা 
সকলেই উচ্চ বেতন পাইয়া থাকেন) আন্ত পার ২৫ হাজার ষ্টালিং 
ৰায় তয়) অবশিষ্ট রাজন্য দেশশাসনে রেলপথ নির্মাণের জঙ্য 
ইংলগু-প্রচুন্ত মূলধনের উপর ও ভারত সরকার কতৃক জনসাধারণের 
নিকট হইতে গৃহীত পের উপর কৃসীদ প্রদানে এবং ইংলগুস্থ অব্সরভোগী 
কর্সচারীকৃন্দের পেন্সন প্রদানে বারিত। শয়। ভারতবর্থ ও ইংলত্ডের 
মখো আছুমানিক বাৎসরিক ৫ কোটি ষ্টালিং যুূলোর যে আমদানী 
ও রপ্তানী বাণিজ্য প্রচলিত রক্রি্াছে তাছাও সর্বতে!ভাবে রাশিয়ার জন্য 
্বরক্ষিত হইবে । প্রকৃতপক্ষে, ভারত ইংলগ্ডের নিকট একটি প্রর্ণধনিদ্বর্ূপ 
এবং তাহার (ই্ংলগ্ডের ) সম্পদের প্রায় সবটুকুই সেই উৎস ছইতে 
সংগৃহীত €টইয়াছে এবং হইতেছে । উতোমধো, রাশিয়ায় আমার 
শ্বল্ভকালীন অবস্থানের সমর আমি উপযুক্ত বাঞ্খারে চালানের অভাবে 
সেখ।নে জিনিদপতরের স্বল্প বুলা ( অবশ্য আসার মতে ) দেখিছ! রীতিমত 
বিস্মিত হইযাছি | অথচ আনি একথ! বলিতে প্লুক্ধ ₹ইতেছি হে বদি 
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ঠিক এ সমক্ত ভোগাঞ্রবা ভারতে আনীত হইত, তবে তাহারা এখানে 
(রাশি) বে সুপ্যে বিক্রীত হয়৷ তদপেক্ষা সেখানে শতকর। ১০৯ 
হইতে ৩** অধিক মূলো বিক্রিত হইত । ভারতের বাজারের সহিত 
মধ্য রাশিয়ার বাজাবের তুললাই চলিতে পারে =! 1 

আমি সহজ ভারত বিজয়ের আশ্বাস দিতেছি। কারণ, ভারতের 
রাজন্যবের প্রতিশ্রুত সৈশ্থলাহাযা ছান্ডাও পাজাবকে বিজ্রোতে উদ্ছুদ্ধ এবং 
কষশবাহিনীকে প্রতিহত করিবার জন আগত ব্রিটাশ সৈল্তদের পম্চাৎভাপ্প 
হইতে আক্রমণ করিবার জন্য পাঞ্জাবের অধিবাসীদের নু প্রাপিত করিবার 
ক্ষমতা! আমার আছে । যখন আনার অনুগত প্রজ্জার। রেলপথ, টেলিপ্রাকের 
তার ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিল্ল করিবে, সেহুগুলি উড়াইছ। 
দিবে এবং সমস্ত রসদ যোগান বন্ধ করিবে, তখন বিজ্রোঠী র।জস্চবর্গ 
পশ্চান্তাগে সংরক্ষিত ত্রিটীশ সৈক্যদের হয়রাশ করিবে। হইংলগশু কেবল 
সমুত্রেই শক্তিশালী কিন্ত তাহার স্থলসৈক্তবল নাই। তাহার অধীনে 
ভারতে মাত্র একলক্ষ ইউরোপীয় এবং সমসংখাক দেশীয় সৈন্য আছে। 
শেষোক্তদের মধো আবার ৪৫ চাঞ্জার সৈগ্তই পাঞ্জাবী, যাহার। ইংলগ্ডের 
ভারতী সৈশ্যদের মধো সর্বজেষ্ঠ € বলিয়। পরিগণিত )। ইহার। সকলেই 
আমার অনুগত এবং বদি ইহার! রুশ সৈশ্যদের সন্মুখীন হইবার জন্য 
প্রেরিত হয় তবে তৎক্ষণাৎ রাশিয়ার পক্ষে বোগ দিবে ( অবশ্য বদি 
আমাকে রুশবাহিনীর সঙ্গী হইতে দেওয়া হল্ন )। অথবা যদি ইহারা 
পশ্চান্তাগে রক্ষিত হয় তবে পম্চাৎ হইতেই বত্রিটীশ সৈশ্সদের আক্রমণ 
করিবে । 

এইরূপ পরিস্থিতিতে, যুগপৎ সন্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে আক্রান্ত হইয়া, 
যত শক্তিশালীই হুক ন! কেন ( অবশ্যই ইহ) অনুরূপ শক্তিশালী নয ) 
কোন ব্রিটাশ বাহিনীই স্থির থাকিতে পারিবে না । 

যথাবিহিত বিনচসগকারে এইন্থানে একথা বলা হয়তো! অপ্রাসঙ্গিক 
ছইবে না খে কেন আমার স্বদেশবাসীর উপর আমার কিছু আধিপত্য 
আছে এবং কেনই বা আমি উল্লিখিত উপায়ে রুশ সরকারকে অমুলা 
সাছাঘ্য করিতে পারি । প্রথমতঃ, যে দেশে ভারতের মবো সর্বাপেক্ষা 
রশনিপুণ ছাতির। বাস করে এবং ধাছারা সকলেই আমার অনুগত - 
সেই সমগ্র পাঞ্জাবের প্রায় ২* লক্ষ অধিবাসীর ( ঘাছাদের মধো প্রান 
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৮ লক্ষ শিখ) আমি স্বীকৃত লার্ধভৌম অধিপতি । দ্বিচীয়ও:, ১৯২৫ 
জীষ্টাক্ের কোন একসময় সম্পর্কে শেক শিখ ধর্মগুরু আমার লাম উল্লেখ 
করিয়া ভবিষাবাশী করিয্াছেন। অন্যান্য বিদয়ের অধো তিনি এই 
ভবিনাৎ্বাধী করিতাছেন বে কমার নামধারী কফোনবাজি সকল 
উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিড হইত, দীর্ঘদিন একাকী কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বাল 
করিবার পর প্রত্যাবর্তন করিবে এবং কোন হট্টরোগীয় শক্তির সাহাযো 
নিজেদের পাপের ফলব্বরপ শিখর! বে নিষ্ঠুর পাশবন্ধনে কষ্ট পাইতেছে 
ভাঙা হইতে তাহাদের মুক্ত ফরিঝে। অতএব, এই ভবিসাংবাণীকে 
বিশেষভাবে কাছে লাপাইতে পারিলে অনেক কাতর হইবে , কারণ ইহ! 
হলপ্রন্থ হইবার সময় সম্মপন্থিত এবং পূর্বেই বলিয়াছি আমাদের 
্বদেশবাসী নিদারুণ অন্তর । 


এই সৃহূর্তে সমগ্র ভারত আমার পক্ষে, এবং যে মুহুর্তে ভিন্দুস্থানের 
জনগশ রাশিয়ায় ( আমার ) উপস্থিতি সম্পর্কে আশ্বস্ত হুউবে, সেই মুহূর্তে 
আল সুক্তির আশায় আমাদের আর আলন্দের সীমা ঘ।কিবে না। দক্ষিণ 
পূর্ষ ইউতোপে অনেকগুলি শক্তি, তথায় রুশ সরকারকে অবদননের জন 
জোটবন্ড হইয়াছে, অভি এব অত্যান্ত বিনয়ের সহিত আমি রুশ সরকারকে 
সেই স্থানের জটালতার পঠিত জড়িত লা হইবার জন্য এবং তৎপরিবর্ডে 
ভারত জয় করিয়। ইংলগুকে অবদমনের জন্য সরকারকে অনুরোধ 
করিব । কারণ. ইংলপ্ডের হাত হইতে ভারতবর্ষ ছিনাউয়া লইয়া রুশ 
সরকার বতট। লাভবান জইবেন, কনষ্টার্টিনোপল অধিকার করিয়। ততটা 
লাভবান ভউবেন কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেছের অবকাশ আছে। 

উপরস্থ, আমাকে যদি বশিবার অনুমতি দেওয়া ছয় তবে বলিতে 
সাহস করি বে বদি ভারতবর্ষ অভিযানের বিষয় রুশসংসদে সন্বখিত হয়, 
ভবে কমপক্ষে ছু লক্ষ পদাতিক সৈল্ এবং ছু হাজার কামানবাহী গোলন্দাজ 
ৰাহিনীর প্রয়োজন । ইঞ্চার কারণ এই নয় বে এই বাহিনী ভারত 
বিজল্পের পক্ষে অপরিহার্য, পরন্ত ভারতের দোলা৮লচিন্ত রাজঞ্চবর্গ এবং 
জনসাধারণের মনে রাশিয়ার শক্তিসামর্থয সম্বন্ধে রেখাপাত করিবার জন্যই 
প্রয়োজন এবং ইক্কাতেই অর্ধেক যুদ্ধ জয় কর। যাইবে । 

এইর্ূপে স্বাধীনভাবে আমার মভাষত বাক করার পর আমি 
প্রার্থনা করি বে আমাকে যেন রুশ সরকারের প্রতি বীতপ্রজ্ত বলির! মনে 
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ন! কর! ছয়, পক্ষাস্থুরে সম্রাটের একজন অনুপ প্রচ্ছ) বলিয়াই মন 
কর। হু ( যাহ। আমি উতোমণোই নিজেকে ননে করি); অবশ্য 
যদিও আনি এপনো নাগরিকের অবিকার পাই নাই তবু আনার যাহা 
বলিবার আছে দ্িধাশৃন্যভাবে তাহ। বলা আনার কর্তব্য । 

ভারত আক্রনণ কর! ব। না করা এবং আনাকে নিযুক্ত কর। বা না 
করা সম্পূর্ণভাবে রুশ সরকারের শ্বেচ্ছাধীন ; কারণ হই স্সানার 
এক্রিয়ারভূক্ত' নতে । 

আনি কেবল ব্রিটীশ শাসনের নিষ্ঠুর নিশ্পেসণ হইতে আনার পঁচিশ 
কোটি স্দদেশব।সীর উদ্ধারের নিমিত্ত তাহাদের পক্ষ হইতে একটি আবেদন 
জানাইব!র অন্য পেরিত হইক্াছি 7) এপন তাত! ভ্রালাইবার পর আমার 
করবা শেল হইয়াছে এবং এখন যদি সম্রাট বাহাছুর অন্থগ্রচপূর্বক তাহার 
রাজবে আমার স্ব:ধীনতা ও নিরাপত্তার বাবস্থা করেন তবে সর্বশক্রিমান 
জগদীশ্বরের সময়ের হতে আমার ভঙভাগা দেশবাসীর মুক্তির ভার 
সমর্পন করিয়। আমি নির্দোদ খেপাধূলার সময় অতিবাহিত করিব । 

অবস্য যদি রুশ সরকার ভারত বিজ্রুয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত কর! যুক্তিসঙ্গত 
বলিয়। মনে করেন এবং বদি তাহার অন্য আমার সাহাবা কামন। করেন 
তবে ভাল ইংরাজী বলিতে পারেন এইন্খপ ছই তিনজন ভত্রলোককে 
আমার সহিত শ্ালাপ আলোচনা চালাইবার ভন্ড এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কে 
আমি ঘে সমস্ত কথ। বপিঘ্।ছি তাহার সত্যাসত্য নিক্মপণের জণ্ত নিয়োগ 
করিবার প্রস্তাব সরকারের নিকট রাখিতেছি। 


ইতি 
১*ই মে, ১৮৮৭ খ্ৰীষ্টাব্দ স্বাক্ষর : দলীপ সিংহ 
মঞ্ারাজ। 


জাপানে ভারতবর্ষের ইতিছাস-চর্চা 
প্রীঅনলেম্ছু ছে 

আনেক ভিন পেকেই জ্ঞাপানে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে গবেদল! 
চলছে । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর্ব মধা ও আধুনিক কালের ভারত সম্পর্কে 
আগ্রহ দেখা দেয়ে: দক্ষিণ-পূর্ব এশিল্ার অন্যান্য দেশ নিয়েও জাপানে গবেষণা 
সক হয়। ভাবত সম্পর্কে অনেক গ্রন্থ ও দলিল ডাপানের প্রধান প্রধান 
লাইব্রেরীতে সংগৃহীত হয়! = জাপানের বিভিন্ন বিশ্ববিস্ভালরে প্রাচীন, মধ্য 
ও আনকি কালের ভারতবর্সের ইতিছাস পাঠ্যসূচীর অস্ততূ ক্র করা হয় এবং 
পবেধশার বাবস্থা করা। ছত্র) গবেষণার উচ্চমান বঙ্গাল্র রাখার জন্য জাপানী 
গবেঘকের! বিভিন্ন বিদেশী গবেষকদের কান্ধ কর্মের বিবদ্লে প্রত্রোজ্জনীয় খবর 
সংগ্রছ কৰ্েন। ভারতে অনুসন্ধান ও সমীক্ষা চালিয়ে অনেক তথ্য 
ঠারা সংগ্রহ করেছেন। কয়েকটি গবেষণাদূলক পত্র-পত্রিকা ও তারা প্রকাশ 
করছেন. Rekishi-gaku-Kenkyu নামক পত্রিকার বিশেষ খ্যাতি আছে। 
জাপানে ভারতীৱ ইতিছাস সম্পর্কে গবেষণার কাক্তকে আরও উদ্নত করা ও 
হুচ্ভাবে পরিচালনার জ্রস্ত ৯৯৫২ সালে The Society For the Study 
of Iudian History প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকার থেকেও এই সংগ্বাকে 
আৰিক সাহায্য দেওয়া হয়। অভিজ্ঞ এঁতিছাসিক ও গবেষকেরা এই 
প্রতিষ্ঠানের সংগে যুক্ত আছেন। এর পরিচালক-মণ্ডলীতে রয়েছেন 
Matsuo Ara (Chairman), H. Fukazawa, M. Koga, Torn 
Matsni (Secretary), H. Nakamura, M. Ouchi, M. 
Takahatake এবং T. Yamazaki 1 এরা প্রত্যেকেই কাপানের বিভিন্ন 
বিশ্ববি্ভালয়ে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত আছেন এবং ভারতীয় ইতিহাস নিয়ে 
গবেনশা করে খ্যাতি অর্জুন করেছেন। এই সোসাইটি ভারত-ইতিছাসের 
ভারতবর্দে ও অক্ষর প্রকাশিত প্রস্থ নিযে আলোচনা, গবেষণার পদ্ধতি 
* এই প্রবন্ধ রচনার অধ্যাপক ভঙ্গ মাত শুই আহাকে তখয দিয়ে পাছাষ্য 
করেছেন। অধ্যাপক ভক মাত পুই টোকিও বিশ্ববিপ্রালন্ের Insite of Oriental 


Caltare-এর লাগে দুঝ। 1) তাছাড়া ভিনি Soriety For the Study of Indian 
Histrব-র সম্পাদক এবং সোসাইটির ই ওগও-]-98৯৮-এর সম্পাঙ্গক । 
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নিন্সে আলোচন! ইচ্ঠাদির বাবন্থা কনেছে । জাপানী পন্ডিত ও 
লেখকের সাধারণত মাতৃভালান় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেন । প্রতি মাসে 
ইংরাজ্গাতে গবেদণার সসংক্ষিণ্-সার দেওয়া হত্স। তরু মাত প-র 
সম্পাদনায় ইংরাজীতে লে ‘Neক্গও [66৮ প্রকাশিত হুয়, তাতে সোসাইটির 
বিভিন্ন খবর পাকে | ১৯৬৫ সাল পর্দন্ত সোসাইটি যে সব আলোচনার 
ব্যবস্থা করেছে হার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হল । এই সংগে বিভিন্ন 
গ্রন্থের পরিচয় এবং ই ঠিছাস-গবেবণার ধারা ও উল্লেখ করা হুল ৷ 

(১) গবেষণ। বৈঠক £ ১১৬২ সালে দুটি বিবয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা 
tu—"The Land Systems aud Village Community—Reval- 
uation of Baden Powell's Works,’ এবং ‘Indian Nationalism 
between The Two World Wars’ । প্রপম বিধর্রে আলোচনা তরু 
মাত শুই রচিত প্রবঙ্ষকে কেন্দ্র করে হয়। দ্বিতীয় বিষয়ের পরিচালক ছিলেন 
হাইজি নাকামুত্র।। প্রধানত গান্দীজীর রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ১৯২০ 
সালের কৃষক, সন্ত্রাসবাদী ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন এবং স্বভাহচন্ত্র বন্থুর 
জীবনী ও মত নিযে আলোচনা হয় । 

১৯৬৩ সালে তিনটি আলোচা বিষয় ছিল—'Hinduisim in its 
Historical Aspects’, ‘Caste—Sociological, Social anthro- 
Pological Reseach and Historical Study’ এবং ‘Industrial 
Capital in the Era of Nationalist Movements’ | প্রথম বিষয়টি 
পরিচালন! করেন টি. ইয়ামাজ্াকি,'এম. হার। ও জে, টাকাসাকি । গবেবকের! 
বৈদিক ধৰ্ম, ক্রাঙ্ষণ্যধর্ম, শৈব ও বিষ্ণুর উপাসকদের ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি, বৌদ্ধধর্ম, 
বৈনধৰ্ম, ভক্তি, সাম্প্রদায়িকতা! এবং জা ভীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দুধর্মের 
ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন । দ্বিশীয় বিষয় পরিচালনা করেন এইচ, ফুকাজাওয়া 
ও টি, ইয়ামাঙ্গাকি | সমাছতব ও নৃতবের উপর রচিত গ্রন্থ নিয়ে আলোচন। 
হয় এবং যে সমস্ত গ্রন্থ বর্ণপ্রথার ইতিছাস রচনায় এঁতিহাসিকদের প্রয়োজন 
হবে তাও উল্লেখ করা হয়; তৃতীয় বিষরের উপর আলোচন! সুরু 
করেন তরু মাত শুই । ভারতে প্রথমে শিল্পপুঞ্জি কিভাবে পুদ্জীতুত ছয়, 
কারা এই মুলধন পরিচালনা করে, ম্যানেজিং এজেন্দী ব্যবস্থা, শিল্পে নিযুক্ত 
শ্রমিকদের আবির্ভাব এবং আধুনিক ভারতে অর্থ নৈতিক ইতিছাসের ধারণা 
ইত্যাদি বিলয় নিয়ে আলোচনা চলে । 

১৯১৪ সালের আলোচ্য বিষয় ছিল-(ক) ‘Islam in Indian 
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17151, (4) ‘Methodological Consideration for the Study 
of the Ancient History of India’. এবং গো ‘A Historical 
Survey of the Agrarian Syste in India’ প্রথম বিষয়ের 
পরিচালক ভিলেন এম. আৰা । প্রথম বুগের ইসলাম ও তার গূঢ় জ্ঞানত, 
মুঘল আমলের ইসলাম এবং আধুনিক কালের ইসলাম ও সাম্প্রদায়িকতা 
ইত্যাদি চিয়ে আলোচনা হয় । দ্বিতীয় বৈঠকের বিষনবহ্থ। ছিল ডি. ডি. 
কোশাম্বীর গ্রন্থ । এই আলোচনা পরিচালনা করেন টি, ইয়ামাজাফি ৷ 
ভঃ ইরকান ছবিব-এর গ্রন্থ The Agrarian System of Mugbal 
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উৎসাহিত করে। এম, আরা ও তরু মাত শুই তৃতীয় বৈঠকের পরিচালক 
ছিলেন । এই বিধয় আলোচনার জাপানী গবেঘকের! বিশেষভাবে ইউ. এন. 
খোষাল, মোরল্যাণ্ড. পি. সরণ, ব্যাডেন-পাওয়েল, এন. মুখার্জী, ভঙ্লিউ সি. 
বীল, ভবানী লেন, এস. সি. গুপ্ত প্রভৃতি লেখকদের প্রস্থ ব্যবছার করেন। 
< ১2৬৫ সালে নিশ্বলিখিঙ বিষরের উপর আলোচনা চলে ।--(ক) 
“Independent India; its Economy and the 55051 এন. 
" আউচি বুদ্ধ পরবর্তী কালের ভারতের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে 
আলোচনা করেন। এইচ. নাকামুরা ভারতে ধনস্ন্তবাদ বিকাশের বৈশিষ্ট 
ভল্লেখ করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সোভিয়েত লেখকদের বক্তব্য, বিশেষ করে 
ভি. আই. প্যান্ডলভের বক্তব্য নিয়ে আলোচনা করেন । ০১. Kotovsky 
লিখিত ‘Agrarian Rerforms in India’ নামক গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা 
করেন চি. ছামাগুচি। তিনি কোট্টোনুস্ষির বক্তব্যের সংগে ভবানী সেন এবং 
এহ. কোগা-র বক্তব্যের তুলনা করেন । সোক্রি ইতো। ভারতের শিল্পোদ্গন্তন 
সম্পর্কে কপ্পেকটি মস্যব্য করেন । ভার দতে ভারতে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের 
জ্রল্য ‘optimum investment’ ছয়নি | এমনকি মাখ। পিছু ভোগ্য 
পশ্যের পরিমানও কমের দিকে । তাছাড়া আন্মপ্রাতিক পরিবেশও ভারতের 
পক্ষে সহায়ক নম্ঘ | 
(খে) ১৯৬৫ সালের এক্রিল ঘাস থেকে তরু দাত শুই ও টি, ইদ্বামাজ্রাকির 
তন্কাবহানে নহুন একটি পরিকল্পনা 'সোসাইটি' ছাতে নেহ । যে বিষয় 
গবেষপার জস্য ঠিক করা! হয় তা হল-_“71:৩ Historical Development 
of Agrarian System and Power Structure in India’ 
এর উপর প্রবন্ধ রচনা করা ও আলোচন্যর ব্যবন্বা ছরেছে। বিভিন 


ut: 
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গবেনকদের উপর কাজের লাস্সিস্ব দেওয়া হয় । ইতিমপ্যে কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে 
আলোচনাও হয়েছে / এখানে হা উল্লেখ করছি । তরু মাতপুই ‘Some 
Methodological Points related to the Theme of Joint 
৪0৭১’ সম্পর্কে বলেন। পার মতে অন্যান্য দেশ পেকে বিচ্ছিদ্হাবে 
ভারতের সামাঙ্জিক অর্থনৈতিক ইতিছাস আলোচনা করা সক্ষত নশ্র। 
ভারতের কৃষি সমপ্ত| বিশ্লেলপে জাপানী এঁতিছাসিকেরা যে পন্ধতি অনুসরণ 
করেন এবং জাপানে বে সমস্ত এঁতিছাসিক মাল-মশলা রয়েছে তা নিয়েও 
আলোচন! হয় । 

প্রধানত District Gazetieer থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এন. ইনোমোতে। 
‘The Taluqdar System of 05৭5 in the latter balf of the 
Nineteenth Century’ নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন । তিনি বি. আর. 
মিশ্র, ই. স্টোক্স, ডব্লিউ. সি. নীল. আই. ছবিব, টি. আর. মেটকাফ প্রভৃতি 
লেখকদের মতামত বিশ্লেষণ করেন। আরও তথা সংগ্রহের জস্য লেখিকা 
নয়! দিল্লীতে এসেছেন। 

জি, ইয়ামাজাকির বিষয় ছল ‘Slavery in Ancient India’ 
এই প্রবন্ধে ‘দাল' ও ‘শৃত্' এ ছুটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করে তিনি এই 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে, প্রাচীন ভারতে দাসপ্রথা ছিল। তবে এই দাসপ্রধা 
প্রধান এঁতিছাসিক স্তর-রূপে বিকশিত হয়েছিল বলে তার মনে হয় না। 
শ্রী ও রোমের দাসপ্রথার মাপকাঠিতে ভারতীয় দাসপ্রথার ব্যাখ্যা করা 
সঙ্গত নয় । অন্যান্য প্রাচীন সমাজের সংগে, বিশেষ করে এশিয়ার সমাজ 
ব্যবস্থার সংগে. দাসপ্রথার তুলনামূলক আলোচনা কা প্রয়োজ্জন। তিৰি 
এই প্রবন্ধে আর. ফিক, এপ. বন্ধ, পি. ভি. কানে, এস. এ. ভাঙ্গে, জি. এফ. 
ইন্জিন, ডি. ডি. কোশান্বী, ভঙ্গিউ. রূবেন, আর. এস. শর্মা, ডি. আর. ছানানা 
এবং ওয়াই. বোনগার্ট প্রস্তুতি লেখকদের বত্তচ্ব্য আলোচনা করেন । 

টি. ইয়ামাভ্রাকি ‘Survey of the Problems of Ancient Indian 
History" নামক প্রবন্ধে তব ও পদ্ধতির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । 
তিনি আদিম সমাজ থেকে প্রাচীন সমাজ, রাষ্ট্রের আবির্ভাব, সমাদর ও তুমি 
বাবস্থা এবং প্রাচীন কাল থেকে মধ্যযুগে উত্তরণ ইত্যাদি বিঘর নিয়ে এই 
প্রবন্ধে আলোচনা করেন । তাছাড়া আর. এস. শর্মা, এইচ. ডি. শাক্কালিরা, 
ডব্লিউ. রাও, সি. ইয়ামাজাকি, এল. গোপাল এবং বি. পি. মজুমদারের গ্রন্থের 
উপর তার মতামত ব্যক্ত করেন। 
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তামিল শিলালিশির সাহাবো এন. কারাসীমা "The Ending of the 
Ancient Period in South Indian’ History নামক প্রবন্ধ লেশেন । 
হিলি তামিল ভাষা! জানেন এবং তিন বছর দক্ষিণ ভারতে তপ্য সংগ্রছের 
প্ররোক্তনে কাদিরে ঘান । উত্তর ভারতের আলোচনায় আর. এস. শর্মা ও এল. 
গোপাল ৰে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন অনেকটা সে ধরণের আলোচনা 
কারাসীমা করেছেন। 

জাপানী লেখকেরা সমাক্রতবের আলোচনায় 1১005 ৮/৮০: থেকে শুব 
উক্কাত্তি দেল । সম্প্রতি এম. সাটো ‘Max ৮৮৩৮০ on India" নামক 
বে রিপোর্ট পেশ করেছেন তা নিরে এখনও আলোচনা চলছে । এম. আরা 
‘Religiou and Political Power in the Indian History" নামক 
প্রবন্ধে মুসলিম আমলে হর্ম ও রাজনীতির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা 
করেন। 

(২) ছাপানে প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ 

১৯৫৮ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত জাপানে ভাৰত সম্পর্কে অনেক 
প্রস্থ ও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে । এখানে পূর্ণ তালিকা দেওয়া সম্ভব নয়। 
আলোচন।র হৃবিধার জন্ছ প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ, এই তিন ভাগে ভাগ 
করে রচনা-সম্তার (১৯৫৮-_-৬৪) উল্লেখ করা ছল । 

কে) প্রাচীন যুগ 3 বৌন্ষধর্ম নিয়ে জাপানে অনেক কাজ হয়েছে। 
বৌদ্ধবর্,, জৈনবর্ ও ব্ৰাহ্মণ্য চিন্তাধারার উপর প্রকাশিত প্রচনার বিস্তৃত 
বিবরণ ‘Books and Articles on Oriental Subjects, vol xi'- 
পাওরা বাবে । প্রথম ঘখন জাপানী গবেষকরা প্রাচীন ভারত নিয়ে পবেষণ! 
স্বরু করেন, তখন তার! কেৰলবাত্র বোদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ও তার মূল বিধি সম্পর্কে 
তাদের আলোচনা! নিবন্ধ রাখেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধধর্ম আলোচনার সংগে 
হিন্দুদ্শপন ও জৈনঘর্ম বিশ্লেষপ করা ছু! দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কয়েকজন 
গবেষক সামাজ্িক-রাজনৈতিক অবস্থার পটভূমিকায় বোদ্ধ ধর্মের আদি ইতিহাস 
আলোচন! করেন । তাদের মধ্যে হাজিমি নাক সুরাযর নাম কিশেন্রভাবে উল্লেখ 
করা বার । এ বিষরে তিনি কয়েকশানি প্রস্থ রচনা ও সম্পাদন! করেছেন । 
তিনি প্রধানত বৌদ্ধ ও জৈন উপাদান খেকে তথ্য সংগ্রহ করে গৌতম বুদ্ধের 
আমলের শহরের জ্রীবনবাত্রা ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আলোচন| করেন । 
তার সম্পাদিত প্রশ্থে করেকজন বিশেধন্তর জাপানী লেশক হিন্দুধর্ম, 
বৌক্ষবর্ম, হীনৰান ৰোস্ধধৰ্ম, মহাধান বোক্ষধর্ণ, মুসলমান আমল ও 
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আধুনিক কালের নীতিশাপ্র নিয়ে লিশেছেল । ধর্ম সম্পর্কে অশোকের 
মনোভাব, মালান্‌ বোস্ধধর্মের রাজনৈতিক চিন্যাধারা এবং লোক্ষধর্ন, জৈনধর্ম 
ও মহাকাবো অর্থনীতি ও নীতিশাস্ের উপর বেসব বক্তব্য পাওয়া বা, তা 
নিযে তথাবহুল আলোচনা রত্রেছে। তাছাড়া নাকামুরা প্রপম যুগের বৌদ্ধ 
সাহিত্যে লোকধর্ম (910 ₹5116797) সম্পর্কে বেসব তথ্য পাওর! নায় তার 
উপরেও আলোকপাত করেন। 

ইউশো মিয়াসাকার মতে স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক উপজাশীশ্ 
পরিবেশে প্রাথমিক বৌক্ষধর্মের উদ্ভব হয়। অনা উপকরণের কপ। তিনি 
উল্লেখ করেন। অবশ্য যখন বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে তখন উপজাতি 
সমাজ-ব্যবদ্থা ভেঙ্গে পড়েছে, শ্রেণী সমাক্র গড়ে উঠেছে এব: দাস প্রথাকে 
ভিত্তি করে রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটেছে । মিত্‌শুও সাটো। বুল তথ্যের 
উল্লেখ করে বলেন বে, চীন ও জাপানে প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম ভারতের আদি 
বৌদ্ধধর্ম থেকে পৃথক ছিল। পালি সাহিত্যের বিখ্যাত পন্ডিত 
কোজেন মিজুনো গৌতম বুদ্ধের জীবনী নিয়ে এান্থ রচনা করেন । অনেক 
লেখকই বৃক্ষের নির্বাপ-প্রাপ্তির সময় নিয়ে গবেষণা করেন । এইজন্য ভারতের 
উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এঁতিছাসিক তথ্য সংগ্রহ করা হরেছে। আর 
একটি বহু আলোচিত বিষর্‌ হুল বৌদ্ধধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভি্ সম্প্রদায় ও 
সঙ্গীতি । তারা ইউরোপীয় এঁতিছাসিকদের বক্তব্য নিয়ে বিশদ আলোচনা 
করেছেন । আকিরা ভিরাকাওয়|, আর. তোক্নোকা এবং আরও অনেকে 
W. Frauwallner লিখিত ‘The Earliest Vinaya’— সমালোচনা 
করেন। অবশ্য মহাযান্‌ বৌদ্ধধর্ম নিয়েই বেশী আলোচনা হুয়। এই 
বিনয়ে এক নতুন বত্তন্্য জাপানী লেখকেরা পেশ করেন । তাদেৰ মতে 
মহাযান্‌ সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছে সঙ্তেের সংগে সম্পর্কছীন ত্বপের সংগে 
যুক্ত বোধিসয সম্প্রদার থেকে৷ হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধরা শিক্ষা 
সম্পর্কে কিভাবে চিন্ত) করেছেন তাও আলোচিত হয়েছে । এই ধরণের 
গ্রন্থ জাপানে এই প্রথম প্রকাশিত হুল । মেইজি ইদ্রামাদ! হুন ও 
ইফে টলাইটদের মধ্যে পার্থক্য করার পক্ষপাতী । ছুনরা মধ্যভারত থেকে 
কাশ্মীর পর্যন্ত অঞ্চলে বাস করত, আর ইফ.টেলাইটদের বাসস্থান ছিল মধ্য 
এশিয়া খেকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে ৷ কাশ্মীরের বোদ্ধধর্মের 
ধ্বংসের নায়ক ছিলেন ছুন দলপতি মিছিরকুল । অন্যদিকে গাদ্ধারের 
বৌদ্ধধর্মের বিলোপসাধন করেন একজন ইফ.টেলাইট রাছ্ছা। বৌদ্ধধর্ম 
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বিষন্ে গবেবশার স্ববিধার কন্ঠ ভারতের বিভিন্ন অন্ধল পেকে সংশৃষ্ীত 
শিলালিপি বিবরপসহ প্রকাশ করা হয়েছে। সম্প্রতি তেত স্বরো 
ওয়াতশ্বজি কর্ডক ছন্তলিত্িত পুস্তক ‘History’ of the Ethical 
Thought of Buddhism’ প্রস্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে । তিসবতীয় 
তাযার় লিখিত কিছু মূল গ্রন্থ ও ইংরাজী ভাবার লিখিত গান্থ জাপানী 
ভাবায় অশ্ুদিত ছয়েছে । বোদ্ধবর্ষের উতিহ্যস আলোচনার যুগকে 
মুসলমানদের আগমনের সময় পর্ধন্ত প্রসারিত করা হয়েছে । লাছিত্যের 
উশকরশ ছাড়াও সংস্কত ও জ্রাবিড় শিলালিপিও জাপানী লেখকের! বাবছার 
করছেন । বোদ্ধবর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য কয়েকটি মিশন ভারত ও 
পাকিস্তানের বিস্ডিম্ম অঞ্চলে বায় এবং বুদ্ধগন়্াতে খলনকার্য চালায় । 
বৌক্ষবর্মের ইতিহাস রচনার archaeological eld worl -এর প্রতি বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ কর! হচ্ছে । 

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ইতিহাস নিয়েও 
জাপানী এঁতিছাসিকের৷ গবেষশা করছেন। সিম্কৃসভ্যতা, বৈদিক 
আমলের সামাক্তিক অবস্থা, মৌর্য যুগ, অশোকের শাসনতত্র, স্বজ 
খেকে কুসাশ আমলের রাজনৈতিক ইতিহাস. কৌটিল্যের অর্থশাস্, গুপ্ত 
যুগ, পক্ষম ও ষ্ঠ শতকের বাংলা, বন্ু-সংহিতা, হিন্দু আইন অনুযায়ী 
ভারত্রীস্ম দর্শনের ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে অনেকেই লিখেছেন । 
এই সব রচনার অনেক ভারতীয় ও ইউরোপীয় এঁচিছাপিকদের বক্তব্য 
বিষয়ের উপর মন্রাদত্ত ব্যক্ত কর! ছড়েছে। 

(খ) মহ যুগ 2 এখন অল্পসংখ্যক পবেঘক মধ্য যুগের ইতিহাস 
রচনার বুঝ, আছেন ' দিল্লীর স্বলতানী আমল এবং মুঘল আদল সম্পর্কে 
কিছু কাজ হয়েছে । মুঙ্ধল আমলের কৃষক কিত্রোহ, মারাঠা রাজ্যের পাস প্রথা 
ও বাধ্যতামূলক শস বিয়ে করেকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। মাত গশুও 
আর! দিল্লীর স্রলতানী আমলের শ্মৃশ্চিন্তত্ত নিয়ে বিস্তারিচন্ডাবে আলোচনা 
করেছেন । ঠার মতে এই আমলের ছতিহাস রচনার উপাদানক্ূপে এগুলি 
বাত হওয়া- উচিত । তিনি ৰক্ধুসহকারে সমসাময়িক দলিলপত্রে, 
পরবর্তীকালের ভারতীর ও পশ্চিম দেশত গবেষকদের রচনায় এইসব স্বৃতিস্যন্ত 
সম্পর্কে যেসব আলোচনা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেন। ১৯৫৯-১৯৬৪ 
এবং ১৯৬১--১৯৬২ সালে টি. ইয়ামাহ্বো তোর নেতৃকে 71159105) for the 
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Indian History and Archacology, University of Tokyo 
দিল্লীর স্থলহানী আমলের প্থাপহা নিদর্শন সম্পর্কে অনেক গুরুন্বপূর্ণ তথ্য 
সংগ্রহ করেন । আও আরা এই মিশনের সদন্ত ছিলেন। তিনি এইসব 
উপাদান ব্যবহার করেন। তিনি সাতটি স্বৃতিস্তপ্ত নিয়ে আলোচনা করেন । 
তার মতে ্থুল তান ইলতুৎমিসের মৃতদেহ কুহুব অঞ্চলে কবর দেওনা হয়নি, 
পুরানো গ্রাম মালিকপুর কোছির কাছে কবর দেওয়া হয় । তিনি বেসব 
যুক্তি-হর্কের অবতারণা কৰেছেন তা স্থপতানী আমলের গবেশক ও পাঠকদের 
দৃষ্টি আকর্ণণ করবে । ছিরোশি ফুকাজাওরা লিখিত পরবস্ধটিকে মধ্য 
যুগের দাক্ষিণাশ্যের ইতিহাস রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোহ্ষন বলে উল্লেখ 
করা বায় । তিনি ১৬ ও ১৭ শতকের সরকারী উপাদান হা পুশার “ভারত 
ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল’ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে তা বাবার করেন । 
তিনি অনেক তপ্যের সাহাযো আদিলশাহী। স্থলতানী আমলের শাসনতান্ত্িক 
বাবস্থা এবং মারাঠাদের আবির্ভাব আলোচনা করেন। যোরিঘ্াকি 
ইশিদা একটি প্রবন্ধে মুঘল শাসন ব্যবস্থার মন্পবদারি প্রথার আলোচনা 
করেন। তার গ্রন্থ ‘The Mugal Empire’ গীত প্রকাশিত হবে । 
জাপানী এঁতিহাসিকেরা ভারতে সংগৃহীত মূল দলিল ছাড়াও চীনা ভাবার বে 
সব তথ্য রয়েছে তা ব্যবস্থার করেন । Min এবং ৬1025719597 রাজ্যের 
সম্পর্কে আলোচন! কর! হয়েছে চীন! দলিলের সাহান্যে । 

(গ) আধুনিক যুগ £_অফ্টাদশ শ'তক থেকে বর্তমান সময় পর্থস্ত 
ভারতের ইতিহাস রচনার মূল দলিলের অভাব ও প্রতিষ্ঠিত বিশেবন্তেের 
অভাব থাকায় অনেক অস্থবিধার সন্মুখীন হলেও জাপানী গবেষকের! (১) 
ইতিহাস রচনার পদ্ধতি, (২) ত্রিটিশ আমলের সামান্ছিক অথ নৈতিক ইতিছাস 
(৩) জ্ঞাতীয় আন্দোলন এবং (৪) বর্তমান সময়ের ভারতের অথ নৈতিক 
উন্নন্নন, ভূমি সমস্তা, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি বিধয়ে সাফল্যের সংগে অমেক 
কাজ করেছেন। বে সব বিধয় জাপানী এঁতিহাসিক ও গবেষকদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছে তার সংক্ষিত্ত বিবরণ এখানে দেওয়া! হল :__ইন্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানীর ইতিছাস, অষ্টাদশ শতকের মারাঠাদের সমাজ্জব্যবন্া, 
উনবিংশ শতকের পূর্বেকার ধর্মীয় আন্দোলন ( বিশেষভাবে স্বফী প্রভাব ), 
দহাবোধি সোসাইটি ও আম্মেদকরের আন্দোলন, ফরাসী জেস্বইট দিশনারীদের 
মতামত বিশ্লেষণ, বুৰাননের ৰিপো্ট ( ১৮*৭--১৪ ) আলোচন! করে শ্রেপী- 
বিভক্ত৷ সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা, বাংল! দেশে নীল, তুলা ও তামাকের চাষ, 
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আন্টাতশ শশকের বাংলা দেশের কুক ও তুমি বাতস্থা. ভারত্জের বিভিন্ন 
অঞ্চলের ভূমি বরাজন্দ ব্যবস্থা, ভার হীত শিল্পের ববংসের ইদ্রিস, গ্রামীন 
অর্খনী ও সামাজিক জীবনের পন্রিবর্ভন, তৃদিরাজন্য বাবসা সম্পর্কে 
রমেশচল্ল দক্তের বক্তব্য, নাট, চেষ্টিয়ারঙ্ের আধুনিক প্ু'জিপতিশ্রেপ্ীর 
অন্তক ক্র হ ওয়ার উত্িহাস, টাটা ও বিড়লা পরিবারের ভূমিকা. বিদেশী পু' জি, 
ম্যানেজিং এজেসলী প্রথা, কংগ্রেসের শিল্পনীতি, শিল্পোল্রয়নে রাত্রের ভূমিকা, 
জাতীয় আত. জাতীয় আন্দোলনে গোখলে. বিপিনচন্ পাল, মছাস্কা গান্ধী, 
স্বচালচঙ্গ বন্য ও জওয়াহরলাল নেছেরুর ভৃমিক. ১৮৫৭ সালের সিপাহী 
বিজ্লোহ, ১৯:৫ ও ১৯৩০ সালের আন্দোলন, কার্জ্জনের সময়ে জাতীয় 
কংগ্রেস সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের নীতি, উনবিংশ ও বিংশ শতকে ছিন্দু- 
মুসলিম সমন্যা. মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবী ও মাউনণ্টব্যাটেন পরিকল্পনা 
অনুনায়ী ভারত ব্যবচ্ছেদ, বহুজাতি সমশ্তা সম্পর্কে জাতীর কংগ্রেস ও 
কমিউনিস্ট পার্টির পরিকল্পনার তুলনামূলক আলোচনা, কমিউনিস্ট পার্টি ও 
সারা ভারত রুষক সভার ইতিহাস, এশিয়ার সমস্ত সম্পর্কে মাক্স বাদীদের 
বস্তত্য বিশ্লেষশ, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের সংগে চীন ও তিকবতের 
রাজনৈতিক সম্পর্ক, চীন ও ভারতের বাশিজ্যিক সম্পর্ক, কমনওয়েলথ -এর 
তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা, বৈদেশিক নীতি এবং জওয়াহরলাল নেছেরুত্র পরবর্তীকালের 
ভারতের অবন্থ! ইত্যাদি । 

জাপানের তিনজন প্রখ্যাত সমাক্মভব্ঝবিদ্‌, অর্থনীতিবিদ ও নৃতস্ববিদ্‌ 
গুজরাট ও পল্চিমবংগের গ্রাম সমীক্ষা করে ভারতীয় গ্রামের সামাজিক- 
আধিক অবস্থার চিত্র কুলে ঘরেন। এই সব রচনা খেকেই জাপানী 
এতিহানিকদের আগ্রহ বুঝতে পারা ধান্ছ। তারা কেবলদাত্র উচ্চতর 
গবেষশার ক্ষেত্রেই তাদের দৃষ্টি নিবন্ধ রাখেন নি। জাপানের সাধারণ 
নাগরিকদের ভারতবর্ষের ইতিহাসের সংগে পরিচিত করবার জন্যও তারা 
করেকখানি প্রশ্ন রচনা করেছেন। এ সব গ্রস্থে ভারতের ইতিহাস, 
ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে অনেক 
তথ্য রয়েছে। 

এঁতিহাসিক ও অস্যাল্য বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতবিনিময়ের 
শ্রয়োজনীরতা সম্পর্কে জাপানী এঁতিছাসিকেরা সচেতন । বরমানে তারা 
বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের ছধ্যে যোগাযোগ ও মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করে 
ইতিহাস রচনায় যান উন্নত করবার চেষ্টা করছেন । 


“সমাচার দর্পণে' বাংলা তথা ভারতের 
অর্থনৈতিক চিত্ৰ ( ১৮১৮-১৮২১ ) 
জীব্সিত কুমার সেনগুপ্ত 


ধুলো জ্রমা সাময্বিক পত্রের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে কত 
শত ইতিহাসের মালমশলা-_বযা রযে গেছে লোকচক্ষুর অন্যরালে__অগোচনে । 
পণিকুৎ. জীযুহ ত্রজেন্দ্রনাপ বন্দ্যোপাধ্যারকেঠ অনুসরণ করতে গিয়ে 
বারবার মনে হয়েছে যে কিছু কিছু তণ্য তিনি এড়িয়ে গেছেন শ্বানান্টাববশতঃ 
কিংবা অনিচ্ছায়, কিন্তু বেসরকারী তথ্য হিসেবে তাদের এঁতিছাসিক মূলা 
কম নয়। বাংলা ইতিহাসের গবেষণায় মূলতঃ আজ অর্থ নৈতিক ধারাঈ বনে 
চলেছে, রাজনৈতিক ধারা একেবারে রুক্ষ ন! হলেও কিছুটা স্তিমিত । তাই 
এঁতিহাসিক ও গবেষকদের স্ববিধার্থে “সমাচার দর্পন” থেকে কিছু কিছু তণা 
সংক্ষলন করে এই প্রবন্ধে দেওয়া হু'ল। এই সঙ্গে সাধারণ কৌতূহলী 
পাঠকদের জন্য স্বানে স্থানে পটভূমিকাও পাশাপাশি রাখা হ'ল । 

১৮১৮ সালের এপ্রিল মাস। শপ্রীরামপুরের মিশনারীরা। প্রকাশ 
করলেন 'দিগদর্শল' নামে একখানি বাংলা মাসিক পত্র! তার মাসখানেক 
বেতে না যেতেই প্রতি শনিবারে বেরুতে স্থরু করল সে ঘুগের বিচারে অতি 
উচ্চমানের স্যপ্তাছিক পত্রিক1_-“সমাচার দর্পশ” । মুলতঃ মার্শম্যান এর 
সম্পাদক হলেও প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৮১৮ সন থেকে ১৮২৪ সন পর্যন্ত 
সম্পাদনার দারিস্ব কার্যত: বছন করেছিলেন স্বপন্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্গার 
ইংলণ্ডে তখন শিল্পবিনবের ও স্বাঅস্তবাদ প্রসারের যুগ । তার ঢেউ এসে 
লাগলো! ভারতের বুকে, ব্যবসা বাণিজ্যে । ১৮১৩ শ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যার 
'অনুসারে বাতিপ হয়ে গেল ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া 
বাপিজ্য। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে ইচ্ছুক অন্যান্য 'ভাগ্যাহ্গেবী বশিক 
পাড়ি জমাতে স্বরু কৰল এদেশে তার প্রাতিফলল দেখা বায 'সমাচার 
দর্পপের তথাতে ১ 

{ ৬ ফেব্ৰুৱারি, ১৮১৯।২৫ মাঘ, ১২২৫ ) 

ফেব্রুয়ারি মাসের ১ তারিখে এক শত চারি জাছাভ গক্ষাতে ছিল) 

চি 


১২৬ ইতিহাস [১ম খণ্ড 
(৬ নবেন্বর, ১৮১৯'২২ কাস্িক, ১২২৩) 
১ নবেম্বর হাণরিশে মোং * কলিকা হায় এক শত তেহটি ভাজ ছিল, 
তাছার মৰো £:-- 
১১টি আমেরিকার 
৭টি ফান্লীতেরদের 
ওটি পর্্সীশেরদের 
১টি দিনেমারেরদের 
১৫টি আরবদেশ্মযেরদের 
১২৩টি ই্ংগ্রন্ডীয়েরদের 
(৭ এপ্ৰল. ১৮২১ ২৬ চৈত্র, ১২২৭) 
লাগাদ ১ এপ্রিল মোং কলিকাতায় বর্তমান জাহাজ ১ 
কোম্পানির ভাড়ার জ্ঞাহাজ.......-৩০ 
ইংগ্রন্তীয় সওদাগরের জাহান্ত-......+৫ 
ভারত সমুদ্রের বাণিজ্ঞোর জ্রাছাজ- 
ামেরিকীয় বাণিজ্যের জাহাজ 
ক্রান্দীর ভ্রাঙান্--...... 
পহুগীশীয় জাহাজ. 
স্পানীর জাহাজ-. 
বিক্রী ও ভাড়ার কারণ ছাহাজ- ১০ 
গহ বর্দের এ তারিখে ইংগ্লন্ডীয সন্তশগরি জাহাজ চৌদ্দখান ছিল। এ 
বৎসর পাঁচ খান মার আছে ইছাতে জ্ঞান! বায় বে ইংগ্রপ্ডের বাণিজ্য ন্যুন 
হইন্ভাছে । 








(২) 


শিল্প বিদ্বোক্তর যুগে ইস্ট ইণ্ডির়৷ কোম্পানীর নীতি হয়ে দাড়িছেছিল—_ 
(১) এদেশ থেকে বধাসাধ্য কাঁচামাল রপ্তানী, (২) সম্ভব স্থলে এদেশ 
খেকে শিল্প্রব্য একেবারে না পাঠানো আর (৩) ইংলগু থেকে শিল্রজাত জবা 
অধিক পরিমাণে এদেশে পাঠানো । তারা যে কৃতকার্য হয়েছিল তার প্রমাণ 
মিলবে ব্মদানীর তথা পেকে । 

এই সঙ্গে তৎকালীন অন্বাশিজ্রোরও মোটামুটি আভ!স মিলবে £_ 


বদ লংখ্যা ] “সমাচার দর্পপে বাংলা তথা ভারতের অর্থ নৈতিক চিত্র ১২৭ 
বাণিজ্য ( তুল! ১ 
€ ২৩ জানুয়ারি, ১৮১৯৷১১ মাঘ, ১২২৫) 
গত সপ্তাছে তুলার কিছু ক্রয় বিক্রয় ভয় নাউ ৷ মোড লীরজাপুরে লোল 
হাজার দুই শত পঁরতাল্লিশ গাঁটি আমদানী হল্লাডছে ( ) দেইপানে 
ফি মোনে দুই টাকা অবধি আড়াই টাকা পর্মান্ৰ দাম কম হইয়াচে। কিছু 
মোং কলিকাতাতে সতের টাকা মোন বিক্রয় হুইতে পারে (') মো 
মুরশেদাবাদে ফি মোনে চারি টাক! নূলা কম হুইকাছে। গত চয় 
বৎসরের মধ্যে এ দেশ হইতে ১ এই ২ প্রকারে তুলার র ্তানি হইয়াছে _ 
১৮১৫ সনে ৮৫২৭১ গাঁটি রপ্তানি হয় ( ) 
৯৮১৬ সনে ১৯৮০৩০ গাঁটি রপ্তানি হর (1) 
১৮১৭ সনে ২৯০৩১৮ গাঁটি রপ্তানি হুর (.) 
১৮১৮ সনে ১২৬৮৩৩৬ গাঁটি ৷ 
১৮১৯ সনে ৮৫৩৯১ গাঁটি ৷ 
১৮২০ সনে ৬৮৫২৮ গাঁটি । 
(৩০ জানুয়ারী, ১৮১৯৷১৮ মাঘ, ১২২৫ ) 
সম্প্রতি শুনা গেল বে গত বৎসরে বোন্বাই হইতে এত তুলা অন্য দেশে 
গয়াছে। 
ইংব্লণ্ডেঁ_-পঁচানসবই হাচ্ষার আট শত গাটি 
স্রান্পে--বে।ল হাজার গাটি 
পোতু'গালে__চৌদ্দ হাজার নর শত গাঁটি 
আমেরিকা বত্রিশ হাজার নয় শত গঁটি 
চীন দেশ-_পঁচাশী হাজ্রার এক শত গাঁটি 
মোট-_ছুই লক্ষ চৌয়াল্লিশ হাজার শত গাঁটি ৷ 
(১০ জুলাই, ১৮১৯ ২৭ আবাঢ়, ১২২৬) 
এই বহুমর কলিকাতায় অত্যন্প তুলা আমদানী হইয়াছে: লোকেরা! 
তাহার কারণ এই স্থির করিয়াছিল ঘে মাথাভাক্ষা খাল বদ্ধ ছিল, কিন্ত এখন 
দাখাভাঙ্গ। শোল। গিয়াছে তথাপি তুলা আমদানী আর হুইল না ইহাতে বুঝা 
যা যে সে অঞ্চলে তুলার ফসল অল্প ছইয়াছে। সম্প্রতি কলিকাতায় 
তুলার মোন উনিশ টাকা হুইয়াছে। যে তুলা এ বৎসর এ দেশে 
আসিয়াছে তাহাতে এদেশের খরচে কুলাইবে নস অস্ত দেশে পাঠাইবার 





১২৮ ইতিহাস { ১ম খণ্ড 
কমা কি। হত তুলা পশ্চিম দেশ হইতে আসিতেছে সে-সকল কলিকাশ। 
পর্যান্ত প্রায় পঁহছে না. পশেই বিক্রর হইতেছে! বোশ্বাইতেও এই 
মত তুলা মছছার্খা হইতাছে । 

(১৮ আকুটোবর. ১৮১৯ ১ কার্তিক. ১২২৬) 

শন সপ্তাহে অন্য ২ দেশ হইতে কিছু তুলা কলিকাতায় আসে এবং গত 
ভই সপ্তাহের মধো কেবল পাচ হাক্রার মোন তুল! কলিকাতায় 
আসিয়াছে | ইহাতেও তাহার মূল্য প্রতি মোন চারি আনা করিয়া ন্যুল 
হইয়াছে ৷ 

এখনকার তুলা চীন দেশে ও ইংব্রণ্ডে অধিক যায়। গত বৎসর হইতে 
এ বহুসর এই দুই দেশেতে অতি অল্প তুল! গিয়াছে । গত বৎসর চীন দেশে 
৬২ হাজার ১ শত ৫৭ গাটি পিয়াছিল এবুসর কেবল ২০ ছাজার ৩ শত 
৪৬ গটি পিয়াছে। এবং গত বহুসর ইংগ্রণ্ডে ১ লক্ষ ২৪ ছাজার ৮ শত 
৯৯ গাঁডি পিয়াছিল, এ বহসর কেবল ২০ ছাজ্ঞার ১ শত ৩ গাঁটি গিয়াছে । 


বাশিজ্য (গ্রীল ) 

(৮ জানুয়ারি ১৮২০।২৫, পৌঘ, ১২২৬) 

২৯ দিসেম্বর তারিখ পর্য্যন্ত এই বশুদর উৎপঙ্গ নীল উন আশী হাজার 
এক শত উনচল্লিশ মোন কলিকাতাতে আমাদানী হইয়াছে অতএব আজি 
লাগাইদ নীল যত আমদানী হইয়াছে তাহার হিসাবে জান! গেল যে গত 
বৎসর ছইতে আঠাইশ হাজার মোন নীল অধিক আমদানী এই বৎসর 
ছইয়াছে । 

(২২ এক্রিল, ১৮২১।১১ বৈশাখ, ১২২৭) 

নীলের ১৮১৮ সনদের রপ্তানী ১৮১৯ সঙ্গের রপ্তানী 


ইংব্লণ্ডে---৫৩২৭০ মোন ৬২৯৯৯ মোন 
ইউরোপের অঙ্য ২ দেশে---- ৯৪৫৮ এ ১২৬০৫ এ 
আমেরিকাতে--.. ৬৪৫৬ এ ৬৮৮৭ এ 
পারসী দেশে... ৯৬৬ এ ৭৪৮২ এঁ 
জন্য ২ স্থানে---- ৩০১৪ এ 





একুনে----৭*১৫০ মোন 2২৯৮১ মোৰ 


হর সংখ্য! ] ‘সমাচার দর্পপে' বাংল! তথা ভারতের অর্থনৈতিক চিত্র ১২৯ 


১৮১৯ সালের আমদানী হইতে রণ্তানীচ্তে বার হাজার পাচ শত বালি 
মোন কম হওয়ার কারণ এই যে এখন পর্্যম্ত ছন্র হাজার পাচ শত মোন নীল 
শুদাণে মন্গুতত আছে এবং অন্য ২ "বান হুহতে আলির। জাহাজে পাত্ছান 
পর্ঘান্ত ওকজ্রনের কম্থরে চারি ছাজার দুই শত মোন কম হইন্বাছে এবং বাকী 
কলিকাতায় খরচ হুইন্রাচে । এপন বাছা মজুত আছে তাহার অৰ্দ্ধেক বিক্রয় 
হইতে পারিবে । 


বাণিজ্য € আকিজ ) 
(০৩ মে, ১৮২০১ জ্ষ্ঠ, ১২২৭ ) 
গত সপ্তাহে আফিম প্রায় কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় নাই তথাপি তাহার 


মূল্য পাঁচ টাকা ন্যান হুইয়াছে। গত চারি মাসের মধ্যে এই ২ রীতিক্রমে 
ক্ষোপ্পাশিস্ব গত বৎসরের আফিম অস্ত ২ দেশে পাঠান গিয়াছে) 





বাণিজ্য ( আজক্ষানী ) 


মোং কলিকাতায় এই ২ সকল জ্রিনিস আমদানী হইয়াছে: 
(১৪ এপ্রিল, ১৮১৯১৩ বৈশাখ, ১২২৬) (৭ এপ্ৰিল, ১৮২১৷২৬ চৈত্র, ১২২৭) 


> জ্ানুয়ারি--৭ এপ্রিল ১ জানুয়ারি--২৮ মার্চ 
ছিন্দুস্থানের নান! 
প্রদেশ ছইতেঃ_ 
তুলা --- ৪২৯২৬ মোন ১৪৫৪০ মোন 
নীল ee ৫৭৪০৫ এ (ইস্তক সেপ্টেম্বর) ৭১১৬৩ এ 
সোরা ৮৮ ৩৭১৩১ এ ৫১৮৫০ এ 
আদরক :-.- ৮৬৯৯ এ এ 
রেশম ১৬২০ এ ১৭৬৩ এঁ 
সুপারি **- ৭৯৫৪ এ ৭১১ এ 


ছাল [১ম খণ্ড 


কাশড় -- এশার লক্ষ ৭ ছাজ্ঞার ৭ শত পান ৯১৬২৮ খান 
চিনি — ৪১৬৩৮ মোন 
সঙ্মুত্ৰপথে 2 

লোহ ১৩৪৩৫ মোন ১৭২৭৬ এ 
শিশা ১৮২৫ এ ৫২৫৬ এ 
ইস্পাত ২৩৭৪ এ ৩৯৫৯ এ 
শাদ্বা ৮ ২৯৯৯৯ এ ২৯৩৯ এ 
স্বা, *** ৫৭৮৯ এ = 

চস্যা ১৯১২৪ এ ১৬১২৫ এ 
মরিচ --- ১৭৪৪০ এ — 
জৈত্রী 7. ১১০ এ — 
লবক্ষ ১৮৭৬ এ ১৭৯৬ এ 
স্বপারি (ভাহাজী) ৮৩১০ এ ১৮০২ এ 
জারকল :--:. ৯৪১৭৬ এ ৮২ এ 

বাণিজ্য (রপ্তানি ) 


(১* এফ রেল. ১৮১৯ ২৪ চৈত্র. ১২২৫) 
গত তিন মাসের মধ্যে মোং কলিকা! হইতে বাণিজ্যে এই ২ গ্রব্য 
ইংগ্রণ্ড দেশে, ফ্রাপেে ও আমেরিকার এবং অন্ত ২ দেশে গিয়াছে। 


তুলা ১২৬৩৫ গাটি 
চিনি ৭৬১৪৮ মোন 
নীল ৩৪১৬৮ এ 
সোরা ৫৭৪২৫ এ 
আর্ক ২৬১২২ এ 
রেশম ১৫০০ এ 
চালু ২১৭৮৬২ বোরা 
কাপড় ১২৪৬৪৬১ থান 


এই ভারতবর্ন হতে তুলা, নীল ও তুল প্রভৃতি প্রধান ২ জিনিস যে 
ইংএণ্ডে প্রতি বৎসর লার তন্বয(তরিক্র ক্ষুত্র ২ জিনিসও এখন অনেক 


২ সংখ্যা] “সমাচার দর্পনে বাংলা তশ। ভারতের অপ নৈতিক চিত্র ১৩১ 


ইংজসণ্ডে বাইতেছে অতএব সেই > ভিনিন গত বহসর কাত নিযে তাহা 
লিখা ঘাছতেডে । 


জিশিস মোন 

আর্জক ১৩৮১৩ 
সেরে তৈল ১৯২১৮ 
সাঞ্চদানা তম 
মাঠ ৭৯৯৮ 
নারিকেল তৈল ১৬৭০ 
নিশাদ্ল ২৬৩৭ 


গত নৎুসরের বাণিজ্জোর জুদলা 


(১৩ জানুয়ারী, ১৮২১।২ মাঘ, ১২২৭) 

১লা জানুয়ারি অবধি ৩১ দিসেম্রর তারিব পর্যন্ত বান! ঘাসে মোং 
কালিকাতাতে সমুত্রপপে দুই ক্রোর আটার লক্ষ একসট়ি হাঙ্গার পাচ শত 
পঞ্চাশ টাকার সোল । 

অুমল1। দুই ক্রোর চৌহুন্বর লক্ষ সাত হাছান চারিশত তেত্রিশ টাকা 
আমদানী হইয়াছে । 

মোং__কলিকাতা হইতে এই ২ ড্িনিদ গহ বৎসর রপ্তানি হইয়াছে_ 

তুলা- চৌয়ালিশ হাজার সাত শত চল্লিশ গাটি । 

চিনি_-তিন লক্ষ তিরাশী হাজার দুই শত চনিবশ মোন । 

সোরা--দুই লক্ষ ছত্রিশ ছাজার মোন । 

আফিম-_-তিন ছাক্রার আট শত উনত্রিশ সিন্ধুক ৷ 

তণ্ুল-__চারি লক্ষ চৌরানববই হাঞ্জার একশত ছত্রিশ বস্তা। ( ২ ঘন 
করিয়! ) 

আদা--বায়াঙগ হাজার ছুই শত পঁচিশ মোন । 

কাপড়-__চবিবশ লক্ষ একাশী ছাজার থান? 

রেশম- ছয় ছাতার ছয় শত বির।নববই মোন । 

নীল-__ছত্রিশ ছাজ্ঞার চারি শত বিশ মোন । 


১৩২ ইতিছাস (১ম খণ্ড 
এই ২ ভারি বস্তু বিনা আর এই ২ ক্ষুত্র বস্তুর বপ্যানী-- 


তেহ্ুল__ পাচশত বিয়াল্লিশ মোন । 

কুবম ফুল-__ সতের শত উনব্রিশ মোন । 

গাছ মরিচ তিন শত একাইশ মোন । 

গড়” ছুই ছাক্জার এক শত চৌত্রিশ মোন : 

ছত্বিদেশ_ এক শত এক মোন । 

মজ্জিষ্টা__ চারি হাঙ্গায় ছয় শত পাচানববই মোন । 

মছরী__ নয় শত সাত মোন । 

ছিঙ্গ__ এক শত ঘোল মোন । 

লবক্ষ-__ এক শত উনআম্টী মোন ৷ 

আবলুষ কাষ্ঠ_ সাত শত ছয় মোন । 

কাওয়া_ ছুই হাক্রার আটশত ছেষটি মোন । 

চরবি-_ নল্প শত ছাপাজ্গ মোন । 

গন্ধ বিরঙ্া এক শত তেতাল্িশ মোন । 

সাগুদানাঁ_ চারি হাজ্ঞার চারিশত তেত্রিশ মোন । 

বকম কার্ঠ-_ ছয় শত পঞ্চাশ মোন ৷ 

কায়াপুতি তৈল-__ ছুই শত তিপাজ মোন । 

শাল-__ আটশত সাত খান । 

মহিষের শৃক্ষ-_ দুই লক্ষ আটইশ ছাক্ঞার তিন শাত 
পক্ষান্রটা | 

গোর্স__ পয়ঘট়ি হাজার ছুইশত দশ খান । 

বেত_ ছয় ছাজ্জার বাণ্ডীল 

কপূর ছুই শত আট মোন 

কৈত্ী-- একত্রিশ মোন 


নান! প্রকার গোল্দচারি-_ হাজার তিন শত চৌষটি মোন । 
ke (oe) 
পলাশী যুদ্ধেগ্র পূর্ব পর্যন্ত অব্যসামগ্রী ক্র করবার জন্য ইংরেজরা! বাংলার 
তাদের স্বদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা মূল্যের সোনারূপ। আমদানী 


করেছে। কিন্তু পলাশীযুক্ষের পর তার! সেলামী ও ক্ষতিপূরণ বাবদ এদেশী 
রাবন্যবর্গের কাছ খেকে বন্ধ অর্থ পেতে থাকলো, দ্বিতীয়ত বাশিজ্যে 


২য় সংখ্যা ] সমাচার দর্পণে” বাংলা পা ভারতের অপ নৈতিক চিত্র ১৩৬ 


হাদেৱর প্রকৃত লা হতে পাকলো এবং তৃশীম্থাত ১৭১৫ প্রন্টাব্দে 
দেওয়ানী পাওয়ার পর বছ উদ্ধ স্ত রাডন্্র প্রতি বছর চাদের জস্তগত হতে 
লাগলো! । ভাই সোনাকপাৰ আমদানী এলো কমে, আর তার পরিচয় 
মিলবে নীচের তথো_ 


(২১ আগন্ট, ১৮২১৯ ভাদ্র, ১২৯৭) ১৪ আক্টবর, ১৮২০-৩০ আশ্বিন, 


১২২৭) 
১ জুলাউ-__৩১ জুলাই ১ সেপ্তম্বর_৩১ সেপ্ত্মর 
কলিকাতা হইতে গিয়াডে_ নান। দেশ ছইতে কলিকা ত্রান 
আপিয়াছে_ 

সোনা পোনর লক্ষ বান্ধান্তর হাড়! _ ৪১৯৫১৬ টাকার 
চল্রশত তেহন্ডির টাকার । 

রূপা_- এক কোটি আটতিশ লক্ষ প'চানবব ---১১০৪০১৩ টাকার 
হাজার পাচ শত পঞ্চাশ টাকার 





(8) 
ইংরেক্রদের হাতে শাসন ক্ষমতা আসার পর দেশে কিছুটা রাজনৈতিক 
শাস্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বদেশী ও বিদেশ৷ নানা প্রকার মুদ্রা প্রচলিত 
থাকার আধিক ভ্রীবনে দেখা দিয়েছিল নিত্য নূতন সমন্তা। কোলকাতা 
মুশিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনার টাকশালে অস্ষিত টাকার মূলা ছিল বিভিন্ন, 
আর একই জেলায় ভি ভিজ্স বিনিঘ খরিদ করতে প্রয্বোক্জন হত বিভিঞ্জ 
প্রকারের টাকার। এই সমণ্ঠা আরও জটিল আকার ধারণ করেছিল 
বহির্বাশিজ্োর সূত্রে বিভিন্ন মুদ্র/র আমদানীতে ; একালের মত সেকালে 
কোন ব্যাক্ষ ছিল না, তাই পোদ্দারের! বাটা নিয়ে বেশ কিছু টাকা উপায় 
করেছিল । মুদ্রামানের এই বৈষম্য ও অরাজকতা! দুর করতে সচেষ্ট ছয্বে 
ছিলেন তখনকার গভর্শর জেনারেল ছেগ্রিংস । তার কিছু নমুনা দেওয়া ছল 

“সমাচার দর্পপে'র পাতা থেকে 
(৩৩ সংখ্যা, ২ জানুয়ারি, ১৮১৯২০ পেঁষ, ১২২৫) 
টাকশাল 


টাৰুশ।লে টাক] প্ৰস্থত কারণ ১৪ দিসেম্বর তারিখে ও আয়ু এক 
বাবস্থা করিয়াছেন। সে ব্যবস্থা জানুন্বারির প্রথম তারিখ অবধি কাঞ্জে 
ডি 


১৩৪ ইতিহাস [১ম খণ্ড 
আসিবেক ৷ কলিকাতাতে থে সিক্কা টাকা পন্থত ছইবেক পুরাণ! 
উকাতে থে ওজনে কূল। খাকিত সেই ওজনে এ টাকাতে ও জপ! খাকিবেক 
কিন্তু যে ওজনে সোশাতে মোহর হছ্ীত তাক।র কিঞ্চিৎ নান ওজনে মোছর 
হইবেক এব: উনিশ * সন টাকার ও মোহরের বে মূল্য চলন ছিল সেই 
নৃতন মোৎরের সেই সুল্য চলন হইবেক এবং ঘি কোম্পানীর এতচ্দেশীয় 
কোন চাকর এই নৃহন চাক! ও নৃএন মোর লষ্টতে কোন ওদ্ধর করে তবে 
হাঙ্ারদের প্রাচীন আত্িন অনুসারে দণ্ড হক্টবে। যদি কোন ব্যক্তি 
টাকা করিবার কারণ কপা। টাকশালে পাঠায় তবে শতকরা মিহনৎ আনা 
দ্রই টাক। চিতে জইবে এবং যদি সেউজ্প সিকী কিন্ব। আদলি করিতে 
চাত্বে হবে শতকরা তিন টাকা চিতে ইইবেক। এবং লাগাদ জন 
১৮১৮ প্যান্ব যে টাকা উৎপদ্ন হইয্াছে সে টাকা বদি সন ১৮১৯ সালের 
নূতন টাক। কর্ধিতে চাছে তবে শতকরা এক ট্যকা দিতে ছ্টবেক ।'--- 


(সংখ্যা ২০, ৩ অক্ত,বর, ১৮১৮১৮ আন্মিন, ১২২৫) 
ৰারাপস ও করান্ধাৰাছ্ছের টাক! 

কলিকাহার টেকশালের অধ্যক্ষ এই ভুকুম পাইয়াছেন যে তিনি কোন 
লোকের অনুমতি পাইয়া স্পানিল ডালর ছইতে বারাপসী কিন্ব। ফরাক্কাবাদী 
টীকা করিতে পারিবেন বাছার বাসনা ছয় সে পাঁচ ছাজ্রার ডালর কিন্দা 
ততোধিক দিলে এক টেকশালের টিকেট পাইবে বে পোনের দিন পরে 
টেকশালের অধ্যক্ষ সেই পাঁচ ছাজ্রার ডালরের পরিমাণ বারাপস কিন্বা 
ফরাকাবাদী টাকা ছ্গিবেন অর্থাৎ এক শত ডালরের কারণ দুই শত চৌদ্দ 
বারাশল টীকা কিস্বা দুই টাকা বার আন! করাকাবাদী টাক। দিষেন। 
সেইরূপ যে কেছ দশ ছাজ্রার টাকার উপযুক্ত ছন টেকশাল ঘরে লই 
হাইবে তাহার] ফি শত দুই টাকা বাদ পিয়া বারাপস কিম্বা ফরাকাবাদের 
টাক পাইৰে ৷ 


(ee) 


বীলাদ সেকালে হ'ত এবং আন্তকে ও হস । সেকালে কেমন হত তার 
কিছু নুন “সমাচার দর্প শের পাতা থেকে ডলে ধরা ভ্র'ল। 


২ সংখা! ) ' সমাচার পর্পপে" বাংলা ধা ভারতের অর্থ নৈতিক চিত্ত ১৩৫ 


লবণ বিক্রল্গ 


সন ১৮১৯ লালের উন্তক ২১ মে মতাবক বাঙলা সন ১২২৬ সালের 
৩০ বৈশাখ রোজ মঙ্গলবার এবং তাহার পর যাবৎ সকল লবণ বিক্রয় হয় 
সদর কলিকাতার একস্েক্ক ঘরে নিলাম বিক্রয় করা৷ হুইবেক : ১২০০০০০ 
মোন-_বার লক্ষ মোন লবণ উইঘুত ইন্গরেজ বাহাদুরের সরকারের : "তাহার 
স্মফলীল নীচে লিপ! বাইত্তেছে__লবণের মকরবি নিরিখের দরে নিলাম ধরা 
বাইবেক (|) ফিলাট ১০০০ এক হাচ্চারের ভইবেক (0) ওল্ন ৮২ বিরাম্টী 
সিক্কা ফিলাট এক টাকা বায়না দিয়া খরিদারেরা সওদা পাকা করিবেক ও লে 
মোকামে লবপ নিলামে বিক্রয় হুইবেক ও সেখান হুইতে খরিদারান 
লোকেরা লবণ চালান করিবেন ' সে সকল মোকামাতের শ্রফস্টলের 
ইন্ডাহারনামা সদর -লবণ দণ্্তরে লটকান গেল শাছা লেশ! আছে (') কুকী 
খরিদালান লোকের লে লবণ নিলামে বিক্রয় ছইবেক তাহার নিরমিহ 


নান লবণ সংখ্যা ১০ 
৪ সেন্তন্বর, ১৮১৯ (মোন) ২৪ এপ্রিল, ১০ জুলাই, ১৮১৯ 
২০ ভাদ্র, ১২২৬ ১৩ বৈশাখ, ১২২৬ ২৭ আলা, ১২২৬ 


২৮০০০ 





২৪ পন্বগণা ২০০০০০ 
স্ভলুয) ১২০০০০ 

চট্টগ্রাম ৩০০৭০ 

কটক পাক্া ২০১৩৬৭ 
কটক করকচ ৮১২ 
মান্দরাজ্ পরিমিট ২৩৮৮৯ 
মককাই ২১৬ 

সন্দাপ ৪৯২ 
জ্রেকী পাঙ্গা ১৪৭ 
ক্রোকীনারায়পগঞ্জ ৪৮৭ 








১৩৬ ইতিহাস [ ১ম খপ 


কাপড় বিক্রৱের ইস্তান্কার 


(১০ সংখ্যা. ১* জুলাই. ১৮১৯-২৭ আলাঢ়, ১২২৬) 


১৮১৯ সালে ১২ জুলাই সোমবার এগার ঘড়ির সময় কোম্পানীর 
খাতাবাটী পুরাশা। কুটীর ভি হর নীরস ও দাগী রেসমী কাপড় সূহার কাপড় 
ও কই দিগর হরেক রকম জিন্লি নিলামে বিক্রয় হুইবেক () নীচে বেওয়ারা 
লেখা দার 2 


নীরস খান ফাসী খাম একুদ খান 





মোং কাশীমবাক্তার হুররকম __ ৭৪৫ ১০৮৫ ১৮৩০ 
লক্ষীপুর সৃতার কাপড় হুররৰুম-_ * ১১৪৫ ১১৪৫ 
মোং বারাণস হররকম--- ৭৯ ৪৬ ৫০৯ 
মোং চাটা গ্রাম হররকম * ৭২২ ৭২২ 
মোং পাটনা হররকম ৩৮২১ ৮৬৯ ৪৬৯৫ 
জুষল! খান 
রেসম ফেলেটর ৩৮৭৫ ৩১৯৬ ৭৯৭১ 
মোং ফেরত খাতার ফেরত মোং দাগী একুন 
মোই জন্ষীপুর 
১৪uon « তি ১৪৬৩৬ 
ছোং রাধানপর 
জে ৮৮/ sou ৫২ 
ওজন কুটীমন 


১৪৭৩৭" wld ৪/৩% ৩/. ২০/৫ 








২য় সংশ্যা ] ‘সমাচার দর্পশে' বাংলা তথ! ভারতের অথ নৈতিক চিত্র 


৬) 


১৩৭ 


দেকালে কী কা প্রবা কী কী দরে বেচাকেনা হুত তারও পরিচয় সিলবে 


সঙ্কলিত তপ্য পেকে 2 


হ্পরি 

চেরগু হৈল 
গাছ মন্রিচ 
নারিকেল চৈল 
তুলা ক!ছোড়া 
আদা রঙ্গপুর 
পাটনাই আদা 
চালু পাটনাই 
পাছড়ি উত্তম 
পাছড়ি মধ্যম 
মুগী উত্তম 

মুগী মধ্যম 
বালাম 

দুধা ধান 
পাটনাই বুট 
অড়হড় ডালি 
উত্তম গায়েন্বত 
মধ্যম দ্বত 
ক্ডৈ'সা দ্বত 
মধ্যম সা 
নীল উত্তম 
অস্ প্রকার নীল 
সোর! উত্তম 


বাজার তাও 
১৮ ডিঃ, ১৮১৯ শর! দুন, ১৮২০ ২রা জুন, ১৮২১ 

মোন অবধি পর্য্যন্ত অবধি পপ্যন্ত অবধি পর্যন্ত 
> ৩৫. ৩৮৮ Md. তাপ ৩ ৩৮৬/. 

১ ২০ ৩২ ২৩ ৩৬ ১৯ ২৬ রর 
১ ৫৪, ৭n ৩৪. ৫ ২. ৪8- 

১ ১৪ ১৫ ১৪. ১৫৪. ১২ ১৪ 

> ১৭॥. ১৮৪. ২৫ — — — 

১ ৩, আন. ২৪ ২৬, ২ ২ 

১ ২৪ ২৮৮ ২ ২. ১॥. ২৬৫, 
১ ৩৪৮১ ৩৮৮ তাত ভাত ২০. ২॥. 

১ ২৬. ২৪ ২৬ ৩ ২০. ২৮৮ 
> চা ২৪ হার্ট চে ২ ২- 
১ Mw. ১৬৮ Su. * ২ ২০/- 
১ ১৮৮১ Ni. ০ 

> ১৮৮৮১ SM. SW. Sued. Nw. Nw. 
১ ২০. ২. ২৮, ২৬ 

১ ৩. ৩. ১৮৯. ১৬৬/১ ১০. ১৬ 
১ 81. Bld. /. Ro. Ni. SM. 
> ২০ ১৮ ২৩ ২৪ ২২ ২৩ 
১ ১৬ ১৭ ১৬ ২০ ১৮ 

১ ১৬ -- ১৭ ১৭৪, . 

১ ১৫77 ১৫ ১৬ . . 

১ ১৬ -- . ক 

১ ১১ ১৫ ১৪০ ১৫০ 

১ ৭ ৭৮. ৬ ৬, ৪৮. ৪৮/- 


১৩৮ ইন্শছাস [১ম খন্ড 
১৮ডিঃ ১৮১৯৯ শসা জুন; ১৮২০ ২রা জুন, ১৮২৯ 

জিনিষ মোন অবধি পান্থ অবধি পর্যান্ট অবধি পর্যন্ত 
মোয়া দৰাদ ১ au. ১৬. ৬ ৬৬. চন RL. 
চিনী কার ১ ১০ ১১. ১:৮. ৮, ৯ 
চিনী আনাম ১ bt. ১০ Ld ৯ ৬1 ণ্. 
খার চিলী ১ ৫৬7 ৩৬৮ ৩ ৪ 
ভ্েরুল ১ এত সত হত 0) uw 
ভামাকু ১ Ll ৫৪. A. ডঃ. ২॥. |. 
চন্দন ১৫ ১৭ ১৪. শু ১৬ ১৮ 
ষটর > ১০, 
মোমবাতী থ্৭ av 


(১) বজ্ৰডেন্রাণাখ বন্দ্যোপাধ্যা্_-সংৰাঙ শত্রে সেকালের কথ) ( ছুই খণ্ডে ) 

(2) হোত -- ষযোক্ত্াৰ শকের লক্ষি জপ । 

(০) তখনকাৰ যুগে পাশাপাশি গ্ুইতি একই “+ বাদতার ন; করে এরূপ লেখাই 

প্রচলিত ছিল । 

(৪) পিকা-_লন্ক অদ্ধিত ১৫-১৮ আন) ওজনের টাকা । 

(4) উনিশ লন টাকা _পন্র্র জেনারেল হেব্রিংস মুদ্রাবানের বৈষষা দূর করখাজ 
জে লিকা। টাকাকে ট্র্যান্ার্ড করতে ছনস্থ কৰেন এবং 
তাতে যেন “উনবিংশ হান শিকা' ছাপ বিশ্মমান থাকে 
এই যত নির্গেশ দেন। ১৭৭৮ ছ্টাকে দিল্লীর লুট 
পাছ আলমের উনবিংশতি বর্ষ বাজবকাল । সেই ছিসেছে 
১৭৭৮ সালকে ধর! ছয় উনবিংশ যান সিকার প্রচলন 
কাল। 'অবস্ঠ ১৭১২ বীষ্টাক্টে মিপ্ট কৰিষ্ট অন্থুদান্থী 
১৭৭০ পৃষ্ঠাককে ধর। হয় প্রচলন কাল বলে । 

পে স্কুপ বাংল! লংবাদপত্রে দাড়ি, লেসিকোলন, কোলন, কমা ইত্যাদ্রি ব্যবহার 
বিশেষ ছিল না। অবশ্য গাড়ি ব্যবহার বানর) পেয়েছি কিন্তু সবজ্ার্গার নয়, 
এখানে সেখানে খানিকটা লেখকের জি অতো । তাই সক্ষলন করবার লঙগর স্থানে 
শ্বানে নিকটে আাকেটে লড়ি দিয়েছি । তাছাড়া কমার ব্যবছার লেকালে তো 
একরকম ছিলই লা ; তাই বারবার ও এবং ইত্যাদির পরিবর্তে পাঠকদের সুবিদার্থে কহা 
ব্যবস্থার করেছি । 


আফ্রিকার ইতিহাস আলোচনার গোড়ার কথ। 
জহর পসাদ চটোপাপ্যাক্স 


ইতিহাসের বিস্থীণ তুর্গন পণের অভিযাত্রা এতিহাসিক তব ও 
ভখ্যের সন্ধানে ধীর, সতর্ক পদক্ষেপে অগ্রচ্রকালে সখুনিক যুগের বিস্ময় 
বজ্বা'ফ্রক!-মহাদেশের আঅতান্তণে প্রিবেশপখ খাতে পেয়েছে এবং এক 
সম্ভাবনাপূর্ণ ভ্রাতির এওতিহ্যনশু৯ জীবন্বারার বিিল্ল দিক আলোচনার 
সার্থকত। উপলাক্ক করেছে। ঠউরোপের সন্ভানী চোখের দৃষ্টি এডিয়ে 
আফ্রিক। সুদীৰ্ঘকাল আত্মগোপন কারে বঢিছগতের স্পর্শ থেকে যেন 
স্বকীয় বৈশিষ্টাকে সয়ে রক্ষা কারে চলেছিল। আ'ফক্রকার এই বিচিত্র 
বিচ্ছিঙ্গ অবস্থান ইউরোপ তথা বিশ্ববাপীকে এ বিরাট নহালদেশের প্রতি 
উদালীন করে রেখেছিল । যাকে জানি ন।, যাকে বুঝি না, যার অন্তরে 
প্রবেশপথ পাই ন!, যার রহস্য ভেদ করতে পারি না, তাই আবাদের 
চোখে অক্ককারমত। আফ্রিকা সন্বদ্ধে এই উদালীম্ক অজ্ঞত।-এসুত, 
দূরত্ব-জনিত । আফ্রিকা সম্পর্কে বিশ্ব্রনের অজ্ঞতা যখন দূর ছল, তখন 
অজ্ঞাত মতাদেশটর প্রতি দীর্ঘকালের উদাসীগ্চের স্থলে দেখা দিল এক 
অভূতপূর্ব ও হর্দমনীঞ% কৌতুহল ও উদ্দীপন! । ইউরে।প উনবিংশ শতকের 
প্রান্ত মধাভাগ থেকেই আঁধারের বেড়া ভেঙ্গে সাহারার দক্ষিণন্থ অ‘ফ্রকার 
অন্দর নহপে প্রবেশ করে নবাবিদ্কৃত্ত আফ্রিকার বৈচিত্রো মুক্ধ হয়। 
উনবিংশ শতকের বত্পূর্ধে, পঞ্চদশ শতকের রেণেস সের কাল থেকেই 
ইউরোপ আবরার কথ! কিছুটা জেনেছল সতা, কিন্ত ইউরোপের জ্ঞান 
তখন লীমিত ছিল আফ্রিকার ভটরেখার। পঞ্চদশ শঙকেছ পূর্বে 
সাহারার দক্ষিণন্থ আ' ফ্রক! ইউরোপের নিকট পরিচিত ছিল অআলেকট! 
রূপকথার বণিত দেশের মত। পুরাণে বপিত আছে কুশথীপ। হয়ত 
বা বৰ্তমান ইবিগ়েপিরা দেদিন পরিচিত ছিল কুশদ্বীপ নামে । হয় 
ৰ! বর্তমান ভিক্টোরিয়া! হদের পূর্ব নাম ছিল ‘দেবসরোবর' বা ‘অমর- 
সরোবর,” বার পার্শ্বে অবস্থিত ছিল মহাকালীর পীঠন্থান । একদিন 
এই মহাকালী নদীরূপে প্রবাহিত! হলেন উত্তর মুখে, ‘শর্মন্থাল’, ‘পল্পবন' 
অতিক্রম কারে, 'চন্রপর্বত' পশ্চাতে রেখে। অবশেষে দেই নীল 
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জলশ্রোতঙ নীলনদ্ধী নামে পতিত ছল ভুমখ্যলাপরে । উউরোলীন্প 
আঠিহালিকের বিজ্ঞানী মন সাদ দিতে ঢা না এই কাহিনীতে, 
নিগরধোগা প্রমানাভাবে। সে যুগের আক্রকার উল্লেখে তার মানলপটে 
চিত্রঃ জড়েছে বিষাক্ত লর্প, বীভৎল পাইথন, তিংশ্র শহল এবং ততোধিক 
হিংশ্র দ্বিপদ কৃষ্ণূতি । হই একজন নয়. বহু ‘টোয়াডেকিলি' (ক &115118) 
“রাষিনীর' (Ramini) বলবাস লেখানে। এরা *পাইখলেস", পাইথন 
এদের জীবনসঙ্গী, এদের দৃষ্টি তীক্ষ, সুদূরপ্রসারী ; এদের মন্ত্রপুত্ত করস্পর্শ 
রোগগ্রক্ককে বোপনক্ত করে, অন্ধকে ক'রে চক্ষৃত্বান, পক্ষকে করে চলমান 
এবং অশ্র্থী ও বিকারগ্রন্ত মনকে করতে পারে হ্বখী ও স্স্থ। এই সান 
অলৌকিক ঘটনা ইত্তিাসের মাপা পাখার যোগ্য কিল1__এইঈ সন্দেহ 
সেদিন জেগেছিল এভডিহালিকের মনে । 

পটপরিবঙ্$ন ঘটতে সুরু চল উনবিংশ শঙকের [দ্বত'য়াখ থেকে। 
দীর্থফিনের উপেক্ষিত, ছায়াবৃত, পরিচিত আফ্রিকা ধীরে ধীরে তার কৃষ্ণ 
আচ্ছাদন ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করতে লাগল । আক্রিকার অস্তুনিতিত 
রহস্য ভেদ করার নেশায় বিভোর হয়ে সুত্রে পাড়ি দিল স্পেক, বাটন, 
শ্রান্ট, বেকার, লিভিংক্টোন, ষ্টানলী এবং আরো অনেকে । এদের 
অনুসরণ করলেন বহু বৃষ্টধর্ম প্রচারক যাদের সুখা উদ্দেশ্ত ছিল বৃষ্টবর্ণ 
প্রচার ও শিক্ষার সার, আর গৌশ উদ্দেশ্য ছিল আফ্রিকার মাটিতে 
ইউরোপীয় সাস্রাঙ্জাবাদের বীপ্ত বপনে লাছাধ্য কর1। লিভিংযষ্টান 
প্রভৃতির আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল নাবিক্কারের সাফল্যে সচকিত ইউরোপের 
দৃষ্টি নিবন্ধ হল আক্রিকা মহাদেশের অভান্তরে | আফ্রিকার অভয় 
আবিষ্কারের পর নবাহিষ্কৃচ মহাদেশের নিরপেক্ষ, বিজ্ঞান-সম্মত টতিহাস 
রচনার প্ররোজন কন্ভুভৃত হুল। এ ব্যাপারে অগ্রনী ছল ইংলেণ্ড এবং 
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র । পবেষশার ক্ষেত্রে cordon 3ani/০ire শ্বীকৃত ছয় 
ন! 1 ধীরে খীরে অগ্ান্ত দেশের গবেধকগণও আফ্রিকার উপর গবেষণার 
আলোক সম্পাত ক'রে নূতনন্ভাবে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের রাজলৈতিক 
সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক মূল্যায়ন করতে ব্রতী হলেন । শুল্ম উঠেছে 
ইতিহাস রচনার উপাদান নিয়ে । প্রধানত: ইংলণ্ড, মাফিণ যুক্তরাষ্ট্র 
এবং আফ্রকার সরকারী মহাফ্েখানাগুলিতে বহু মূলাবান দলিলপত্র 
রক্ষিত নাতে । পশ্চিমবঙ্গ মাফেজ্খানা এবং দিল্লীর জাতী মচাকেজ্খানায় 
সংরক্ষিত ভারত-- আক্রিকা সম্পকিত দলিলপত্র উল্লেখবোগ্য ৷ লঞ্জলের 


২য় সথা। ] আফ্রিকার উত্ভিাস আলোচনার গোড়ার কথ! ১৪১ 
P. R. 0 এবং অক্দফোস্থেত 1২59৫59 Houso Library আফ্রিকা 
সংক্রান্ত দলিলপতের আকর বিশেষ । বুটিশ কমনওয়েপথের মধ্যে 
ঘে সমস্ত পাঠাগারে আাক্রিকা-দংক্ষান্ত প্রকাশিত, অপ্রকাশিত দলিলপত্র 
সংরাক্ষত নাছে, তশ্মধে। 1২. ম. Library(কে অনেকে শীর্ষস্থানীয় বলে 
মনে করেন । ‘Rhodes House Library—Its (unctions and 
resources’ শীর্ষক পুস্তিকা এট লব দলিল-পত্রের তালিকা লঙ্গিবেশিত 
মাছে । ‘School of Oriental and African Studies'র পাঠাগারে 
আক্রিক। লংক্রান্ত প্রকাশিত নথিপত্র বিশেষ কিছু নেই বলে জানা গেছে। 
উক্ত প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারিকের ১০।১১।৬১ তারিখের চিঠি থেকে জান। 
যায়_‘The only collection of unpublished papers relat- 
ing to Africn existing in this library are those of 
Mr. William Mckinoon, the first President of the 
British East Africa Company.’ “eaf্ত Church Mission- 
ary Society এবং London Missionary SocietyCs আক্রিকার 
মিশন-দকক্রাস্ত বহু মূলাবান নধিপত্র সংরক্ষিত আছে। সিয়ের! লিয়োন, 
নাইজেরিয়।, কেনিয়া, উড! টাঙ্গানাইকা, দক্ষিণ অফ্রিকা প্রভৃতি বনু 
অঞ্চলে 0. M. 5এর ব্যবস্থাপনায় ও উদ্যোগে মিশন-কেন্দ্র গ'ড়ে 
উঠেছিল। এই সব অঞ্চলে মিশনের অগ্রগতি ও সাফলা বিষয়ক দলিলপত্র 
C. M. 5এ পাওয়া যার। ১৯১৪ লাল পর্যন্ত এইসব দলিলপত্র 
পড়বার অজ্জুমতি গবেবকদের দেওয়া হুয়। নধা-নাক্রিকায় মিশনের 
কার্থ-ধারা ও অগ্রগতি সম্পর্কে কাগজ-পত্র L.. মূ. 5এ সংরক্ষিত 
আছে। সাদাস্পটন বিশ্ববিভালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এ, জে হাল্প। এই 
সব দলিলপত্রের দাহাযে। সম্প্রতি তুখানি পুস্তক প্রণয়ন করেছেন_-The 
beginnings of Nyasaland and North Eastern Rhodesia, 
1859-95 ( Oxford Press, 1956) এবং Tbhestory of the 
Rbodesias and Nyasaland, ( Faber, 1960 )। ডক্কর রোলাতুও 
ভার ‘Missionary Factor in 8০০৪ Africa ( Longmans, 
1052 )'র জন্য তথ্যাদি [..  5এর মহাফেঞজ্গখানায় সংগ্রহ করেছলেন। 
L.M.58এ আক্রিকা সংক্রান্ত যে সকল দলিলপত্র সংরক্ষিত আছে 
সেঙলি সমস্তই ক্যালিকো রনির! বিশ্ববিদ্ভাপয়ের পাঠাগারেও মাইক্রো কিল্লে 


পাশয়া যার। লিছিংষ্টোনের উপর দলিলপত্র সম্পর্ক L. 8৫. $এর 
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এস্তাপ: বক মিল আইরিন এম. ফ্রেসাতের এক চিঠি থেকে ({ ১৩-১১-৬০) 
ভান। বায_লিভডংৱোলের ধনপ্রচার সক্রোন্য চিঠিপত্রাদি এবং 
লণ্ডন মিশনারী সোলাইটৰ ঝহিবিগাগের ভারপ্রাপ্ত সব কক 
লিভিংষ্টোনকে লিখিত পত্রাবলী সম্প্রতি সুস্থিত হয়েছে । দেগুসি সম্পাদনা 
করেছেন অধাপক আই. শাপের! ( ]. Schapera ) 1 Chatto ও 
Windus ক্র পত্রাবলী '‘Livingstoncs’ Missionary 
Correspondence, 1841-56’ নামে পুন্তক!ক!রে অঙ্যাপক শাপেরার 
হুশবন্ধস্গ প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক শাপেরা আক্রিকাদেশের 
পাক্গ ‘*শেষ পণ্চিত্ত । সেখানে তিনি কিছুকাল নতব্বিখয়ক গবেষণা 
ক'খে ব্রাতী ছিলেন । তাই তার লম্পাদন। নিৰ্চরাযোগা । বর্তমানে ছিলি 
London School of Economicsa ন্বৃতত্বগাগের অধাপক। 
লিজিষ্টোলের Fami!i১ Let৷তr৪ এবং তার আমশকাকিনীর Journale 
ব্যাপক শাপেরা। প্রকাশ করেছেন’ কি অবস্থায় লিভিষ্টোনের 
জীবনাবলান ঘটে এক, কি ভাবে ঠার মরদেহ লগ্নে নীত হল্প লে সম্পর্কে 
Carus Farrar চিঠিটি চমক প্রাদ । 

বৃটেন ও আফ্রিকা ল্পর্কে সরকারী নথিপত্র ( Parliamentary 
Papers ) এট প্রলঙ্গে যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ত। নি:সেন্দেহ । প্রলন্গতঃ 
উল্লেখ করা হেতে পারে British Colonial Reportsaর ভূমিকা 1 
১৯৪৫ লাল খেকে International African Institute একটি 
বিশেষ ধরণের প্রকাশনে ব্রতী হয়েছে এই গাকাশনের উদ্দেশ্ব হচ্ছে 
আক্রিকার বিতির্ন অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা, ধর্ম বিশ্বাস 
প্রভৃতি সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শদের রচন! একত্রে প্রকাশ করা । এক কথ 
প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য হচ্ছে আক্রিকার জাতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনা 
(ethnographic survey) করা । 

আক্রিকার ইত্ডিতাস আলোভনাপ ভারতেও বর্তমানে উৎসাহ 
এবং তৎপরত। লক্ষাণীয় । ১৯৬৩ সালে UN E8C0-প্রকাশিত 5০০88] 
Scientists specializing in African Btudies’ নামক পুস্তকে 
সঙ্গিবে শিত লেখকদের তালিকায় লৈগ্ছদ আহমদ, কুকবিছারী বাজপাই, 
অত কুমার দঝ, এাম দেশাই, ওম প্রকাশ পোয়েল, তেদ প্রকাশ 
লুখেরা, রানকুষ্ণ সুখোপাব্যায়, অস্থা প্রসাদ, বি এল শর্ত দলীপ সিং, 
পাৰ্বতী ক্ষার সরকার প্রভৃতি কমেকছন ভারতী লেখকের নাম জাছে। 


দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিহাস শিক্ষণ 
ওনরেজ্ঞকুক সিংহ 


এই কিছুকাল পুর্বেও ইতিহাস রচন। ও শিক্ষণ প্রায় সর্বত্রই রাজনৈতিক, 
সমরনৈতিক্ক এবং কূটনৈতিক পরস্পবাচচণার ভিতরেই নিবন্ধ ছিল। 
ভলটেয়ার লিখিয়াছিলেন, “ননে হয চৌদ্দশত বৎসর জুড়ি পপগাাজো 
রাঞ্রা-মহারাঞ্জা, সম্ত্রী, সাম্ব, নৈগ্াধাক্ষ বাভীত আর কেহ কোবাৎ 
ছিল =!” ইতিহাস এমনি জনসংশ্রবশূন্ত ছিল। হতিহাল বিষয়টির 
প্রতি এ প্রকার দৃষ্টিভঙ্গী এখন বরখাদী, ইতিহাস আর এল 
রাজ!-র।আডার লান্ছে সাঞ্রিয়া নাই । এ্রতিচাসিক চিন্ত আজ চা[রিপার্শ্বের 
প্রাতিষ্ঠানিক, লাংস্কতিক, অর্থনৈতিক ও লামাজিক পত্তিবর্ভনের তিসাৰ 
নিবার জঞ্ উপ্দুঘ ৷ সাধারণ মানবেন স্খহুঃখের কাহিনী আজ ইতিহালে 
অবহেলিত নয়। 

ইতিপূর্বে এ্রতিহাসিক এবং ইতিহ!স-শিক্ষক উভয়েই  বর্ণনামূলক 
ইঈতিবৃত্তের বাধাপথে চলিতে নিরাপদ বোল করিঙেন। একটির পর 
একটি রাঞ্জবকাল অতিক্রম করিঞ্জ। ধারাবর্ণনার সরপরেখ? ধরিয়া অগ্রলর 
হুইখার পথে কোনো বাধা ছিল ন।। “তাহার পরে কি হইল" ব্যতীত 
অস্ট কোনে। প্রশ্নঃ অবকাশ সেখানে ছিল ন! । ইতিহাসে ঘটনা পারম্পর্ের 
মূল্য অবশ্যই আছে। ইহা বুদ্ধিকে স:ঘত রাখিতে সাহাযা করে এবং 
ন! ভাবিয়। হঠাৎ কোনে। সিদ্ধান্তে পৌছিতে দেয় ন! । এ সবই লতা । 
কিন্ত বৈজ্ঞ/নিক পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেবপের প্রয়োজনে কখনই কোনো 
উতিঠাসিক ঘটনা ব! পরিস্থিতিকে ফিরা আন! যাইবে না একখ। 
মালিয়। লইলেও ইহা মনে করিবার কোনে] কারণ লাই যে ইতিহাসের 
জখা বৈদ্ঞানিক কমন! এবং অন্থম/ন সিদ্ধান্তের সীমানাত বাহিরে, অবশ্য 
বদি আমর! বরিয়া লই যে স্থুদংগঠিত এবং সম্বন্ধ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান । 
খ্তিথাদিক বাস্তবতার বহুমুখী, বিচিত্র, জটিল এবং নিরন্তর পরিবনশীল 
রূপ দগ্দ্ধে আমর! ক্রমশঃই অধিকতর সচেঙন ভইতেছি। 

অধুনা, মাৰ্ক্সবাদী এতিহাদিক কোভীবিগার উন্ববের ফলে কিছু 
গোলঘোগ দেখ! দিঘাছে। কোন প্রকার বাধাবুলি এবং কাটাঙ্ছফের 
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জালে আবদ্ধ ভইয়। পড়া কাকের কথ। নতে। মাস জ্ূপদজ্জধায় চীন 
ইত্তিহাস লম্পর্কে বল। হয় বে, "কাঠের মণ্ডের সঠিভ মাও-ংচে-তুঙ্গ 
এর একখন্ড আচনাবলীত বে প্রকার লস্পর্ক চীন। অতীতের সহিত বর্তনাল 
চীনা উত্তিহ্বাসের সম্পর্কও কত্তকটা সেইরূপ , অর্থাৎ কেবল কাচঢামাল 
ছিলাবেই অহীত্ত অল্প শ্ৰত কাজে লাপিতেছে ।” কিন্ত ইতিহাস হইতে 
এ শিক্ষা অস্ত লংনগ্রা পাভ কলিরাক্ি যে ইন্ডিহাস স্প্ির পিনছ্ধনে নিহিত 
অহিতাছে বাক্রি, আক্শ্মিক ঘটনা এবং সামাজিক থটনাস্রোতের জপ্রতিরোধা 
প্রভাব । বিক্রোহের বীজ নিহিত থাকে পুরাতন সমাজ বাবম্থার চিড়ে, 
কাটলে, রক্তে অন্ে। 

ই, এটচ, কার সম্পাদিত লিটন্ডিনফের নোট্‌স্‌ ফর, এ জার্ণাল-এ 
ত্রিশের দশকের বিখাত রুশ পররাষ্ট্রমস্ত্রী লিখিয়াছিলেন, “ইতিহাল সষ্টির 
ৰাপারে বাক্তির কূমিকার মান্সীত ভাস্য 'ৰচ্ছন্দে শিকায় তুলিয়া রাশ! যার 
*''মালারিক যঙ্গি আজ প্রাগে ঘাকিতেন আর পিল্‌স্বড্‌ স্কি ওয়ারলতে, 
ঘটনার গতি তাহা হইলে অন্ত প্রকার রূপ বারণ করিও । তেমনি হইত 
বছি ক্রেদাসো করালী সরকারে নেত়ৃব্বের ভার লটঙেন কিংবা চাচিল 
ব্রিটেনের “হিটলারের কপাল ভাল বলিতে হুর [...কাগনোভিচ, একছা। 
বলিয়াছিলেন, ‘ইহাদের কুকুরও বলা বায না, ইঙ্জারা নেঙাৎ কতক গুলি 
শ্বাপদশিশু ৷” ১৯৩৭ লালে অদ্রৈয়ার রাজদৃত সক্ষোতে আমাকে বলেন 
যে একলময় চিটলার ভিিয়েনার একটি বড় দোকানে (বিক্রয় কর্মচারী 
চিলাৰে কাজ লইবার চেষ্টার ছিল। দোকানের বড়কর্ডা ছিল ক্ষোহল্‌ 
নামে এক ইহুদী । লে লোকটি বিনাবাকাবায়ে তাহাকে বিদায় করিতে 
চাচ্ছিলে হিটলার ইুদীদের বিরুদ্ধে দু-দশট। কথ। শুনাহ্র! দেয়। লোকটি 
জন্ষন হিটলারকে এক লাখি বসাইলা দেয়। এখন এই যে কর্ডার লাখি_ 
পৃথিবীর ইতিহাস এই লাবি জনেকট। প্রভাবিত করিযাছে।” 

ইতিছালে একট! বিশেষ কাহিনীনুতর বা! পূর্ব-নিদিষ্ট পরিকঘনা খুজিলা 
বেড়াইবার কোনো প্রয়োজন নাই । তেমনি মাবার আমাদের “অসংলগ্ন 
এবং অদৃষ্টপূর্য আকস্মিকের ভূমিক1 শ্ৰীকার” করিবার জরশ্য মাতামাতি 
করিবারও দরকার নাই । পরিবর্তনের কতকগুলি ধরণ এবং ছন্দ আছে 
ঠিকই, কিন্ত তাহার অর্থ ইহা নয় বে সত/ সত্যই ইতিচাস এতাবং বে- 
পরিমাণ যুক্তিলত ছিল তার চেয়ে বেশিরকম বুদ্ধিপ্রান্ত হই উঠিয়াছে। 

অধুনা আমরা আন্তবিষধ়ী যোগ।বোগের মাধামে বিদ্যাচচণায় বিশ্বাসী 
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হইয়া উঠ্গিতেছি । অন্যান্য বিশে ভান্ডার হউতে শন্দ, ভাব, পরিগ্ডাল। 
এ সবই চাতিয়া, চিন্তিয়া, ধার কিংবা আত্মপ'ৎ করিয়। কাজ চালাক) 
লট । ইহাতে কোনো অন্যায় নাই কিন্ত অনর্থক ইচ্নার্গের আঙ্গিক ও 
পরিভানার মোহে পড়িপ্র। উতিচাস বিসপটিকে মম্মদ্যসংস্রব বঞ্জিত করি 
নিবিশেষ ভবকথ। পরিণত কর! বাঞ্ছনীয় নহে । ললগোত্রীয় বিষত়ের 
চলিত বুলির অথব। গ্রাফ, এবং পরিসংখ্যানের চটক্‌ যেন আমাদের 
ষ্তিহাসচচ/ার প্রদান লক্ষ্য সম্পর্কে দৃ্টি আচ্চল্প করির| না দেয়। 
পরিচ্চন্জ দৃষ্টিকোন এবং যথাযপ মূল্যায়। উতিচাসের তইটি প্রাথমিক 
কপ চিসাবে গণা হওয়া উচিত। কোনো! অবস্থাতেই ওঁতিঃাসিক 
বাস্তবঙার সঠি আমাদের যোগাযোগ ছিল্প চটতে দেওয়া চলিবে না এবং 
বন্ধঘটনাকীর্ণ অঠীতের পুনরুদ্ধারের কাজ সাধামত স্সানাদেরই করিতে 
উবে । 

গষ্ট শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশে উত্ভিভাস-শিক্ষার 
যে ইতিচাস স্থরু হইয়।ছে ভাঙার কতকগুলি সৃঢ় অন্থধাবলযোগা বৈশিষ্ট 
আছে । লর্ড কার্রনের ব্যক্তিগত কাগদপত্রের ভিতরে ১৯০০ লালের 
১৪ ফেব্রুয়ারী তারিখে কলিকাত! বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সার ফ্রান্সিস 
মা।ক্লীনকে লেখ। একটি চিঠি পাই । কার্জন লিখিতেছেন, এপাঠাপুস্তক 
নির্বাচন বিধয়ে ধিকততর যকতর এবং অনুধাবন আবশ্যক । যেমন, 
কলিকা! বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাপুস্তকের তালিকা আমাদের দিক চটতে 
বিচার করিলে সর্বাংশে বাঞ্জনীচ বল! যায় ন! । বার্কএব “ফরাসী বিল্লব’ 
বইখালির নাম উল্লেখ করিলেট বিষ্টি স্পষ্ট হইবে । এ বইখানি 
১৯** লালে ৰি. এ. পরীক্ষার জন্য পাঠা করা হটরাছে। পুস্তকখানির 
ইংরাজী ভাবা যে অতিশয় উৎকৃষ্ট মানের ভাষার আদর্শ স্বরূপ তাহ! 
কেহই অন্বীকার করিবে লা। কিন্তু ইহার বিবয়বন্ অজ্রবরলী উংরাজ 
পাঠকের পক্ষেও ক্ষতিকর বলিয়। প্রমাণিত হইতে পারে, এবং ভারতীয় 
ছাত্রদের পক্ষে ইত! রীতিমত বিপজ্জনক তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।.. এ 
বিষয়ে সরাসরি কোনো ব্যবস্থা! অবলম্কন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব লহে। 
নীতির দিক দিয়া ইহ! সঙ্গত নহে এবং বাবস্থাপনার দিক দিয়! ইহ। 
অ!দৌ। কার্খকর হইবে বলিয়া! বোধ হয় না।--আতএব আমি আপনার 
সঙগায়তা বাচা করিতেছি '” এই প্রকার সলোবৃত্তি হইতেই অন্রকাল 
পরে এ্রবেশিকা পাঠ্যক্রমে ংলগ্ডের ইতিহাস রহিত তযর়। বলা 


১৪৬ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


হয ওরুণ বাঙালীর কিশোর বয়সে উংলগ্ডের উতিহাস যরপূর্বক পাঠেই 
বাঙলার নবজা গত জ্ঞাঙীর চেতনার মূল খুক্রিত্ত। পাওয়। হাইবে। সরকারী 
মঙ্গলের চাপে সভুন প্রবেশিকা পাঠা হইতে সেই ইংলগডের ইতিহাল 
বহিষ্কৃত হইয়া বায়। ভ্রীহ্বরেশ্রনংঘ বন্দোপাধ্যায় লিখিয়াছেন, “আছি 
লিনেট কমিটির সদ্য দিলাম । আমর ইংলগ্ডের ইতিগাসকে প্রবেশিকা 
পাঠাক্রমের অস্তর্ম ক্র গাখিবার জন্ঞ উপারিশ করি। সরকারী যে সংসদ 
শেলাবৰি বিবিঝাবস্থা সাবাস্ত করে তাহারা এ স্বপারিশ নামঞ্জুর 
করিয়া দেয়।” ভ্রীন্দাগুভোব সুখোপাধ্যার ইহাকে উপ্টারমিডিয্সেট 
€ কলা ) পরীক্ষার পাঠাক্রমের অন্তর্থক্ত করেন। তিনি ভারতীর 
তিচালকে প্রবেশিকার বিশেষ পাঠা হিলাবে গ্রহনীষ্প করেন । 
ফলিকাত। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে ভারতীয় ঈতিহাস লইয়া 
পবেষশাতে প্রচুর উৎদাহ তিনিই দিযাছিলেন। কিন্তু অক্সফোর্ড ফেরত 
ৰিক্ষাত্ততীদিগের প্রভাবে ভারতের ইতিষ্াস অনাদৃত পাঠা বিষয় হইয়। 
পড়িয়া রক্দল এবং পাশ্চাত্য ইতিহাস সম্পর্কে একচক্ষু আগ্রগের আর 
অস্ত রঙ্গিল না। জবশ্য শ্রীানডগোব মুখোপাধ্যায়ের উদ।মে এসং 
উৎসাহে সুষ্টিনেয় করেকটি পবেষ্ণাত্রভী ভারতেতিস্রালের প্রাচীন, মধাযূসীয় 
এবং আধুনিক নানা ধারা লইগ্লা বিশেষ ভাবে অনুসন্ধানে প্রন 
বঙ্গিলেন ।  অল্যাঞ্ বিশ্ববিদ্যালয় গুপিও এই দৃষ্টান্ত অন্থসরণ করার 
ভারতের উত্তিচাসে জ্ঞানচর্চার নৃত্তন দিশস্ত উদ্ভাসিত হইল । 

মানবজাতির সমগ্র অতীশ্ট খুজিয়া বাহির কর। আমাদের উদ্দেশ্য 
নহে । শিক্ষক এবং শিক্ষ'খ উভয়ের পক্ষেই তাহা সাধ্যাতীত চইবে। 
ইতিগাস শিক্ষার প্রধান বিবর ন্বণ্ডযর়! উচিত স্বদেশের ইত্িচাস । চীন 
হইতে পেরু পর্যন্ত সমস্ত পৃথিবীর প্রাচীন, মধাঘুসীয় এবং জাধুনিক _ 
সকল কাপের ইতিহাস নাজিক কার্পেট সাঞজাইয়! ধরি দিলেই 
ইতিহাস চর্চা চর না । একজন বিখ্যাত এতিগাসিকের ভাবায় নিজের 
দেশের ইতিগাল পাঠেই কেবল "বর্ণ বৈচি্রা, বন্য. জটিলতা, ভাবের 
সক্প্রকার পন্ধিসন্ধি, সুক্ষ প্রকারভেদ এবং সম।গুবিধির রুপ ও 
সমস্যার বিভিন্ন দি?” আমর। বুঝিতে শিখি । কৰ্মে উৎসপ্পণকুতপ্র।ণ 
গবেষকদিগের চেষ্টার ভারতের ইতিহাস আর শবতেপিত অমুল্তত পাঠা 
বিষয় তিসাবে অনাদৃতি পড়িয়| নাই । ইতিহাস শিক্ষশের ছে ডাচ 
ভৈয়ারী ছইর। পিরাছিপ তার! আশ তাতিত। গিয়াছে। কিন্তু কি 


২য় সং্য। } দেশের ুয়োঞ্জলের পরিপ্রেক্ষিতে াতিহাল শিক্ষণ ১৪৭ 
বিদ্যালয়ের উচ্চজেলীতে কি কলেছে ভারত ইতিহাস শিক্ষকের মুল 
শনন্তা হুইল সেলাকে চিনাইতে যে একঘেয়েনিত বাধা অঙিক্রম করিতে 
হয় ভাতা পার তইয়। আগ্রহ স্যরি কতা । আনি যখন কলেজের ছাত্র 
ছিল'ম তথনকার একটি ঘটন। বলি। একজন পণ্ডিত নঙ্গাপক বাংলা 
ক্লাশে বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়াইঈতেছিলেন। আসাদের ছুটি সঠপ/হী 
পরস্পরের সঠিত গল্প জুড়িয়া দেওয়ায় তিনি স্বভাবতই তাহাদের তিরঙ্কার 
বরিতে লাগিলেন । উঠাতে তাহাদের একদরন উঠিয়া দীাড়াইয়) বলিল, 
“স্যার, সনস্ত বাভালীই বিদ্যাসাগর সঙ্বন্ষে কিছু না কিছু জানিডাই 
জশ্বায়। নূতন ক্দার কি শিখিব 11” যদি আমরা যুদ্ধবিগ্রতের কাহিনী, 
রাদ্রপুরুষদিগের কীতিকলাপ অথবা ছকনাধা ইতিহ।ল বিবরদী লইয়া 
প্রতি পায়ে বাস্ত থাকি, এ সনস্থ! চিরকালই থাকিয়া যাইবে । 

ইতিহাসের রেখাচিত্র এবং েটামুটি আন্পুর্ব পর্যালেচনার কিছু 
ক্ষতিকর দিক আছে। বিদা।লযের নীচু শ্রেণী গুলিতে সংক্ষিপ্ত ও মোটামুটি 
খসড়। ইতিহাস পড়ানে। হয় কেননা, এনে কর। হয়, ইহাতে ছাত্রর। 
ইতিছাসের ঘটনাধলীর ব্যাপকতার ধারস। পাইবে । কিন্তু এ প্রকার 
ভাসা'ভাদ। পর্যালোচনার ফাক সম্পর্কে শিক্ষকদের সর্বদা সচেতন: থাকা 
দরকার। অন্বঃস।রশূন্ত ভ।সাভাসা! অবান্তর কথার ঝেোক বাড়িতে 
দিবার ব্যাপারে একট। প্রবশত। আনিয়। দে । নিজের বিষগ্প ভালভাবে 
তলাইয়। বিশদভাবে দ্রানা থাকিলেই তবে একজন অত্যন্ত দক্ষ শিক্ষক 
অপরের কল্পনাঝভিকে উদ্দীপিত করিতে পারেন । 

১৮৩১ সালে ভারতীয় রাজ্ম্ববিভাগের দক্ষ কর্মচারী হোল্ট ম্যাক্ছ্িকে 
ভিক্টর জ্বাকেমণ্ট নামে এক প্রখ্যাত ফরাসী পর্যটক পাচ মিনিটে 
ভারতীয় রাঞ্জব্বপদ্ধতি বুঝ:ইণ্। দিতে অনুরোধ করিলে ম্যাকেছি বলেন, 
এত বড় বিধপ্প ছোট করিলে কিছু ক্রটি ঘটিবেই এবং বিষয়টি ভুল বোক। 
হইবে । ট্যালবগস্‌ হুইলারের টেল্‌স্‌ ক্রম ইণ্ডিয়ান হিত্রী পুস্তকের সুখবন্ধে 
এ প্রকার কির উজ্ঞল দৃষ্টান্ত দেখ! যায়। তিনি লেখেন, ” হু কথার 
ভারতের ইতিহাস বলিতে গেলে বল! যাঘ্ছঃ প্রাচীন আদিব।শীদের 
পরাজিজ করিয়। রাঞ্রপুতেরা সংখা রাজ স্থাপন করে। ক্রাক্ষণপণ 
সমন্ত জনসাধারণকে বিভিন জাতিতে ভাগ করিগ। অসংখ্য দেবদেবীর 
সহিত নান! বর্মীক্স বন্ধনে তাহাদের বাধিয়া দেন। বৌক্ক ধর্মের অভ্যুন্খান 
হইলেও জাতিভেদ থাকিঘ্াই যায়। মুসলমানগণ আলিয়! রাজ্াব্থাপন 
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করিয়া হিন্দুগণকে ত্রস্ম। এবং অক্ষান্ দেবপুক্ষার নাগপাশ হইতে বলপুর্বক 
মুক্ত করিত? কোরাণের বর্ণে দীক্ষত্র করিতে প্রয়াস পাল । আওরঙ্গজেবের 
জুলূমে হিস্ছুরা বিজ্তোক্কী তত এবং মারাঠাদের অক্ভাত্খানে মোগল সাড্রাঞ্চ 
ধস পান । আবশেষে উংরাক্রেরা আলিয়া ভারতীর জনসাধারশকে 
অরাজকণাব হাত হইডে মুক্তি দিয় দেশে আইন শৃদ্খল! স্থাপন করেন।” 
লগুনে ১৮৯৬ সালে হুই অঙ্ক এবং দশটি দৃশ্যে পরিবেশিত এত হ্বাদিক 
দৃশ্যময় ভারঙকে এট সংক্ষিপ্ত উপক্রমণিক! দিয়া উপস্থাপিত কর! ছয়। 
ইতিহাসের এই সরলীকরপে যে কতদূর ক্ষতি ছইয়াছে তাভা বলিয়া শেছ 
করা ধায় না। ইত্তিহাসের উদ্দেশ্য হুওয়। উচিত অভীতকে বখালন্তব 
নিপ্ছুলভাবে জ:নিতে এবং বুকিতে চেষ্টা কর৷। একমাত্র তাচ। ছষ্টলেই 
ইতিহাস উচ্চ শিক্ষার ভিন্তিস্থল বলিয়! গশ্য হইতে পারে। সম্প্রতিকাপে 
জানরা যে ধীভংলত! দেখিলাম এবং বে সর্মান্তিক হুঃখ ভোগ করিলাম 
তাহার পিছনে অতি সরলীকৃত ইতিহাসের আংশিক দায়িত্ব রছিযাছে। 
আন্ত জাঞ্ডবিদ্বেষে ইন্ধন ভোগ।ইতে দ্বল্প ইত্তিহাসজঞালের মতো আর 
দ্ধিস্বীরটি নাই ' এই শব ইতিহালচর্চার ফলে আমাদের জাতির পরিবেশ 
এবং এতিত্ব বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে নাই । 

বি. এ. (পাশ ) পর্যন্ত ইতিঠাসের যে ধরণের পাঠাপুক্তক ছাত্ররা 
পড়ে তাহ! অতি সিয়নন্যরের। লে সকল পুস্তক পড়িলে বিষয়টির প্রতি 
অন্ান্ধাই জগ্মে। সাকপুর্ব ছাত্র তাড়াতাড়ি পড়া সারিতে বাগ্র। 
সুখস্থ বিডার পথে বাচা সহায়ক তাছ! পাইলেই সে কৃতার্থ। এ বিষয়ে 
মনোযোগ করিবেন এরূপ শিক্ষন কর সংখ্যাও অতি অল্প । অবি কাংশেরই মত 
ছল : বেৰি উৎলাহ দেখাইয়া ফল নাউ, অধিক পড়াশুনাও অনাৰশ্যক ৷ 
ৰি. এ. (পাশ ) পাঠক্রম পৰ্যন্ত মাতৃভাবাতে ইতিহাস শিক্ষণ চলে। 
দিও মাতৃভাধায় ভাল একখানি পাঠাপুত্তক লেখা না হওয়ার কোনে! 
কারণ নাই, তথাপি যথার্থ ভালদরের একটি বইও আজ পর্যন্ত দেখা 
গেলনা যাহা অন্বত: লেখার গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে, বিবয় না জয় 
মৌলিক পড়াশুনার অভাবে কিছু নিকৃষ্টই ছইল। একমাত্র শিক্ষকের 
পক্ষেই এ অভাব পূরণ করা সম্ভব অথচ জনপ্রিয় শিক্ষকগণ কেবল 
সহজ লরল পাশের উপবোকী বই এবং লক্ষিপ্তপার লিখিঘাই কাজ 
লারিতেছেন । এই জড়তা খুচাইবার একমাত্র পথ এমন শিক্ষক তৈগারশ 
করিয়া ভোল! খাছাদের পরিব্েক্ষিত জ্ঞান পরিচ্ছদ, ভলাইয। বুঝবার 
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ক্ষমত। গভীর এবং পাণ্ডিচা পর্যাপ্ত । অতীতকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়া 
ধরিতে ন! জানিলে উত্তিচাস শিক্ষপে কৃতী হওয়া যায় না। পাণ্ডিত্য 
বাতীতত তাহা সম্ভব নে । যাহারা ভালনতে। অন!্স পড়িয়া আসিজেছেন 
এবং দক্ষতার সঠিত এম.এ. পাশ করিতেছেন তাহাদের সম্বন্ধে আশা 
রাখ। যায় মে ঠাহারা ইতিহাস বিযয়ে সুসন্বদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। 
কেবল মুথস্ববিদ্যা গিলাষঈটয়া দিবার রুটিন বাঁধা ছকে পড়িতে আাঘাদের 
প্রতিবাদ কর। উচিত। শিখাইতে শ্রিখাইতে পুনরধান্সন ব্যবস্থার 
(রিক্রেশার কোল?) সাহাবা লইতে পারিলে হারা বিনয়টির নৃতনতর 
বিস্তার ও আলোচন! সম্পর্কে অবহিত হইতে পারিবেন । উপযুক্ত 
গবেষণার ফল পাঠাপুত্তকে অন্তত ক্ত হইতে একপুরুঘ কাচিয়। বার। 
তাহার পূর্বে উপযুক্ত পাঠা মেল! দুক্ধর। 

পুনরধায়ন ব্যবন্থাতে স্কুল কলেজের শিক্ষকদের কিছু উদ্দীপন। আসার 
কথা এবং ইহাতে ভাহাদের বুন্ধিনৃত্তিগুলি ষড়ব প্রান্ত না হইয়া! সক্রিয় 
খাকিবে। যদি এ প্রকার কোনও পুনরধ্যরন বাবস্থাতে সিপাহী 
বিস্রোহের কখাটা ওঠে তো আমি ইহা লইদ্র। একট! কথ! বলিতে চাই। 
১৯৫৭ হইসে ১৯৬৫ পর্যন্ত এ বিষয়টি লষ্টয়া এত লেখা হইয়াছে বে 
সব কথাই পুরানো হইয়া গিয়াছে, তথাপি আমি মনে করি যে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উপর যথেষ্ট লজ্বর পড়ে নাই। 

সিপাহী বিস্বোহের সম হেইশিবেরীতে শিক্ষিত এক লামরিক 
অফিসার পাঞ্জাবে ছিলেন। ফ্রেডারিক কুপার নামে সেই সতক্রীশ্চান 
ভদ্রলোকটি অমৃত্তসরে ডেপুটি কমিশনারের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি 
২৬নং ভারতীয় পদাতিক বাহিনীকে নিরস্ত্রীকৃত করেন, তাহার! জ্বস্য 
পলা ইয়। গিয়। দলের মেজর এবং সার্জেন্ট মেজরকে ছত্য। করে। কিন্ত 
শেষ অবধি তাহারা পরাভূত হয় এবং অনেকে মারা পড়ে। খে দুইশত 
বিরশি জন তখনে। জীবিত ছিল তাহাদের আজ্জনালাঙ্ডে লইয়! শিরা ছোট 
ছেট দলে গড় করাইয়া গুলি করা হয়। মোট ছইশত সাইত্রিশ জন 
এই ভাবে নিহত হয়। বাক বে করটি প্রানী ছিল তাহার! বন্দীশাল1 ছইতে 
বাহিরে আসে নাই। আশঙ্ক। ছিল তাহার। দল বাহিষ্ট। বাহির হইব 
পড়িবে। কিন্তু যখন দরজা) খোল! হইল তখন দেখা! গেল ভাহার। 
সকলেই ভবে, আন্তিতে, কেহ ব! দমবন্ধ হুইয়া মরিয়া গিরাছে। একটি 
লোকও বাচিয়া লাই । উদ্গ-ভারভীয় ইতিহাসে হে-অন্ধকূপ হুত্য। লইর। 
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উত্তেজন: প্রকাশ করা হত. স্পষ্ট: এখানে সেই অন্ধকূপ হঙ্যারট 
আর এক নবতর দৃষ্ত অভিনীত উইয়াছিল। কিন্তু পরান্জিত লোকেদের 
কথ। কেহ মুন রাখে না । তাই আঞ্নালার কথাও খুব অভ্র লোকেই 
ভানে। অন্ধকৃপে সম্ভবত: বাটটি লোক আবদ্ধ ছিল, তাহার মঞ্ো 
তেইশ জন ঝাচিয়া ধার । স্ৃজ্তদের ভিতরে অনেকে দিনের যুদ্ধে আত 
হইয়াছিল বলিল্পাট মানা পড়ে। কুপারেহ কীতি তাঙ্ার বড়কর্ডা 
মন্টপোমাবি এবং জল লরেন্স লমর্থন করেন। এদিকে অয়ং হুলওয়েলও 
পিরাপ্রন্দৌলাকে শ্রেচ্ছাকুজ নিষ্ঠুরতার অভিযোগে অভিদুক্ত করিতে পারেন 
নাই। ব্যাপারটা টিযাছিল পাফিলতির ফলে । ঘটি? যাওয়ার পরে 
বাহার। বাচিযাছিল তাহাদের প্রতি তিনি সদর ঝাবহছারই করিয়াছিলেন । 
ইহার পরেই যদ্গি ১৯১৯এর অন্থতলরের হত্যাকাণ্ডের প্রতি দৃষ্টি ফেরানে। 
যায় তাহা হইলে বার্থ এভিহাসিক পটভূষিকায় ঘটনাটিকে দেখ! হইবে। 
স্চলেই জানে, এমন একটি ভ্রমান্বক পিদ্ধান্তের ফলে এ হত্যাকাণ্ড 
টিক্াছিল বে ভুল এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিত ছাড়! কখনো কাহারো বিচার 
বিবেচনার দেখ দিতে পারে না । সেই পরিপ্রেক্ষিতের তিহ্ একেবারে 
পিপাহী বিস্বোহের কাল হটতে সুত্র টানিরা চপিতেছে। ত্রিটিশ জাতির 
নিরাপত্তা এতটুকু কোথাও বিপর ইলে ব্রিটিশ সৈঙ্ এবং অফিসারদের 
মনে ভারতীয় প্রাণের অথব। কোনো মৌলিক অধিকারের পুশ্টা তুচ্ছ 
চইবেই হইবে । এমনি সেই এতিস্কের প্রবলতা ; জালিয়ান ওয়ালা বাগে 
৩৭৯ জন নিহ্ৃত ছয় এবং ১২০* জন আহত ছয়) আইন বিশেষজ্ঞ সমেত 
একশ উনত্রিশটি ‘লর্ড’ উপাধিধারী ব্রিটিশ সঙ্জন “ভারওত্রাতা'কে সমর্থন 
করেন এবং এই তারতরক্ষকটির কাছে ব্রিটিশ সমাজ যে মহৎ কণে কৰণী 
“ভাঙার অন্ত একটু অংশ শোধ দিবার আগ্রহে” মণিং পোষ্ট, কাপজটি 
তে! জনসাধারণের কান্ছে চাদ! লইয়া! ১৬৩১৭ পাউন্ড তুলিয়া ফেশিল। 
এই তিনটি ছটনাকে ঠিক মত সাজানো। উচিত, অন্ধকূপ-_আজনালা। হত্যা 
-অনৃতলর ছতাকাণ্ড। দেখা যাইবে প্রাচা ব্বেচ্জাচারিতার কাছে 
আধুনিক সাড্রা্াবাদ এতটুকুও খাটো হইতেছে ন।। 

ইতিহাস শিক্ষণের ব্যাপারে এতিকাসিক দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিপ্রেক্ষিতের 
বিচার অভিশয মুল্যবান । বি-এ. অনার্স” এবং এম. এ. ক্রাশে যেখানে 
আমাদের ভাবী শিক্ষকেরা তৈয়ারী হুইতেছেন, সেই ছুই পাঠক্রম লা 
এখন ছুই চারি কথ। বলিব । বি” এ- অনার্সে যেখানে বতটুকু প্রয়োজন 


২য় সংখ্য। | দেশের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতিচাস শিক্ষণ ১৫১ 
সেই মতো গোটা এশিয়ার উতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রাচীন ও 
মধ্যযুসীর উতিগ্াস পড়ানো উচিত । আধুনিক ভারতের ইতিহাল ভানিবার 
জঙ্গ ব্রিটেনের তৎকালীন রাজনৈতিক এবং শর্থ নৈতিক ইতিহাসও বেশ 
ভালমতে! জান! চাই । ইহাতে ভারতীয় ইঞ্চহাসে বিশেদভাবে অধ্যরনরত 
হুটলেও যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত মিলিতে বাধা আাকিবে ন! । 

বিশ্ববিগ্ঠালয় মঙ্গ্তী কমিশনের ইতিহাস-পরধালোগনা সংসদের লভান 
কথা উঠিয়াছিল যে পাঠসক্রনে ভারতীয় এবং অভারভীয় পাঠ্য আধা সাধি 
করিয়া দেওয়। হউক ॥ সর্বসম্মতিক্রমে এ প্রস্তাব গৃহীত হয় ।  আভারাভীয় 
ইতিহাস, এত বেশি করিয়। জানা প্রয়োজন কেন? একট! বড় কারণ, 
পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাল পুস্তকঞ্চপি চার্টটেবিল প্রন্ভৃতির দাগাবো 
এমন স্বন্দর বিশদ এবং স্বসংগঠিত ভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপিত করে যে 
ইতিহাল বোধ জাগাউইতে এইগুপির উপযেগিতা অনস্বীকার্ধ । গ্রীক" 
রোমান ইতিহাল পড়ানোর স্বপক্ষে টয়েনবির বুজিুলিও এ প্রসঙ্গে উদ্ধত 
করা যাইতে পারে । নিভিপিজেশন্‌ আন্‌ ট্রায়াল পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন 
যে শ্বীক-রোষান ইতিহাল একটি স্বলিধিত স্থলমান্ পুস্তকের মতে । 
আমরা ইতিহাসের উদ্ধান-পক্তনের সমগ্রক্থপ যেমনভাবে এখানে দেখিতে 
পাষ্ট, বর্তমান পাশ্চাতা সভ্যতার অসম্পূণ ইতিহাসের অগপ্য পুখিকাগজের 
অৱণো তেমন করিয়া সে চেহার! খুজিয়া পাই না। ইউরোপের, 
বিশেষত প্রাচীন এতিশ্নময় ইউরোপ যাহা ১৯১৭তে বিদায় লইপ--সেই 
ইউগ্বোপের ইতিহাস সম্বন্ধে একই কথা খাটে । ইউরোপের ইতিহাস 
লিখিবার ধার! আমাদের এতিহাসিক কল্পনাকে আগন্দক করিয়া তোলে । 
ইহার অবশ্য একটা বিপজ্জনক দিকও আছে। যেমন কিছু বই 
কেবলমাত্র র5নাশৈলীর মহিমাতেই আমাদের একেবারে ভুলাইয়া 
রাখে। মেকলে উপ্টাপাশ্টা কথা লিখিতেন জ্ঞানিয়াও সেই সমন ভুল 
ইতিহালও অসংখ্য লোককে ছত্ৰে ছত্ৰে মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিতে 
দেখিয়াছি। 

আধুনিক জগতে ইউরোপের উত্যানকাল শেষ হইবার পরে এক বৃতন 
পারপ্রেক্ষিতের উদ্ভৎ ছইয়াছে। এখন বি. এ. পাস, অনা”, এম. এ. 
সর্ধস্তরে সমস্ত ছাত্রকে তাহাদের শ্রেণীর উপঘোদ্টী ভাৱতের, ইউরোপের 
এবং ১৯১৯ লালের পরে লাল্প্রতিক পৃথিবীর ইতিছাল শিখানোর প্রয়োজন 
দেখ! দিন্াছে। লাম্প্রতিক ইতিহাসের ব্যাপারে মাকিনী প্রতিভার অবদান 


১৫২ ইতিহাস [১ম খণ্ড 


আনব্বকার্ধ। আমাদের পক্ষে অত উপকরণ জোপাইল্া তাহাদের আন্গুকরশ 
কথা লদ্ভব না হইতে পারে। পাস্থারের মঙ্ডো ঘটনার ক্র বিধরনী ও 
পর্ধালোচনা লিখিতে ভাঙারা আন্ধিভীর। সমকালীন ইতিহালের বেশ 
ভাল পাঠাপুস্তকও মাকিন দেশে লেখা হইন্রাছে | উডিছাস লিখিবার জস্য 
প্ররেজ্জনীত কলিলপত্র সবপৃষ্ধীত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা! করিতে হুপ্র। এ 
আবসরটুকু স"ংবকিক - এ তযালিকদের ব্বর্ণবূুপ । এমন কি মাকিণ 
সুকেও কূটনৈতিক ইতিহ্থাসের সীমান্ত পার্ল হার্বারের অপর. পার্শ্বে খামির! 
দিয়াছে । ইতিহাসের ছাত্রের পক্ষে অধুনাতম সংবাদের জলায় ঝাপ 
দিয়া পড়া বাছুলা। কিন্তু আবাসত্োর বান ঠেলিয়া দাতার দিবার 
সামর্থ্য তাহার থাকাই ভাল। 

১৯৬৪ লালে স্রাতকোভর ইতিছাল শিক্ষণ বিষয়ে বিশ্বাবিভালয় মঞ্জুরী 
কমিশন বে সেমিনার করেন সেখানে ভারতের লমপ্ত বিশ্ববস্ভালয় হইতে 
শিক্ষকগশ একত্র হটয্াছিলেন। তাঠার। প্রতোকেই হে-বিষায় একেবারে 
একমত হু’ন তাহা হইল যে স্বাতকোন্তর শিক্ষণে গবেষণাকে প্রাধান্য দিতে 
হটবে। ১৯৬৫ সালের অক্টোবর নাসে মঞ্জুরী কমিশনের বে ইতিহাস 
পর্যালোচনা সংলদ বসে তাহারা বলিতেছেন যে বিশেবদ্ঞ হইবার জন্য 
প্রাচীন, মধ্াযুসীত্ জখবা আধুনিক ভাৱতীয ইতিহাসকে বান্ধিয়া লৎয়া 
চলিতে পারে, কিন্তু ঘেটিই বাছা হটক লা কেন, ডিগ্রী ইতিহাসের গ্রইবে। 
বি. এ. স্তরে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস এবং সংস্কৃতি অথব! মুসলিম উতিহাস 
এবং সংস্কৃতি এ জাতীয় বিষর পাঠক্রমে থাক। উচিত নয়্। এম. এ. 
পড়িবার জস্য যে অলার্পের ছাত্র প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চা করিতে 
প্রস্তত হইতেছে, সে আটটি পেপারের ভিতরে ছয়টি এ বিষয়ে পড়িবে । 
আর ছুটি পড়িবে অঙ্ দেশের প্রাচীন ইত্ডিহাস বিষয়ে । বহা ছাড়া 
মবাযুসগীর অথবা আধুনিক ইতিভাল হুউতে আরো হুইটি পেপার ভাহাকে 
বান্ধিয়া নিতে হইবে । মধাযূগীয় অথবা] আধুনিক তিতাসের ছাত্রের পক্ষেও 
একই নীতি প্রযোজ্য । পাঠক্রম নির্ধারণ করিবার সময়ে আমাদের 
খেক্সাপ রাখা দরকার যে ইতিছাস কখনো সংহত, ধীরগতিতে অল্প পরিবর্তন 
ঘটায়! চলে কখনে। জাবার সংকটের সুখে দ্রুত বদলের ভালে চলিতে 
থাকে । একছন স্লাতকৌতির ছাত্রের কিশেষ অভুসন্ধানের বিষন্ন যাজাই 
হউক না কেন, তাহার পক্ষে ইতিহালের এট ছন্দ দেখিতে পাওয়া এবং 
হে সমস্ত আকশ্মিক যোগাযোগ এবং স্কুল বোকাবুষি এই পরিবর্তন 
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ঘটাইতেছে তাঠা লম্যক বুঝিতে পারা বিশে আবন্ডক । এইভাবে 
এম. এ. স্তরে আমরা বিশেষজ্ঞ গড়িব কিন্তু বৈশিষ্টার বাড়াবাড়ি হওয়। 
উচিত নল্র। একজন অনার্সের ছাত্র এম. এ. পাশ করিয়া যপন বাহির 
হষ্টবে তখন এঈন্রপ হওয়। চাট যে সে ইাতহাসের একট? পরিপ্রেশ্িত 
পাইয়াছে আবার কোনো এক বিশেক যুগ বিনয়ে বিশেবজ্ঞ হইবার পথও 
খানিকটা অগ্রলর হইল্লাছে। ইহাতে নিয়মিত ভালো জাতের শিক্ষক 
পাওয়। সহজ হইবে। 

অবন্ঠ পরীক্ষা! ব্যবস্থা! অনড় থাকিয়! যদি আনাদের এ সমস্ত পরিবর্তনই 
বার্থ করিয়া! দে__লে অন্য কথ! ! আমি এমন অঞ্ঞত্র ভা দেখিয়াছি 
বাহার মেবাহীন অথচ দারুণ ভাল পাশ করিয়াছে । ঘাড়গুজিয়! পড়! 
এইসব ছাত্ররাই প্রারশঃ পরীক্ষা ফপ ভাল করিরা থাকে । কিন্তু পরীক্ষা 
ব্যবস্থা লইয়া) আমার! এখানে মালোচন। করিতে চাহি না। 

[ “Tho Toaoching of History with special referenco to tho needs 
of the country’'—ই:ংরাজীতে আলার এই ক্রচনাটি আৰি একটি সেলিনারে 


পড়ি । ত: অরুণ কুষার দাশগুপ্ত আনার অন্থরোধে এই রচনাটির বাংল) 
অনুবাদ করিয়াছেন । ] 


জিতেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
প্রসরসীকুমার সরস্বন্তী 


বিপত ১২ মে, ১৯৬৬, আচার্য জিতিক্দলাঘ বন্দ্োপাব্যান্পের পরলোক 
পমনে ভারত-ইভিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক কৃতী মলীবীর তিরোভাব স্টল । 
ভারতডক্বের অনুশীলনে ডিনি ছিলেন অগ্রসী পুরোধাদের অগ্যতম 
এ তব্ত'স্বেষী সকলেরই শ্রন্তা ও সম্মানের পাত্র । গার মৃতাতে ভারজ- 
বিস্ার যে অপীন ক্ষতি হল, সে ক্ষতি অপূরণীয় বললে অতু)ক্তি হবে না। 

ভুপলী জেলার শিশ্বিরা গ্রামের এক কুলীন ব্রাহ্মণ বংশের সম্ভান 
ছিলেন জিতেশ্বনাথ । ১৮৯৪ এ্ষ্টাক্ের ১৬ অগস্ট উত্তর প্রদেশের মীরাট 
শহরে ভার জন্ম হয় মাতুলালযগ্নে । বঞ্ধমান ভ্রেলার কালনাস্থ মহারাজ! 
উচ্চ বিস্াপয় খেকে তিনি কলিকাত! বিশ্ববিভ্ভালয়ের প্রবেশিক1 পরীক্ষায় 
সউত্তীর্ণ হন কৃতিবের সংঙ্গ। কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে ইতিহাসে 
প্রথম শ্রেণীর সন্মানসহ চট A. পাশ করেন ১৯১১ সালে। তুই বৎসর 
পরে, ১৯১৮ সালে, ইতিহালে মা.A. পাশ করেন প্রথম শ্রেণীতে । 
১৯৪২ সালে কলিকাত! বিশ্ববিস্তালয়ের Ph.D. ডিগ্রী অর্জন করেন। 
তার গবেষশা প্রবন্ধের নাম ছিল Studies in the Development 
of Hindu IconograpPhy—ত্খ্যসমবদ্তি আর তীক্্। বিক্লোঘণী বৃদ্ধির 
অপুর্ষ সমন্বয়ে রচিত । 

M.A. পাশ করবার নব্দবাৰহিত পরে জিনেন্গনাঘের ডাক পড়ল 
স্যর আশুতোষ সুখোপাধ্যাপ্ের দরবারে। ভারক্বর্ষে এই জন 
সাধারণ শিক্ষাবিদ তখন কলিকাত! বিশ্ববিভালরে স্থাতকোত্তর শিক্ষা ও 
পবেবপার কেন্স পড়ে তুলতে ব্রতী হল্পেছিলেন । এই ব্রত সার্থক করবার 
জন্য সন্ভ পাশকর। প্রতিভাসম্পর যে সব তরুণ ছাত্রদের তিনি ডাক 
দিয়েছিলেন জিতেশ্রনাখ ছিলেন ঠাদের অন্তত | ১৯১৮ সালে কলিকাতা 
বিশ্ববিদ্ঞালগ্নের প্রাচীন ভারতী ইতিছাপ ও সংস্কৃতির কারমাইকেল 
অধ্যাপক দেবদন্ত রানকৃষ্ণ ভাগুারকরের সহকারী ন্রপে তিনি নিযুক্ত 
হলেন । ভার উপরে ভার দেওয়া তরেছিল প্রাচীন ভারতীয় সুক্রা ও 
সুত্তিন্বের অনুশীলন ও অধ্যাপনার। গম্ভীর নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি আজ্জীবন 
এই ছুই বিদ্ভার অনুশীলন করে গেছেন, আর সে অনুশীলনের ফলে এই 
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ছুট বিস্তার পরিসর বিশেসভাবে বিস্তৃত হযেছে । তিনি শ্বীকতি ও 
সমাদর পেয়েছেন বিশ্বের পণ্ডিত সমাজ্ঞে । 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালতে স্থাতকোতর শিক্ষার পুর্বাতিহাস খারা 
জানেন, তাদের অবিদিত নেই থে এই বিভাগে চাকুরী তধনকার দিনে 
মোটেই লোভনীয় ছিল ন।। নানা প্রতিকূপ পরিবেশের অধো এই 
বিভাগকে অগ্রসর হতে হয়েছে । জিতেঙ্্রনাঘ ১৯১৮ পেকে ১৯৫৯ লাল 
পর্যন্ত কলিকাঙা বির্শ্বনিচ্যালয়ের সেব। করে গিঠেছেন_তাহ আদশের 
অনুসরণ করেছেন মকুঠ দিষ্ঠ। সহকারে । কোন বিরূপ পরিবেশই তাকে 
নিরুৎস।হু করে নি। এই নিষ্ঠার পুরস্কার তার নিলেছে ১৯৫২ লালে, যখন 
তিনি প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারমাইকেল অধ্যাপক রূপে 
নিঘুক্ত হন | সাত বৎসর এই পদে কাজ করবার পর ১৯৫৯ সালের 
৩১ অগস্ট, সুদীর্ঘ 3১ বৎসর পরে, কলিকা'ড। বিশ্ববিভালয়ের কর্ন থেকে 
অবসর গ্রহণ করেন । কর্মজীবনের শেষ ভ!গে তিনি Faculty of 4১7৮৪ 
এর Dean, Syndicateaর দদহ্ত ও University College of 
এর Vice-President fea । 

নিরহক্কার, মধুর স্বভ।ব জিতেন্দ্ৰনাথ সহকর্মী ও ছাত্রদের প্রীতি অর্জন 
করেছিলেন বিশেষভাবে । গার অবসর গ্রহণ উপলক্ষো ছাত্র ও 
সহকর্মীরা একখানি সম্মানন। প্রস্থ প্রকাপপুৰক তাকে উপহার দেন 
১৯৬০ সালে, আপনাদের শ্রন্ত। ও শ্রীরঞ্চির ন্দর্শনবূপে । 

জিডেজ্রনাথ ভারতী মুদ্র। ও সুভিতবের অনুশীলন করেছেন আন্ীবন । 
মৌলিকচিম্ত। ও নূতন ধারার পরিচয় পাওয়। যায় তার অন্থশ্টলনে। 
এই দুই বিগ্তায তিনি একজন কৃতী বিশেষজ্ঞ রূপে সর্বত্র ম্বীকত ও 
সম্মানিত । পরে যার। তার পথে কাজ করেছেন ব। করবেন সকলেই 
তার খণ স্বীকার করতে স্যায়তঃ বাধ)। 

বিভিন্ন পত্রিকায় জ্রিতেশ্রনাথ অনেক মৌলিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন । 
সৃতিতত্ব সম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থ, ‘প্রতিমামান লক্ষণ» তার সম্পাদনায় প্রকাশিত 
ছয় ১৯৩* সালে । তার শ্রেষ্ঠ কীতি Development of Hindu Icono- 
&r৭Py প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে; ১৯৫৬ লালে ভার দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় সংশেবিত ও পরিবন্ধিত আকারে ৷ মৃতিতত্ব সম্পর্কায় 
আলোচনায় নৃতন ধারার সংযোদ্রন করেছেন তিনি এই গ্রন্থে। 
লিতেন্্রনাথের বাংল! গ্রন্থ, “পঞ্চোপাসন।’ ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মান্তর্গত পাচটি 
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ওখান সম্প্রচায়ের বিশদ ও প্রানাপিক ইতিহ্বাস। ১৯৬২ লালে প্রকাশিত 
এই প্রস্থখানি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত ছয়। 

ইতিকাস সন্চলনের বিভিন্ন প্রশ্ন:সের সঙ্গ প্রিজেম্রনাঘ বিশেষ ভাবে 
ঘূক্ত ছিলেন । ঢাক! বিশ্ববিভালঘ কতক প্রকাশিত History of 
85785]এর প্রন খ-ণ্ড বাংল। দেশর সুতিশিল্প সম্পর্কে একটি তথ্াপুণ 
আবার তিনি অচনা করেন । ভারতী বিভাভবনের History and 
Culture of the Indian People এর কয়েকটি খণ্ড ভার রচনায় 
সমৃদ্ধ য়েছে । ভারতীয় ইতিছাস কংগ্রেসের Comprehensive 
History of Indiaর ছিতীl্ থুও অন্তভূক্ত মাছে ভার রচিত কঞ্খেকটি 
মূল্যবান অধ্যার । আমেরিকায় প্রকাশিত ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে 
একটি সঞ্ধকন গ্রন্থের হিন্দু বর্ম সম্বন্ধীয় অধ্যারটি জিতেস্রনাধের রচন! । 

অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই জিতে্ন্দ্েনাথের অনুশীলন ও গবেধণ। 
কার্ধের সূনান্তি ঘটেনি । রবীন্্র পুরস্কার প্রাপ্ত ‘পঞ্চোপাসনা' গ্রন্থথানি তিনি 
লিখেছেন অবসর গ্রহণের পর। ১৯১২ স:লে লক্ষী বিশ্ব বন্ালরে 
তিনি রাখাকুমুদ মুখার্জ। বন্তুতামাল। দেন বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের 
ইতিহাস আলোচনার প্রন্নতাবিক উপাদান সম্পর্কে। কলকাতা বিশ্ব- 
বিদ্ভাপয়ের U. 0. 0- Centre of Advanoed Study in Ancient 
Indian History and Culture সংস্থায় হল্রটি বক্তৃতা দেন পৌরাপিক 
ও তাস্ত্রিক ধর্ম সম্পর্কে । ছুটি পরানের বক্তাই বহু মৌলিক তথ্যে 
সন্বন্ধ । হটি বন্তৃতাপ্রশ্থই এখন মুস্রপাবন্থার, সব্রই প্রকাশিত হবে 
আশ! করা বার । শেবের বক্তিতামালা নেবার সময়ই তিনে অস্ুন্থ হরে 
পড়েন । সে অশ্রস্থতা তিনি কাটিয়ে উঠতে পারণপেন না । এই আনুস্থ 
অবস্থাতেও তিনি যখাসাৰ্য কান্র করে গেছেন। রোগশব্যাছেও তিনি 
রন! করে গেছেন Comprehensive History of Indiaর 
চুর্থ খণ্ডের একটি অধ্যায়, আর Ramakrishns Mission Institute 
of Culture কর্তৃক প্রেকাশিতব্য Cultural Heritage of Indian 
পঞ্চম খণ্ডের একটি অধ্যার । 

ভারতবিভাবুপ্ীলনের অগ্রগামী পুরোধা হিলাবে জিতেন্মনাথ দেশে 
ও [বিদেশে সন্দান ও সমাদর বর্জন করেছেন। ভারতীয় প্রপ্তত বিভাগের 
জিনি ছিলেন আজীবন Correspondent ও প্রস্থ সম্পৰীয কেন্রীয় 
উপদেষ্ট। সমিতির লদস্য। UNESCO কতৃক নিঘ্রোজিত Commission 
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Internationale pour une Histoire du Development 
Scientifique et Culturel de PHumaniteর Corresponding 
Member ও আমেত্রিকার International University Foun- 
dation of New Yorks Charter Membcre কিন ছিলেন | 
ভারতীয় ইতিহাস ক:গ্রেসের সহিত তিনি বুক্ত ভিলেন গোড়া থেকেই । 
১৯৪৬ সালে পাটনায় এই কংগ্রেসের ঝালিক আঅপবেশনে তিনি প্রাচীন 
ইতিহাল শাখার সভাপতি ছিলেন। ১৯৬৭ সালে উক্ত ক'শ্রেলের 
এলাহাবাদ অধিবেশনে ভিনি মূল সভাপতিকুশে বৃত তন । অন্ুস্থতার 
দরুন অধিবেশনে উপস্থিত থাকতে না পারলেও ভার শ্রেৱিত তাবণটি 
ইতিহাসান্থরাগী সকলেরই প্রশ'সা অর্জন করেছল। ১৯৫৪ সাপে নিখিল 
ভারত বঙ্গ দাতা সম্মেলনের লক্ষ সধিবেশনে ইতিহাস শাখার 
সভাপত্ক্থপে জিতেশ্্রনাথ যে ভাদণ দেন, সেটিও নান। তখো সমৃদ্ধ৷ 
Numismatic Society of Indi তিনি ছিলেন লাদ্রীবল সদস্য । 
১৯৪৯ সালে কটকে এই 5০০i০১yর বাষিক অধিবেশনে তিনি সভাপতির 
পদ অলছ্কৃত্ত করেন। এ ছাড়াও Asiatic 50ciely, বঙ্গীয় ইতহাস 
পরিষদ প্রভৃতি সাস্কতিক প্রত্ঠঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন নিবিড় 
ভাবে । Asiatic S0cietyর তিলে ছিলেন আজীবন সদস্য । কিছুকাল 
Asiatio Socielya General Sccretary ও Historical & 
Archaeological Secretary কশপেe ক'ত করেছেন | Asiatic 
8০০1৩৮5 ঝিতেজ্্নাথের পাণ্ডিতা ও বিভ্ডাবত্তার সলাদর করছে ১৯৭* সালে 
তাকে বিমলা চরণ লাহ! স্বর্ণ পদক প্রদান করে। বঙ্গীয় ইতিহাস 
পরিষদের তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন কণ্েক বৎসর । 

দিতে্ত্রনাথের শৈশব কেটেছে সাতুলালরে । আধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
জীবন কেটেছে কলিকাত। শহরে । কিন্ত মাপন গ্রামের প্রতি তার মমন্ব 
বোধ ছিল অসাবারণ। গ্রামের উ্জতি প্রয়াসে ভিনি অনেক অর্থ ও 
সময় বায় করেছেন । বিভালয়, পাঠাপ।র, সমাজ সেব। প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি 
স্থাপন! বিঘন্নে তার সাহাঘোর দরুন তাকে একজন শ্দ্িয় বান্ধব ও হিতৈষী 
আত্মীত মনে করতো গার গ্রামবাসীরা । 

এই শোকবিজ্ঞতি লেখক জিতেন্দ্ৰনাথের ছাত্র। গুরুর সহ 
বাবহার, বিনআ পাঞ্ডিতা এবং অপূর্ব কনিষ্ঠ! ছাত্রকে সাকৃষ্ট করেছে 
নান! ভাবে । পরে ছাত্র যখন শুরুর পথে অগ্রসব জবার চেষ্টা করেন 
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গুরু এনিয়ে এসেছেন আপনার জ্ঞান সম্ভার হিরে ছাত্রকে লাঙাবা করতে 
আর এনিয়ে ফিতে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্ালরে ও Asialic SucictyCa 
সঞ্কহীওপে ক্রিজেশ্দনাখের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলে এই লেখক ভার 
চরিত্র মাযুর্শের পরি ডর পেরেছেন। গুরু বিস্যেও এই সম্পর্ক বর্তমানে 
বিরল ছয়ে আসছে। পাঞ্চিকোর অভিমানে অনেক গুরুই আজ ছাত্রদের 
লেখেন কবজ! আর অসঢিষ্ণুঙ'র দৃষ্টিতে । এ সভিমান জ্রিতেশ্নাখের 
ছিল না। ছ:অ্রদের দঙ্গে ভাব সম্পর্ক ছিল নিবিড়, নিষ্ঠ আর শরীত্পূর্ণ । 
মতা আংর নিৱন্তিমনানিঙাই ছিল তৱ চরিত্রের উজ্জল বৈশিষ্টা। 
এই বৈৰিষ্টেৰ ক্ষণ বার! ঠার সম্পর্শে এসেছেন তার এই মৃতা তদের 
সকলকেই শেকাহত করেছে বাক্তিপত ভাখে। 

জিতেন্দ্ৰনাথ আজ আর ইতজপতে নেই; কিন্তু তার সর্জোষ্ঠ কীতি 
হচ্ছে ভার মহাগ্রন্থ Development of Hindu Iconography 1 
হিন্দু ধর্মের বিবর্তনের প্রামাণিক হতিহাস এ গ্রন্থে বিব্রত হযেছে স্রচাকরূপে । 
এ প্রসঙ্গে এক্ষট1 কথা জানানে! তত্র! অপ্রাসঙ্গিক তবে ন।। ভারত- 
তত্বাগ্রসন্ধাণী এক কতালী নঠিল৷ ( Maria-Therese de Mallmann) 
জিতেশ্্রনাখের গ্রন্থ পাঠে মৃদ্ধ ও অভিনয়ত হন । হয়তো অগ্যপ্র'ণিতও হন 
জিতেম্্রলাখের পন্থান্রসরশে | জিতেআনাখের সঙ্গে ভার পরিচয় কোন 
কালেই ছিল লা, সাগ্ছাৎভ'বে তো নয়ই, পত্রহোগও নয়। Les 
Enaignments Iconographiques de 0” 48017090180 নামে 
একখানি প্রস্থ এই ভঙ্্রমচিল্লা রচনা করেন | সুভ্ত্রশাবন্থার শেষভাগে তিনি 
জিডেত্রলাখের জন্মি প্রার্থনা করেন প্রেস্থখানি জিজেশ্রানাথঘকে উৎসর্গ 
করবার জন্চ | জ্রিতেন্্রনাথ সানন্দে এই অনুমত্তিদেন। আপন পাত্ডিভা- 
কৃঞ্ডির স্বীকৃতি জিতেন্সনাথ পেয়েছেন অযাচিত ভাবে | 


বৈদ্য এবং অহষ্ঠ 
€ প্রতিবাদ ) 

লোড়শ শচান্দীর শেসচাগে রচিত 'সূর্ছন চরিহ' সংস্রক এঁত্হাসিক 
কাবোর লেখক চন্্রশেখর 'গৌড়ীয় অন্ব্ট' বলিয়! আপনার পরিচয় পিশ্রাছেন ' 
তিনি বশীর শাসনকণ্ড1 সুর্জনের নির্ক্্ধাতিশয্যে কাশীতেই গ্রন্থশালি রচনা 
কব্বিয়াচিলেন । 'সূর্ধনচরি হ' সন্দহ্ধে ধীহারা আলোচন! করিয়াছেন, 'গৌডীয় 
অন্থষ্ঠ' কথার অর্থ সম্পর্কে তাহাদের কোন সন্দেহ ছিল না; ঠাহালা 
শ্বভাবতঃই উহাতে ‘বাঙালী বৈগ্ঠ' বুঝিয়াছেন কারণ বাংলাদেশের ‘গৌড়’ 
নাম এজ্জং বাঙালী বৈছের 'অনদ্বপ্ঠ' সং সুপরিচিত । আবার বাংলার 
বাহিরে ‘গোড়ীয় অন্বপ্ত' নামক কোন জাতি নাই : কিন্ত 'চৈতস্যচরিতামবতে' 
চৈতশ্যদেবের ভক্ত কাশীবাসী বাঙালী চন্দশেবর বৈভের উল্লেখ আছে! 

History of Bengal, Vol. 1 গ্রন্থে যুক্ত রমেশচন্র মজুমদার 
মহাশয় বাঙালী বৈদ্ের অশ্ব্ঠতা সম্ভব বলিয়। শ্বীকার করিয়াছিলেন ) 
কিন্তু এখন উঞ্ধা তাহার সম্ভব বলিয়া বোধ- হইতেছে না; নবপধ্যায় 
‘ইতিছাস’ পত্রিকার (১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩-১২) তিনি প্রমাণ 
করিতে চাহিয়াছেন বে, ‘গৌড়ীয় অন্বন্ঠ' রূপে বর্ণিত চম্্রশেখর বাঙালী বৈস্থ 
=} হইতে পারেশ। আমর! এই সিদ্ধান্ত অপার বলিয়। মনে করি। 
ওবুক্ত মজুমদার তাহার মতের সমর্থনে বে যুক্তিশুলি উদ্ধাপিত করিয়াছেন, 
আমর! নিশ্রে উহার সমালোচনা! করিতেছি । 

১। ‘গৌড়’ বলিতে কখনও কখনও আযাব বা উত্তর ভারত বুঝাইত ; 
স্তরাং ‘গৌড়ীয়’ বলিতে এখানে অবাঙালী উত্তর-ভারতীয় বুঝাইতে পারে । 

আমাদের মতে ইহা সম্ভব নছে । প্রথমতঃ, ‘গৌড় বা গৌড়ীয় অন্ত 
নামক কোন অবাঙালী উত্তর-ভারতীয় জাতির অস্তিত্ব নাই । দ্বিভীরওঃ, 
উত্তর ভারত অর্থে গৌড়নামের ব্যবহার সুপরিচিত নহে বলিয়া কেহ 
নিজের পরিচন্ন দিতে গিয়া উহা ব্যবহার করিবেন, এরূপ সম্ভাবনা কম! 
সাধারপে বুঝিতে পারে, এইভাবে পরিচয় দেওয়াই লোকের পক্ষে স্বাভাবিক । 
বিশেষতঃ কাশীতে বসিয়া কেহ নিজেকে ‘উত্তর ভারতীয় বলিয়া স্পট 
পরিচল্প দিবে, ইছা সম্ভব মনে হয় না। 


১৬৯ ইন্ছাল [১ম খণ্ড 

২। বাংলা চেশে বর্তমানে অন্বক্ঠ নামক কোন জাতি নাই? কন্দ 
ভারতের অপ্ষত্্র অন্থষ্ঠ জানি ছিল বা আছে: হৃতরাং অক্বক্ঠ মাত্রেই বৈদ্ধ 
এপ সিন্ধান্ত অসমীচীন । 


এব্িয়ে আমাদের প্রথম কা এই বে, অন্বষ্ঠ মাত্রেই বৈচ্চ একথ! 
কেহই বলে নাই ৷ স্বিভীত্তজ:. ভারতের অন্যত্র অন্থষ্ঠ জাতি ছিল বা আছে : 
কিন্তু তাহার! কেহই ‘গোৌঁড়ীর অন্বষ্ঠ' নছে। ভৃতীয়তঃ, বাংলাদেশে অন্বষ্ঠ 
নামক কোন জ্ঞান্তি নাই, একথা! কেবল তথাকথিত বৈচ্যত্রাক্মশের মুখেই 
শোভা পার, এঁড্ছাসকের মুখে =ছে। কারপ বাংলাদেশে রচিত 'বৃছদ্ধর্শ্ব 
পুরাশ', বৈচ্চবংশীর মছাপন্ডিত ভরতমল্লিককাত ‘চন্যপ্রচ্চা' প্রভৃতি গ্রন্থে 
বাঙালী বৈস্তগপকে সুস্পষ্টভাবে অন্বষ্ঠ বলা হুইয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথ সেন 
বিচাবাসীশ প্রণীত 'বৈচ্চপ্রতিবোধনী’, ভুবনেশ্বর গুপ্ত কৃত "বৈভপুরারত্জ' 
প্রভৃতি অসংখ্য আধ্বনিক গ্রস্থের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! বাইতে পারে। 
আজ বৈভত্ৰাস্মণ হইয়া বাঙালী বৈভ্ অশ্বষ্ঠ সংশবব অস্বীকার করিতে পারেন । 
কিন্তু হুদীর্থকাল বে প্রমাণের বলে তাহারা আপনাদিগকে অন্বষ্ঠ 
বলিতেছিলেন, তাহা! এখন সম্পূর্ণভাবে অন্বীকার করিতে গেলে বাপারটা 
ছাশ্ডকর হই দাড়ায় । 


৩। “চৈভস্কচরিতাম্বতে' উল্লিখিত চক্ছশেখর বৈচ্ “সূর্জনচরিত" রচয়িতা 
*শোঁড়ীর অন্বষ্ঠ' চন্্রশেখর হইতে ভিঙ্ন। কারণ ১৫১৪-১৫ প্রীষ্টাব্দে কাশীতে 
চৈশন্যের সছিত সাক্ষাতের সময় চন্দশেখরের বরস ২৫-৩০ বহসর হইলে 
১৬০৮ উ্টান্দের কিয়তুকাল পূর্বে ‘সূক্তনচরিত’ লিখিবার কালে তাছার বয়স 
প্রায় ১১৫ বহুসর হইয়াছিল | ইছা বিশ্বাসবোগ্য নছে। 


কিন্তু শ্রীবুন্ত। মদুমদার নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, “অবশ্য প্রবাদ আছে 
বে, চন্দ্রশেখর বৈদ্ধ খুব দীর্ঘজীবী ডিলেন।” আবার চৈতস্যের সহিত 
সাক্ষাতের কালে চন্্রশেখরের বয়স ২০।২২-ও ছইতে পারে এবং “নুর্জনচরিত' 
যে ঠিক কবে লিখিত হইয়াছে, তাগতারও কোন অকাট্য প্রমাণ নাই। লক্ষ 
করিবার বিষয় এই বে, চৈ্চরিতকার বৈভ্ঞ চম্দ্রশেখরের বর্ণনার ‘লেখক’ 
এবং লিখন বৃত্তি কথা ব্যবহার করিয্লাছেন। ক্রুতরাং তিনি বৈভ জাতীয় 
হইঘাও চিকিৎসক ছিলেন না. লেখকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন ; 
তাই 'পুর্জনচর্িত' রচন। তাহার পক্ষে শুবই সম্ভব । বৈভ জাতীর কৃষ্ণদাল 
কবিরাজ অতি বৃদ্ধ বয়সে 'চৈতত্তচরিতাস্বত' লিশিরাছিলেন । 


ইন সংখ্যা ] বৈদা এবং 'অস্বপ্ঠ ১৬১ 
দ্বিশীয়:,‘চন্দপ্রস্তা' বৈভকুলপন্ধী অনুসারে অন্বষ্ঠ বৈগ্ঠগপ সত্য ও ত্রেতা- 
যুগে ত্রাঙ্গণ এবং স্বাপর ও কলিতে শৃদ্র বলিরা গণ্য । স্যচরাং বৈস্ঞ জাতীয় 
কবি কর্পপূত্র বদি জনৈক বৈভকে ত্রাহ্ম। বলিয়া উল্লেশ করেন, "তাহাতে 
আম্চর্যান্িত হইবার কারণ আছে বলির! মনে হয় না। আবার “চৈশ্ক্ত- 
চর্িত'কার সেই বৈগ্ভকে শৃত্প বলিয়াও কিছুমাত্র অন্ঠায় করেন লাই । ভাছারা 
কেছই চন্দ্রশেখরকে অন্বষ্ঠ বলেন নাই ; কিন্তু তাহাতে প্রমাণ হয না বে, 
বোড়শ শতাস্দীতে বাঙালী বৈস্ভগপ অন্বপ্ঠ নামে পরিচিত ছিলেন না অথবা 
'সৃক্ষলচরিতের' গৌড়ীয় অন্থষ্ঠ চন্দশেশর তাহা হইতে ভিন । কারণ লোড়শ 
শতান্দী অপেক্ষা প্রাচীন ‘বৃহদ্ধর্ন পুরাপে' বৈদ্তদিগকে অন্বষ্ঠ বলা হইয়াছে । 


বাংলাদেশে চিত এই প্ররাণপানির রচনাকাল সম্পর্কে অধ্যাপক রাছেম্র- 
চন্দ্র হা্রর| মহাশয়ের মূল্যবান্‌ গবেষণার ফল সম্প্রতি প্রকাশিত ছইম্সাছে । 
Studies in the Upapuranas ত্ান্ছে (Vol. 11, P. 460-61) তিনি 
এবিবয়ে বিস্তৃত আলোচনার পর লিশিয়াছেন, “These evidences show 
that the Brihaddharmapurana attained a position of 
wide popularity by 1600 A.D. So, it must have been 
written not later than 1450 A.D..... ...... Hence it is bighly 
Probable that the Bribaddharmapurana was composed in 
the latter half of the thirteenth century.” অধ্যাপক ছাত্ররাহ 
আলোচনা পাঠ করিম! আমাদের মনে হয়, 'বৃহস্ধর্মপুরাণ' পঞ্চদশ শ্রীষ্টাব্দের 
পরে রচিত হয় নাই। স্ৃতরাং উহার পূর্ব হইতেই বাঙালী বৈচ্যাগণ অন্বন্ঠ 
বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন । উহার কিঞ্চিৎ. পূর্বে পূর্ব-ভারতে রচিত 'ত্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণে" বৈ ( অর্থ।ৎ বাংলার অস্বষ্ঠ বৈভ ) এবং অন্বষ্ঠ ( অর্থাৎ. বিহারের 
অন্ব্ট কায়ন্থ ) জ্াতিদয়ের স্বতন্ত উল্লেখ “বৃহঙ্ষর্ণপুরাণের সাক্ষ্যের বিরোধী 
নহে। অতএব “সূর্জনচরিতে'র' গৌড়ীয় অন্বষ্ঠ'কে বাঙালী বৈ অর্থে গ্রহণ 
ন! করিলেও প্রাচীনতর 'বৃহদ্ধর্মপুরাপে'র সাক্ষ্য কি ভাবে অগ্রান্ছ করা 
সন্তব, তাহা শ্রীযুক্ত মজুমদার মহাশয়কে ভাবির! দেখিতে হুইবে । 

শ্রীথীনেশচ্্র সরকার 

(উত্তর ) 


জীবুক্ত। দীনেশচল্্র সরকার আমার প্রবন্ধের যে সমালোচনা করিয়াছেন 
তাহার অনুরোধে তাহার সম্বন্ধে সংক্ষেপে করেকটি কথা বলিব। 


১৬২ ইতিহাস [১ম খণ্ড 


১। শৌঁড়ীয় ব্ৰাহ্মণ ও কাৱস্ব উত্তর ভারতের অনেক প্রদেশে আছে । 
হৃতরাং পৌড়ীক্স অন্ষ্ঠ বাংলার বাছিরে থাকিতে পারে না এরূপ কোন নিশ্চিত 
মিদ্ধান্ত কর! অলক্ষত! চীনেশ বাবু বলিয়াছেন “গৌড়ীয় অন্বষ্ঠ নামক 
অবাঞঙালী উত্তর-ভারতীয় জাতির অস্ত্িষ্থ নাই”__ তেমনি ‘গে'ড়ীয় অন্বষ্ত' নামক 
জাতিরও বাংলায় কোন অস্তিত্ব আজ নাই । ইহার একটি ঘদি পূর্বে থাকিতে 
পারে, তবে আর একটির অনস্টি্ধ সব্বক্ধে কোন স্বির সিন্ধান্ত করা চলেনা । 

২। আমার প্রবন্ধে আমি লিশিয্াছি “বাংলাদেশে বর্তমান কালে অস্বষ্ঠ 
নামক কোন জ্ঞাতি নাই ," কিন্ত চীনেশ বাবু ‘বর্তমানে’ কথাটি বাদ দিলা 
আমার এ উক্তি সম্বন্ধে বে বাক্ষোক্তি করিয়াছেন তাছ! কতদূর 'শোভন' 
হইয়াছে পাঠকগল বিচার করিবেন । বর্তমানে কয়টি অন্বষ্ঠ পরিবার বাংলাদেশে 
আছে জানাইলে বাধিত হইব । 

আমি স্পহ্টই বলিয়াছি বে “সম্ভবত: জরোদশশ-চবুর্গশ এ্রীতীয় শতকে 
বাংলাদেশে অন্থষ্ঠ ছিল ।” দুইখানি পুরাপের মধ্যে এ বিষয়ে বিরুদ্ধ মত 
শিয়া সংশয় প্রকাশ করিয়াছি। দীনেশ বাবুর মতো একখানি 
পুরাপের কখা সত্য বলিয়া মানিরা আর একখানি পুরাপের অনম্বষ্ঠকে 
নিএসক্কোচে বিনা প্রমাপে 'বিছারের অন্বষ্ঠ কায়ন্থ' এইরূপ কাল্রনিক 
আখ্যা দিয়া পূর্বোক্ত পুরাশের সত্যতা সম্বন্ধে দৃঢ় মত প্রকাশ করি নাই। 
স্থতরাং এক্ষেত্রে কাছার মত ‘হাস্যকর’ তাহার বিবেচনার ভারও পাঠকের 
উপরই ছিলাম । 

এই দুইটি নমুনা হইতেই সমালোচনার প্রকৃতি বুঝা! যাইবে এবং আশা 
করি পাঠকগশ সাবছিত ছইয়! দীনেশ বাবু আমার সন্বস্কে বাহ! বলিয়াছেন 
তাছার সহিত আমি সত্য সত্য কি বলিরাছি তাহা মিলাইয়! দেখিয় বিষয়টি 
বিচার করিবেন । সমালোচনার প্রতি অংশের উত্তর দিতে হইলে একটি 
স্বদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিতে হয়-__অনাবস্ঠক বোধে তাছা হইতে বিরত হইলাম । 


ঘখন দীনেশ বাবু মনে করিতেন বে বৈভ্ভ জাতি অন্বন্ঠ নছে_ওখন 
অনুযোগ করিয়াছিলেন বে »ছেমচন্্র রারচৌধুরী ও আমি বৈ বলিয়া বৈভ্ঞ ও 
অন্বষ্ঠের অভিন্নতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করি নাই । এই সমালোচনায় ইঙ্গিত 
করিয়াছেন যে আমি “বৈদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া অন্বন্ঠ সংশ্রব অশ্বীকান্ব করিতেছি ।” 
বিশিষ্ট প্রমাণ না খাকিলে এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত ইঙ্গিত অশিষ্টতার পররিচান্রক 
ছয়। আহি যে ইতিহাস আলোচনায় বৈভ জাতি সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব করি 


২য় সংখ্যা] বৈদ্য এবং অন্ত ১৬৩ 


নাই আমার আলোচ্য প্রবন্ধত তাহার প্রমাল। »হরপ্রাসাদ শাস্ত্রী, 
“হেমচন্ রায় ও দীনেশ বাবু সূর্জনচরিতের প্রস্মকারকে বৈষ্ক বলিয়া গ্রছণ 
করিঘ!ছেন--আমি বৈদ্য হইয্াও এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিয়াছি_ 
বৈষ্ঞ জাতির একটি কৃতিক্ব অন্বীকান্ধ করিয়াছি । এঁতিহাসিক আলোচনায় 
কোন বান্তিগত ইঙ্কিত এবং 'ছাশ্যকর', ‘অশোভন’ প্রভৃতি মন্তব্য ব্যসন্সব 
বর্জন করিলে ইহার গুরুত্ব বাড়িবে। 


উপসংহারে আমার প্রবন্ধের শেষ প্যারাটি সকল পাঠককেই বিশেষভাবে 
মনোযোগ দিয়া পড়িতে অগ্ররোধ করি । আমি দীনেশ বাবুর মতো কোনো 
নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্ত করি নাই। বৈষ্ণব গ্রন্ে ক্র বৈভ চন্দ্রশেশ্বর ও সুর্জনচরিতের 
অন্থকার যে অভিন্প__এই মতের বিরুদ্ধে বে প্রবল যুক্তি আছে তাহাই 
উপস্থাপিত করিরাছি মাত্র । ২৩ বৎসর পূর্বে রচিত ঢাকা বিশ্ববিভালয় হইতে 
প্রকাশিত History of Bengal, Vol. [- গ্রন্থে বৈভ অন্ষ্ঠ জাতি 
সন্বন্ধে বাহু! বলিয়াছিলান-_জালোচ্য প্রবন্ধেও তাহাই বলিয্াছি_-কোন মত 
পরিবর্তন করি নাই । বৃহক্ষর্মপুরাপের সাক্ষ্য তখনও অগ্রাঙ্থ করি নাই__এখনও 
করি না__তবে তাছাকে অস্রান্ত সত্য বলিয়াও বিশ্বাস করি নাই । এবিষয়ে 
আমাকে ভাবিয়া! দেখার জঞ দীনেশ বাবু বুখাই অনুরোধ করিয়াছেন। 


শ্রীরমেশচ্দ্র মজুমদার 


গ্রন্থ পরিচয় 


Asurosh Mookherjee: A Biographical Study by 
Narendra Krishna Sinha,Asutosh Professor of Medieval 
& Modern Indian History, University of Calcutta. 
({ Asutosh Mookerjee Centenary Cumumittee, 1960. 
Agents Firma K. L. Mukhopadhyay. Price Rs. 10/- ) 


কাল “ইল যখন বলেছিলেন বিশ্বের ছতিচাল মগ্াপুরুব-জরীব নী-সংগ্রঠ 
মাত্র, তখনষ্ট বীরভঙ্গন্রে দিন বিগতপ্রায় । মহ্াপুরুধদের বলা হচ্ছে 
কালের পুহুল-__] he Time called him forth, the Time did 
everything, he nothing-""” শিল্প ও করালী বিপ্রবের উত্তাল তরঙ্গে 
ৰিপ্ধন্ত সমাঞ্জ বীরভক্রনের শক্ত মাটিডে নোঙর ফেলতে চেয়েছিল। 
রাাক্ষে-প্রবাতিত বৈজ্ঞ'নিক উতিষ্ঠাল কিন্তু রাজনীতির মূখ্য ভূমিকা স্বীকার 
করে নিয়েও নৈর্াক্রিক শব্তির নিশান ওড়াল। ছিশেলে বল্লেন ঠতিহ!স 
গুনপণের মহাকাবা । বাক্তির আশা আকাছ্ধ। ইচ্ডা আহির চাবি কাঠিতে 
জটিল এতিহালিক অভিথ্যক্তির মর্শ্ম উদঘাটন কর। যায় লা বলে বাকল 
প্রাকৃতিক পরিবেশের মখো তার ভাৎপর্ধা- খুঁজালেল। মানস প্রযুখ 
এভিক্কাসিক জন়্বাদীর। বল্লেন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ঘূনোৎপাদন ও ফনবপ্টন 
বাবস্থা এবং তৎগ্রসূতে সামাঞ্জিক সম্বন্ধ দ্বারা নিয়ত্রিত | বে চৈতল্চশক়িত 
এত পর্ব বাক্তে করে দেও সমাজের ঘান । জর্দান রলার, ইংরেজ খোরে 
রজার্স, করাপী জ্যরে ইতিহাসের অর্থ নৈতিক বাখ্যার দিকে কু'কপেন। 
মাক্স বিরোধী এক্িহাসিকদের কেউ কেউ ক্রিম্ান থা ষ্টাবসের মত জোর 
দিলেন mark, township প্রভৃতি institutionan ওপর, কেউব। 
মার্কিন টাারের মত পরিবেশের ওপর ৷ প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন এতিহ্বাদিককে 
অভিকৃত ক'রল। ডারুইন-ছাক্সলের প্রভাব এত প্রবল ছিল যে এদুগের 
বন্ততম শ্রেষ্ঠ জীবলীকার পলার্ডও Evolution of Parliament দিচ্ছে 
গবেছকের জীবন দুরু করেছিলেন | 
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বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের উত্তরে তাওয়ায় বীরভঞ্জ একেবারে শুকিয়ে 
গেল =! ৷ বাকল ও মনিপেনির ছয় পণ্ডে লেখা ডিজ্ররেলী-জীবনী ব( মলের 
তিন খণ্ডে লেখা প্লা'ডষ্টোন-তীবনীকে অনেকেই হদ্ুতো তাজনৈতিক প্রচারের 
্স্ত্র বলবেন । ভিক্টোরীয় নানস কিন্ত পৃথুল উপন্ঠাসের মত পৃথুল জীবনী 
পছন্দ করঙ। বিউন্ি যদিও কেশ্বি জোর টচ্চাশী ঙাতরদের ননসেনের 
রোমক অন্ুশাললাবলী ( Corpus of Roman Inscriptions ) 
পড়াতে উপদেশ দিয়েছিলেন তবু তার! ময়সেনের ““রোমক দাবারপতন্ত্রের 
ইতিহাসই’ বেশী পড়ত এবং বিশেষ করে সীজ্ঞারের অনৰছ/ জীবনালেখা । 
সিলি কার্লাইল ও মেকলের বিরুদ্ধে নিতাবিবোদগ'র করতেন, তবু 
ট্রেন্ডেলিয়ান বিচলিত হননি । বরং তিনি ক্লিওর মন্দির থেকে বৈজ্ঞানিকম্মপ্ত 
এতিষ্কাশিকদের বিতাড়িত করতে চেয়েছিলেন, কিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন 
উতিচাসের সাঠিভাক এতিহা, তথ। ব্যক্রি-পুরুষের স্বীকৃতি । জোরগলায় 
তিনি বলেছিলেন__ঈতিাসের কাজ নৈতিক শিক্ষাদান । মৃল্যবোধস্থীন 
বর্তমানের চোখের লামনে শ্রন্ধ। সহ্ান্থভৃতি ও কল্পনার সাহায্যে মঙ্তা পুরুষদের 
কীর্তিকলাপ তুলে না ধরপে তা কি করে সম্ভব হবে? লিটন ট্রেচির 
debunking উপেক্ষ! করেই লেখ! হয়েছিল ইভালীর একাসাধনার 
উঠিহাস, যার কেন্দ্রপুরুষ গ্যারিবম্ডি। বপাবাভুলা স্ট্রেচির Elizabeth 
& [28895 থেকে ত! ঢের বেশী বিজ্ঞানসম্মত । ভীবনীর আর এক সার্থক 
প্রয়োগ দেখালেন মার্কিন এতঙিহাসিক চালস কেগার্ভ। বারা যুক্তরাষ্ট্রের 
শাস্রতন্ত্র প্রণথ্ন করেছিলেন তাদের প্রতিটি ব্যক্তির জীবনী পুদ্খাম্ু পুদ্ধ 
আলোচনা করে বের়ার্ড "শাদনতস্ের এক অভিনব অর্থনৈতিক ব্যাখা! 
উপস্থাপন করলেন” যা পরবর্তী কালে আচার্য নেমিয়ার আঠার The 
Structure of Politics at the Accession of George IIIa 
এবং পরে আচার্য নিল ভার এলিজাবেন্ীয় পালামেন্টের ইতিহ্বাদে কাজে 
লাগান । 

সত্যি কি ভালে। উতিহাস ও ভালো জীধনীর মৰো কোন মৌপ পার্থক্য 
রয়েছে? কবি এলিয়ট একবার বলেছিলেন ভালো গঞ্জের যা গুণ ভালে! 
পদ্যেও ভাই থাকা উচিত । আমার মলে হয় ইতিহাস ও জীবনী সম্বন্ধে 
সে কথা স্মৱনীন্ত । কি বলবে! আমরা পলার্ডেহ অষ্টম হেনরী বা উললের 
জীবলীক্ষে বা নিলের “রাজী প্রথম এলিজাবেখ'কে? লাক্রজের 
“নেপোলিয়ানে’’ উচ্চরের উৎকর্ষ দৃস্যমান। তবু একটা তক্কাৎ থাকে। 

১০ 
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ইনিকালের পতি যখন কোন বাক্তিক্ে অ'ঘাত করে হখন সে পাত একট। 
কাৰোৱ পরিম। হা ট্রাজেডির অহিনা | জীবনীতে সে মালা প্রকাশ বকা 
সভার ! দ্বিতীয়: চাত্রত্রা বা ৭150০7 বলতে আমর) যা বুঝা ভার 
প্রভীঞ, বিস্তৃত, মনোবিচ্ঞ'নসশ্মঙ বিশ্লেষশ করার আবক:শ উতিচাসপ্রন্তে 
নেই । উতিহ্!সে ঘুগউ প্রশান নাপক। আার বিরাট রথযাত্রাযন 
নেপোলিয়ানের মত উল্ত.ক্গ বাক্তিন্থট মাথা কলে রাখতে পারেন, বাকীরা! 
জারিয়ে ঘর । কিন্তু তাও চরিত্রের অন্তহীন জটিলতা কতখানি উতিচাসে 
ধরা পড়েছে ? সক্রেটিস সম্বন্ধে দশখ!লি ইতিহাসে বা মেলেনা, প্লেটোর 
একটি জীএনীমূলক কথোপকথন __ Pheed০তে ত। পাওয়া হায়। 
এতিহ্কাপিক বাক্তিকে দেখেন তার সবচেণে উজ্ছবল কি সংক্টনয় মুহুর্তে, 
তার সুখে হয় বেশী আলো এসে পড়ে, না হয় অন্ধকারের আবছা ॥ 
কিন্ত তার মধ্যে যে একট! অনাদাস্ত, অবিজি্প উদ্ধর্তলের কাহিনীর জাল 
বোনা। চলেছে জ্বীবনীকারই সে খবর রাখেন। এই সম্পূর্ণ কাহিনী না 
ক্রানলে কোনো নৈতিক বিচ:র সম্ভব নয়। মেবলে এড গেছিংসের প্রতি 
ম্ববিচার করতে পারেন নি, ক্ষুড বাজী এলিড!বেথের তি, গার্ডিলার প্রথম- 
চালি সের প্রতি । তৃতীয়ত: ইতিহাসে রাজনীতি স্থয্পোরাধী। বিএউ 
মধাযুগের হতিহাসে কোথা ॥ হারিয়ে গেছেন সন্ত ক্যান্পিস, জ্ঞানী আবেপার্ড, 
ন্বর্গের সন্ধানী দাস্তে । ভীবনী ছাড়! কে কএবে এদের প্রতি সুবিচার ? 
অথ এদের জীবন অবাযুগকে যে মতিন! দিয়েছে, ত। বাদ দিলে তাকে 
অন্ধকারনয় যুপ বল! ছাড়! উপায় থাকে লা। চহুর্থতঃ হাত্িঠালে যখনই 
কোন বড়ো রকমের আদর্শস-ঘাত দেখা দিয়েছে তখন বাদী ও প্রতিবাদীর 
জীবনের মধ্যেই তার সতাকার স্বরূপ ফুটে উঠেছে বেসন সীঙ্গার ও 
সিলেরো, বাশার্ড ও আবেলার্ড,। টমাস ক্রনঞ্চয়েল ও টমাস মোর, 
ম্কাভোনারোলা। ও লরেন্ো মেদিচি, চতুর্দশ লুই ও অরেজর উইলিয়াম, 
প্রথম চাল'স ও অলিভার ক্রমওয়েল, লিক্কন ও লী। জীবনীকারের পক্ষে 
এনন বিরোধ দৈবাস্ গ্ৰহ । চাল স কিংসলে হে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছিলেন 
—‘“‘History is the history of men and women, and of 
nothing else”—wiu তা জোর পলান্ত বলতে পারি ন|। আমর। 
জানি মাহ্মৰের স্বাধীন ইচ্ছ। কিভাবে দেশকাল পরি: প্রক্ষিত দ্বার! পরিবতিত 
ও পরিবদ্ধিত হয়। কিন্তু এও জানি পেনিন ভাল লা বহলে রুশদেশে 
সাষাধাদ প্রতিষ্ঠিত হত না। আরো নিকটবর্তী উদণাজরণ-_মকাত্মা | 
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কোনো অথনৈতিক শ্ৰেণী স্বদ্ধ বা বিশ্বশক্তির আভিঘাহ দিয়ে অসহযোগ 
আন্দোলনের তাৎপর্থ পরিস্ষ্ট তল লা। তার উত্ধান পতন সাফা 
অসাফল। লব কিছুর ওপার মহায্মার অতন্দ্র সম্যান্থেবার ছাপ । 

তবে জীবনীরচলায় পরিপত্ত বিচারবুদ্ধি অত্যাবল্যুক। অন্যান্য আঙ্গিকে 
হাত পাকিয়ে তবেই এ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ য়া সনীচীন । প্রাথমিক 
শগবেলকদের কনো ভীবনী নিয়ে কাছ করতে দিতেন না পলার্ড। 
লৌভঃগ্যের বিহয় আলোচঢয পুস্তকের লেখক অন্যাপক সিংহের দীর্ঘ গবেষক 
জীবন কেটেছে অষ্টাদশ শতান্দীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের 
বিভিপ্র ক্ষেত্রে । আশুতোষ মুখোপাশায্ের জীবলীর অন্ততন আাবর্ষণ তাল 
বহু ধরণের উপাদান ব্যবহার ও বহু আঙ্গিক পরীক্ষালঙাত পরিপক ত। _ 
যাকে ইংরেছীতে বলব ৪uphisticalion। ডঃ সিংহ যখন শিক্ষ:ত্রত 
নিয়েছিলেন সমাশ্ততোবের স্মতি ও প্রভাব তথখনে। অন্তান। আজক সে গর্ব 
আমর) করতে পারি ন! । আহশ্ুতোষের খিশ্বনিদযালয় রই ও সমাজবাবস্থার 
নান। ভাঙাগড়ার ফলে তার সুক্ঠিন আদর্শ ও স্মমহুৎ নীতি হতে অষ্ট 
হয়েছে । তবু এই হীবনীতে আমর! বর্তমানের মোচভঙ্গের কালোছারা 
দেখতে পাই ন! । একট! অনড় সতীত পুজার মোতে ভঃ সিংহ আক্ততোষ- 
প্রশান্ত ৫চন1 করাতে বলেননি । 

সআশুতোদের বহুমুখী প্রতিভার বিচিত্র প্রকাশ সম্বন্ধে লেখক অবহিত । 
আইনজ্ঞ, বাবগ্ারঞজীবী ও বিচাএপতিকূপে আশুতোষের অনেক আলেখা 
আমর! দেখেছি, কিন্তু কলিকাত। কর্পোরেশন? বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও বঙ্গীয় 
বিধানসভায় তার কীভিকলাপ প্রায় অভ্ঞঠাত ছিল | দ্বিতীয় অব্যায়ে তা 
উদঘ্যাটিত ছয়েছে। এতদিন আমরা জানভাস বাক্েট-বিতর্কে পো'খলেই 
পাধান অংশ নিতেন, আশুতোনের বাজেট-বিক্লেঘ্ণ ও বিশেষ করে শিক্ষাখাতে 
কার্পণা সম্বপ্ধে কঠিন কটাক্ষ আমাদের কাছে নৃত্তন তথা। আরে! নৃতল 
তথা পাট ১৯১৪-২১এর মধ্যে আশুতোষ ও ভার সরকারের সম্পর্কে 
শীর্ঘক অধ্যায়ে বন্য 2: কার্জন-মর্লে এবং আশুতোংঘর পত্র উদ্ধার ও বিশ্লেষণ 
করে ডঃ সিংহ উচ্চশিক্ষার অনেক অন্ধকার কোণে আলোকপাত করেছেন । 

আত্ডভোবের শিক্ষাজীবন স’কলোর চূড়া হতে চূড়া প্রবাহিত 
হয়েছে । পদণিতে ভার অসাধারণ কর ১৮৮১ সালেই পাশ্চাঙা পণ্ডিত 
সমাজে স্বীকৃত ছরেছিল। উপাচার্ধের পর উপাচার্য ভার প্রশংসার 
পঞ্চমুখ । গার বড় সাধ ছিল বৈজ্ঞানিক হবেন । অথচ স্তন গুঞ্দাসের 
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চেষ্ট। সত্বেও তীর জনত বাধিক ৪০০০২ টাকার পারিজ্মিক জোটোন। 
সরকারী শ্রিক্ষ। বিভান্সে তাঁকে আছ্বান জানানে। হরেছিল থে সরে, 
পৰল আত্মলম্মান বোৰ ভা গ্ৰহণ করতে বাধ। দে) ইউরোর 
অধ্যাপকের সমান অধ্যাদা ও পারিশ্রমিক দাবী করেছিলেন তিনি, যেমন 
আরে! কিছু পরে করেছিলেন দ্র জগনীশ 1 শিক্ষ। আবিকঠ। ক্রেফট 
ক্র স্বীক:র করেন নি. আশুতোষ এ ছৃঃখ ভোলেননি। ল্রাদেশিক্ক 
শিক্ষা বিভালীর চাকুরীর উপ্লতি প্রসঙ্গে কাউন্সিলে তার বক্তুতাবলী 
অনুধাবনহ্াপা। বাবহার-বৃত্তি বরণ করেও অকে্্পাল সরকারের 
অযযসোসিয়েশনে বহুদিন তিনি পিক বিষয়ে বক্তা দিয়েছিলেল। 
যৌবনের অপূর্ণ তৃষ্ণা মেটাতে বিশ্ববিচ্গালয়ে ট'কঞানিক গবেবশার লীঠন্থান 
রচনা করেছিলেন তিনি | অনু কয়েকটি তখোর বথাযঘ সমাবেশে উচশিক্ষিত 
অথচ ন্ৰত্বিত্ত বাঙ্গালীর এই মর্ম্মন্ত.দ অন্তর্থন্থ আমাদের সামনে তুলে 
করেছেন লেখক । 

কার্ক্সনের বিশ্ববিদ্ভালয় বিল নিয়ে বে তুমুল বিতগডার সৃষ্টি চয় তাতে 
নির্ভীক আশুতোষ পোশলের পাশে জ্রাডালেন । "Ie have reached 
the ebb tido of high education not because the 
Senates are inefficient but hecause the Government 
has started its Culleges and weakened its education 
department.” সরকার স্বীকার করেছেন, এই বিলের ১২ বার! 
তারই রচন।। চিনিঃ পেডলারের উত্তরাধিকারী উপাচার্যর্ূপে 
বিশ্ববিষ্ভালর আইনকে রূপ দেন। আমলাতস্ত্রের বাসন! ছিল নুন সেনেটে 
ইউরোপ্ররদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা! বজায় থাকে । সিমল! দলিলপত্রের 
একটি সুল্যবান দলিল উদ্ধত করে লেখক লে অভিসন্ধি প্রকাশ করে 
ফিয়েছেন। ১৯০৬ সালে ভিনি প্রথম উপাচার্য ছন। লরকার চেয়ে 
ছিলেন তিনি উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে সরকারী নীতি অন্থসরণ করে বেন । 
বিচারপতি বলে বাবগারঞ্জীবী। সরকার-বিরোধী দল সেনেটে ঠাকে 
ঘটাতে সাহস করবেন না। এ সব প্রতিবন্ধক স্বীকার করে নিয়েও শুধু 
অসাবারণ বাক্তিত্ব, অবিংসবানী পাণ্ডিত) ও অসীম কর্ক্ষদত। দ্বারা ছিনি 
ঈউরোপ্ীতদের দিয়েই কাজ করিয়ে নিয়েছেন, দেখিয়েছেন ''the 
universities depend for their vitality on men, not 
জজের,” তিনি সরকারের কান্ধে এমন লব দাবী করতেন যে জনৈক 
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absolute with us and demand our agreement on our 
liven.” আনেক উকিলী পচের আশ্বরও তিনি নিতে সাধা হন । বেমন, 
ম্যা ট্রকুলশনে বে ইল্যান্ডের ইতিহাস পাঠা ছিল তা কার্জনের মনঃপূত 
হু নি। “Dangerous food for Indian Students”—এ সব 
বার্ক, হালাম পড়েই ত ভারতীয়েরা প্রতিবাদ করতে শিখছে । অত এক 
পাঠাক্রম থেকে ত! উঠিয়ে দাও। আশুতোন করলেন__কিন্ত ইন্টার- 
মিডিয়েটের পাঠাক্রমে ত! জুড়ে দিসেন। কল আরে খারাপ হাল। 
অপরিণত কিশোর সে ইতিহাসের নর্জ গ্রহণ করতে পারতো কিনা সন্দেহ, 
যুবক তা নিশ্চয়ট করল ॥ ব্যামকিল্ভ ফুপার দিরান্রগঞ্জের ছচি বিদ্যালয়কে 
স্বাদেশিকাতার পরাণে বিশ্ববিস্ঠালত্ত ঘেকে বহিষ্কৃত করতে চেয়েছিলেন, 
আশুতোধের কৌশলে ত। সম্ভব হয় নি। বরং ফুলারকেই পদত্যাগ 
করতে তন্তু । 

স্থাগকোস্তর শিক্ষা ও গবেষণার ভিত্তি স্থাপন-_আশুতোবের শ্রেষ্ঠ 
কীতি। ডঃ সিংহ সে সম্বন্ধে বহু তথ্য লমাবেশ করেছেন। জ্ঞান 
বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কি স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণ থাকলে তবে পদার্থ বিদ্যায় 
রমণ, গশিতে পণেশপ্রসাদ, প্রাচীন ভারতীর তিচালে থিবো, অলগ্কার 
শাস্ত্রে য়াকোবি এবং আইনের ইতিহাসে ভিনোগ্রাডফের মত পণ্ডিতকে 
একত্র করা সম্ভব । যেখানেই তিনি প্রতিভা দেখেছেন, প্রদেশ সেখানে 
বাধা হয়ে দীডায়নি, অথব। ধর্ম, অথবা তাবা। বাঙালী ব্রজেল্্নাথ 
শীলকে সাহাযা করছেন অক্রের রাধাকৃষ্ণন । আবার মাকিন 
বিশ্বনিন্যাপয়ের পেলিডেণ্টদের মতে! অর্থ সাঠাষা সংগ্রহেও তিনি কম 
যান ন!। রাসবিছারী স্বোব, তারক নাথ পালিত, দ্বারবঙ্গ/থিপ-_ 
অকুপশ শক্ত তার ভাণ্ডারে দান করেছেন, তবেই ফলিত বিজ্ঞান পড়ানো 
নাজ লম্ভব চয়েছে। আইন কলেজ তারই স্ষ্টি। দিকে দিকে ভার 
অত্তন্্র দৃষ্টি, লেন পক্ষীমাতা আপন শ্লেহ্ময পুটে শিশু শাবকদের রক্ষা 
করছেন। 

তৃর্ডাগোর বিষয়, মিস্টো বিদাত নেবার পর আশুতোবের সঙ্গে আমল।- 
অস্ত্রের বিরোধ বাধল। ১৯১৪ সালের সমাবর্তন ভাবণে ভার আভাল 
পাই শিক্ষাবিভাগের যুস্ম লচিব সার্প ছিলেন ফুলারের অধস্তন কর্মচারী, 
ভারপ্রাপ্ত লম্ভা হাহকোর্ট বাটপারও আসগুতোব-প্রবতিত সংস্কার স্থনজরে 
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কেখতেন না । এই ক্রমবপ্মান বিরোধেত পথম তথা বছল চিজ আ$পেন 
লেখক । শ্রযাবহর্খ, আবছল রস্ুল, জঙসোকাল-_ এ সব কাদের চাকুরী 
দিচ্ছেন আগুজোষ 1 কা্সাইল (কুখ্যাত সংকুলারের জনক ) মন্তুবা 
করলেন 4810৩ sooncr the Calcutta University ia pulled 
up the better.” ক্ৰাাভক একেবারে বরখাস্ত করতে চাইলেন 
আত্ততোবকে । শেবে অধ্যাপকছের নিয়োগ বাজিল করা ছ'ল। তারপর 
যে লি'ছ পর্জন শোনা পেল দৱক্ণার ঠিক তার ভন্ড প্রস্থত ছিলেন ন।। 
যোগাত! ছাঢা নিয়োগের আর কোনো মানদন্ড নেই, খাকা উচিতও নয়। 
আশ্ুতোষকে সরিয়ে ফেবপ্রস'দ লর্বাধিকারীকে উপাচাৰ্য করা হল। 
কিন্তু কে রুখবে তার প্রভাব 1 শস্কৱন নেয়ার শিক্ষা-দভা হবার পর এ 
বিরোধ কিছুটা প্রশমিত ছয় বটে । 

লেখক স্রাতকোত্তর শিক্ষা বিভাগ সম্বন্ধে জনেকখানি লিখেছেন _ 
ভা আমাছের সকলেরই জ্ঞানা। পরীক্ষায় ফি থেকে ঠাকে এই বিপুল বধের 
বায় নির্ষান্ত করতে গরেছে, সেট। বে মন্দ াশুতোঘ জানতেন ! কিন্ত লরকারী 
কার্পপ্যের পারিপ্রেক্ষিতে তা বিচার করতে হবে। আস্তিতোব গোখলের 
মতই পাশ্চান্ শিক্ষাকে সর্যত্র ভাড়িয়ে “দিতে চেয়েছিলেন | ল্সাডসার 
এ কথা বুঝেছিলেন পাশ্চাা শিক্ষা ও গবেষণার ওপর বল বিশ্বাস ন! 
থাকলে কিনি পাস্ধীর অলহবযোপ আন্দোলনের বন্যার বিরুদ্ধে দৃঢ় গত 
হাল বরতেন না, সরকার উচ্চশিক্ষাকে পুল রায় কুক্ষিগত করতে চাইপে 
আশুতেদই সর্বাপ্রে বাধ দেন এবং লীটন তাকে পুননিয়োপ করতে চাইলে 
প্রত্যাখান করেন । লে চিঠি আপাপোডা সৃত্রিত করে লেখক আমাদের 
ধন্তবাদগার্থ | এমন বিরক্ত তিনি চয়েছিলেন যে সারাজীবনের মভারেট- 
পন্থা জ্যান্স করে প্রকাশ্য রাজনীতিতে ঝাপিয়ে পড়তে প্রস্তুত ভয়েছিলেন । 

শেষ অধ্যায়ে লেখক আত্ততোব চরিত্রের উপর যে দ্োট ছোট মন্তধ্য 
করেছেন তা অবিকাংশই ডোতনাৰত | বিশেষতঃ আশুতোবের সঙ্গে 
বিঞ্জাসাপরের তুলন। । বন্তত: আশুতোব বিস্তাপাগরকেই গার জীবনের 
আদর্শ করেছিলেন । এ রকম খানুং দৃঢ়, অনমনীয়, অতীতের প্রতি গভীর 
আন্ডাবান অথচ কুলংস্কার পাশযুক্ত, প্রবল ব্রাশশকিতে অতপর, প্রকাশের 
আকেসে বেরিসাবী। বজ্ঞা্পি কঠোর কুম্থমাদপি কোমল । ঘখন 
শ্ৰদেশীনেডাৱাণ্ড দেশী পোষাক পরতে দ্বিধা করতেন, আন্ততাব অনাবৃত 
ছেছে উপৰীতচিহ্ত প্রদর্শনে বিসুখ ছিলেন ন! । তাকে ৰড়লাটের কাইন্দিলে 
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লভা মলোনয্রন না করার এটা একট! সুখায কারণ । বিদ্ভাসাগর ভার লন্ত 
জীবন সমিবের মত জ্বালিয়ে দিয়ে গিত্রেছেন শিক্ষার যন্তেঃ আতি দিয়ে । 
আবস্যুতোল তার নিঞ্ের ভীবল সম্বন্ধে বলেছিলেন “the felling of 
6799৪, the digging out 51 stubborn roots & stores, the 
draining of marshy soil......... ” ন্বদেশ্ট যুগ যখন জাতীয় শিক্ষা 
আন্দোলনে সেতেছিল__ আশুতোষ তাতে সার দিতে পারেন নি । প্রাচীন 
ভারতের ছেতি শ্রন্জালবেও নবীন ইউরোপের বিজ্ঞানের প্রতি ভার আকর্ষণ 
ছিপ বেশী এবং উভয়ের মিশ্রণ তিনি রাজনৈতিক কোলাহল মুখর প্রাঙ্গনে 
কণা সম্ভপ নয় দ্রানতেন । তার জন্ড চাই জ্ঞানীর নিভৃত সাপনকক্ষ, বিজ্ঞানীর 
শান্ভ গবেধেণাগৃহ ৷ স্বদেশী আন্দোলনের উত্তেজনার অনেকখানি ছিল 
কৃত্রিম, তা গীঅ্রঃ অবসঙ্গ হয়েছিল, বরং প্রতিক্রিয়ার ভাটায় অনেক ভালে। 
জিনিব হারিয়ে গিয়েছিল । স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম বৎসরের অন্যতম 
নেতা হয়েও রবীন্দ্রনাথ যেভাবে শ্ান্তিনিকেতনের আশ্রমে ফিরে বান, 
ঠিক দেই ভরে আশুতোষ ১৯-৬-৯ বা ১৯২১-২১ রাজনৈতিক আন্দোলন 
খেকে শিক্ষাকে মুক্ত রাখতে চেয়েছিলেন । আজ বিশ্ববিভ্ঞাপয়ের কে্দ্ন্থলে 
সেই প্রাপপুরুষ নেই -_ যাকে অধ্যাপক জেমস বলেছিলেন te 
informing spirit”, হাকে অধ্যাপক সিংহ বলেছেন—_ ‘the subtle 
৪810" । আবার কোনদিন স্ুুদিন আদবে এই আশার বুক বাধতে 
আশুতোবের জীবনী আমাদের অন্তপ্প্রেরণ। ছোগাবে । 
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সংবাদ ও মতামত 
ছুর্ণিাবাক্ষের ছাজ্ারছুয়ারী প্রাসাক্গ : মুবিদাৰাদের এন্িহাসিক 


হাজারভুতারী প্রাসাছ সম্পর্কে নানান ধরণের খবর সম্প্রতি প্াকাশিস 
করেছে । এখানে বক্ষ! ছালপাতাল বা টুরিষ্ট লঙ্জ করবার কথ! প্রচারিত 
ক্ধয়েছে । লংবাদে প্রকাশ যে, এই প্রাদফটি নীলাম করবার আলোজন 
কছ্ছে। এ সব খবরে ইতিগ্রাস অনুসন্ধিৎপ্র বাক্তি মাত্রই নাথিত গবেন। 
অষ্টাদশ শতকের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে সুশিদাবাদ জড়িয়ে আছে। 
তাই আমশ-[পপান্থুরা এখানে বেছাতে আজেন। সঙ্গত কারপে্ট হাজ্জার- 
ছু়্ারী প্রাসাদকে ভেষ্ঠ আকর্ষণ বলা চলে। ১৮২৯ শ্বষ্টান্দের ২৯শো আগর 
ভারতের গভর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেন্টিষ্কের শাসনকালে 
মীরজাফরের বংশধর, নবাব নাজিম ভুমাহ্ন জ। বাথাছুর এই প্রাসাদের 
ভিত্তি স্থাপন করেন । বেঙ্গল ইঞ্িনীয়ংরিং বাহনীর কর্ণেল ডংলকান 
হ্বাকশিওভ ( ইটালীল্পপন ) এষ্ট প্রাসাদের পরিকল্পনা করেন। তারই 
পরিচালনার সম্পূর্ণক্ূপে দেশ৷ মনুতদের দ্বার) এই প্রাসাদের নির্মাণ 
কাজ শেষ হয় ১০৩৭ পৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মালে । তখন গনর্শর জেনারেল 
ছিলেন লর্ড অক্লাও্ড। প্রা ১৭ লক্ষ টাক) বার এরচ। সেক্গালে 
একজন প্রথম শ্রেস্টীর মঙ্ছুরের মজুরী ছিল দৈনিক হু-আসনা | এই বিশাপ 
প্রাসাদের দৈর্ঘা ৪২৫ ফুট, প্রস্থ ২০* ফুট ও উচ্চতা প্রার ১** ফুট। 
প্রাসাদের মোট দরজ।-জ্ঞানালার. সংখ্য। এক ছাজারের ওপর বলেই এর 
নাম ক্বাজার-হ্য়ারী । 

নবাব ছষাছুন জা. এবং পরবর্তী কালের নবাঝেরা এতিঠাসিক আবা 
সংগ্রহ করে এখানে রাখেন । ব্রিটিশ আমলে অনেক সুল্যবান সম্পদ এই 
প্রাসাদ থেকে স্থানাস্তুরিত ছলেও এখনও বেসব জিনিয আছে তার যথেষ্ট 
এতিহাসিক সুলা রয়েছে । প্রাসাদের অস্ত্রাগারে রয়েছে পলাশীবুদ্ধে 
ৰাৰহ্মত জন্ৰাদি, আলীৰদ্দি আর সিরাজের বাবহ্বতত তলো লতার, সুশিদকুলী 
খাঁর আমলের চারটি ক্ষুত্র কামান, ছ'=প! পিস্তল, আটনলা বন্দুক, 
নাফিরশাতর বাবস্থা চাল, বর্শ/, লৌহবর্ধ এবং সে যুগের লালা ধরনের 
অনাদি । তাছাড়াও আছে একটি গ্রন্থাগার । পুস্তকের সংখ্য! প্রান 
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চৌদ্দ হাজার। অবিকাশে পুস্তক ইরোজী, উহ ও ফারসী ভাবার 
লেখা । হাতে লেখ! উদ ও কপাসী ভ্াবাজ্জ বছু এ্াচীন পুদ্ধি এখানে 
আছে। এর মধো উল্লেখবোগা হল আবুল দক্ষেপের নিজের তাতে লেখা 
এআকইন-ই-মাকবরী'। প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রায় প্রতিটি ঘরের ভিতরের 
কারুকাখ ছাড়াও দেয়ালে দেয়ালে বিখ্যাত শিল্পীদের আকা তৈলচিত্রের 
অনুকৃতি শোভাব্ধন করছে। এসব ছাড়াও এখানে দেখতে পা হয়! 
লাগ দামী নার্ষেশ পাথর, বিদেশী শ্বেত গাখরের সৃতি এবং অগ্যান্য ছিনিফ । 

পশ্চিমবঙ্গ অফিসিয়াল ট্রাঞি মুশিদাবাদ নবাবের লস্পন্তি রক্ষণাবেক্ষনের 
দায়িত্বে থাকলেও এতিহালিক স্মৃতি বিজ্ঞড়িত সুশিদাবাদের কয়েকটি 
প্রসিদ্ধ দালান ও প্রাসাদ নীলামে বিক্রী করে দেওয়! হয়েছে। এইভাবেই 
হুমারন মজিপ ব। নোবারক মজিল এবং রাঞ। হরি সিং-এব দেউড়ী নি শ্চিছ 
হয়ে গেছে। তাহাড়। দীর্থ দিন ধরে ভগ্রপ্রার প্রাসাদগুলির মূল্যবান 
জিনিষ লুঠ হয়ে যাচ্ছে । অথচ সরকার এতিষ্াসিক নিদর্শলগুলি রক্ষা 
করবার জন্য কোনই বাবস্থা মবলম্বন করে নি। খুবই বেদনার সংগে 
এ লব ঘটন। খ্যামরা উল্লেখ করহি। অবশ্য খোদবাগে আলীবদি ও 
লিরাজনদ্দৌল্লার কবর, কাতরা মসজিদ এবং আমারও কয়েকটি এতিহালিক 
নিদৰ্শন লরকার রক্ষণাবেক্ষন করছেন। আমাদের অনুরোধ বে, সরকার 
কবিলশ্বে তৎপর হয়ে ‘প্রাচীন শ্তিস্তস্ত রক্ষার আইন’ আনুযায়ী হাজার 
দয়ারী প্রালাদ, নবাব সুশিদকুলী খাঁর পত্মী নলেরী বাস্মু বেপমের কবর ও 
আরও অসংখ্য এতিহালিক নিদর্শন রক্ষার ব্যবস্থা করুন এবং মুশিদাবাদকে 
ভ্রমণ-বিলাসীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলুন। ভারতবাসীর কাছে 
সুশিদাবাদের বে বিশেষ একটি মূল্য আছে ত! কি করে ভুলে ধাওয়! সম্ভব । 

ফলিকাতার ইতিহাস (১৯১১-১৯৬১ রী: ) ২ গত ২৯শে মার্চ ১৯৬৬ 
কলিকাতা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটির একটি আলোচনা সভা কপিকাঙার 
বিশপের বাড়ীতে অগ্ষ্ঠিত ছুয়। এই সভায় বক্তৃতা দেন প্রখ্যাত 
নথতববিদ্‌ অধ্যাপক নির্দল কুমার বন্থ। কপিকাতা শহরের বিকাশ 
সম্পর্কে ( ১৯১১-১৯৬১ ) ব্বতববিদ্ধের দিকে বে সমীক্ষাকার্ধ করান 
হয়েছে ভার এক তথ্য বহুল বিবরণ অধ্যাপক বস্থ উপস্থাপিত করেন । 
ভিনি যে সব বিধদ্র লিয়ে আলোচনা করেন ত। হুল: (১) কলিকাতা 
শহরের বসবালকারী বিভিন্ন লন্প্রদায় এবং তারা! কি ভাবে বিভিন্ন 
অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছেন? (২) বিভিগ্ন ভাবাভাধী অধিবালী ; 

১১ 
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(৩) কলিকানার বিভিন্ন সম্প্র্গঘের মঅবো  মৈত্রীধ ক্ষেত্রে বিতি 
সংগঠনের ভূমিকা ; (3) বাবসা-নাণিজ্রোর ক্ষেত্রে বাঙ্গালীদের পম্চ!ছপালরণ 
এবং নাড়োয়াবীদের প্রাবান্ত প্রনিষ্ঞা ; (৫) শগুরের আমভরীবিদের প্রকৃতি $ 
(৬) বাঙালীর সামাজিক জীবনের লবিব্ন এবং (৭) ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চল সম'ঞ্জ সংস্কার আন্দোলনের শলমান বিকাশ। 

জৰাপক বহু জাতীঘ সংহতির কথা সামনে রেখে উপতোক্র সমন্রা- 
গুলির বিস্ৃত্ত আলো করেন। বিভিন্ন আঞ্চলিক রক্ষণশীলত! এবং 
ভারতের বিভিছ অঞ্চলের লমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অসমান বিকাশের 
কারণের প্রতি তিনি এতিহালিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । গার মতে 
ইতিকাল গবেবপার ক্ষেত্রেও নৃততহ শাস্ত্রের অনুসন্ধান পদ্ধতির অদুসরণ 
করা উচিত । 

সিঅলায় আলোচনা সভ।: লিমলাত “ইন্ট্রিটিটট অফ এযাডভান্সড 
স্টাভি' গক জুন মাসের ১৩ ভারিখ খেকে ৩০ তারিখ পর্যন্ত একটি 
সেনিনারের আয়োজন করেছিল । এই সেমিনারের মূল বিষয় স্থিল 
লংমাজ্িক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস। ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় 
ও সংস্থা থেকে প্রায় চল্লিশ জন এুহিনিধি এই সেমিনারে 'অংশ 
প্রচ্ছগ করেন । সেমিনারের বিশে উদ্দেশ্য ছিল সমাজত ও নৃতত্ব ইত্যাদি 
সমাজ-বিজ্ঞানের লঙ্গে ইঠিহালের কি সম্পর্ক নাচছে বা ছওয়! উচিত 
এই বিষয়ে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া । ইতিহাসের সাধারণ 
সমস্যা পশ্বন্ধে যে আলোচন! হরেছিল ত! থেকে এইটুকু বোক। বায় বে 
ইঞ্চগাসের প্রকৃত ভূনিকা সম্বন্ধে এখনও আলোচনার অবকাশ আছে । 
ইতিহাস যে শ্বয়ংসম্পূর্ণ নয এই ধারণা ইতিহাস-পবেবশার পক্ষে কিছুট। 
সু ₹তে পারে যদি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থনীতির অতিরিক্ত রকমের 
আঙ্গিক বৈশিষ্ট/গুলি ইতিহ্বাসকে বেশী প্রভাবিত না করে এবং লাষারণ 
শিক্ষিত ও উৎসক পাঠকের সঙ্গে ইতিহাসের বদিনের লম্পর্ক কিছ না ছর 1 

জন্যাপক দ্বানোহর খম নেন্য কৌশাস্বী : অথযাপক কৌশাস্বীর 
আকস্মিক বত আমাদের বাখিত করেছে। পরের লংখ্য'র ওর বিদায়ে 
আলোচনা করা ছবে। 

অমলেন্দু ছে এবং প্রন্থীপ সিং 





টা 
শি 





জুম সিংহ 


স্পা ক ত 


এমেশ6লদ অক্তমদ(র লি।নরে 
আজমলেশ ব্রিপাঠা 
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অকণকুমার দাশগুপ্ত 
অমলেন্নু দে 


ক্যালকাট৷ হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি 
কলিকাতা-৯ 


ছুল্য প্রতি সংখা আড়াই টাক? 
বাধিক আট টাকা 


ইত্হাল কার্যালয় 
ক্ষাশিলবাক্ঞান হান্ন 
৩৭ আচার প্রকুণচক্র রোড 
কলিকাত। » 


যুয়ক 
বআটো প্ৰিন্ট এণ্ড পাৰলিসিটি হাউস 
৪৯, ৰলদেওপানা রোড 
কলিকাতা ৬ 
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বিষয় 


অপ্রকাশিত খাপার্দে রোজনামচার এতিহাসিক শুক 


বিষানশি্াসী বজুলদা শর 


মহারাঞ্জ কলিক্ক ও প্রাক্ঠতাবিক তথা 
"অবাকেশ্নাণ লাভিতী 


মধাকালীন ভারতে কাজীর ভূমিকা 


জগদীশ লারারশ সকার 


খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস 
অমলেশ্ৰু দে 


ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিতা 
সৰবীরণ চক্রবর্তী 


অ'যাস্তিতু৷ স্ত শান্দারনাগোর 
সৌরেশ্রুড়ষঃ পাল 


পাঞ্চাল দেশ 
দীনেশ চশ্র সরকার 


স্টাঠিক পৌষ, 


পশ্চিমবঙ্গে এতিহালিক ও প্রস্ততাৰ্বিক সংগ্রহশালার বিবরণ চন 


তারা লাতর) 


সিদ্ধ সভাতা৷ সম্পর্কে সাম্প্রতিক গবেণ! 


দিলীপ কুষার চক্রবতী 


সংবাদ ও মতামত 
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অপ্রকাশিত থাপার্দে রোজনামচার এঁতিহাসিক গুকুত্ব 
উ্াবিহানবিছারী শন্ভুঙ্গার 


গপেশ হীকক্চ থাপার্দে ( ১৮৫৪-১৯৩৮ ) পোকমান্য টিলকের প্রধান 
সহযোগ্জপে স্বপ্রসিক্ধ । কিন্তু ভিনি ছিলেন ন্বনামে বঞ অসাধারণ 
ব্ক্তিত্বশ।লী পুরুষ । তাহার সহিত টিলকের প্রথন পরিচয় ঘটে 
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যখন তিনি মহামতি রাণাডের অন্তরোধে জাতীর সমাজ- 
সংস্কার সম্মেলনের নাগপুর অধিবেশন সভাপতিদ্ব করেন । বাপার্দ্দের 
পুত্র ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে তাহার পিঙার “স্ত্রী দাদাসাহেব থাপানদ্দে ইয়াবো 
চরিত্র” নামে মারাঠি ভাবান্ত বে জীবনী প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে 
দেখিতে পাই বে উক্ত সম্মেলনে টিলক সমাঞ্জ সংস্কারের অযৌক্তিকঠা লইয়া 
এমন বিতর্ক তৃলিয়াছিংেন বে লম্ডাপ‘তরূ:প খাপাদদ কাঠা সম্মেলন 
হইতে বহ্ছিষ্কার করিবার পথভ্ত ভয় দেখাইয়াছিলেন (পু ৯-১০)। 
বিরোধের মধ্য পরিচয়ের সুত্রপা ঘটিলেও তাহাদের মধ্যে ঘে বন্ধুত্ব 
আন্মিরাছিল তাহ। জীবলবালী গইয়াছ্িল। খাপার্দে টিলক অপেক্ষ। বয়লে 
দই বছরের বড় ছিলেন এবং টিলকের পরপোক গমনের পরও ১৮ বৎসর 
জীবিত ছিলেন। 

খাপার্দে এমন ব্যরবহুল জীবন যাপন করিতেন এবং বিদর্ডকেশে তাহার 
প্রভাব প্রতিপত্তি এত প্রবল ছিল ঘে লোকে ডাহাকে “‘বেৱারের নবাব” 
বলিত ॥ তিনি অমরাবতীর একজন শ্রেষ্ঠ বাবহারজীবী ছিলেন। ১৮৯৭ 
হীষ্ঠাব্দে যখন লেখানে কংগ্রেলের আধবেশন হয় তখন তিনিই উচ্ছার 
আভ্যর্থন। দমিতির সভাপতিত্ব করেন। (সকালে হিউম, উনেশচন্গ 
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ধন্দোপাবাল, কিরোজ শা সেঃতা এডভূতি কয়েকগ্রন নেতার ইঙ্গিতক্রমে 
কাগ্রেলেৱ সভাপতি নির্বাচন করা তত । 

খাপান্দে তাহার বোজ্লামচার ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ভি্ম্বেংও তারিখে 
লিৰিয়াছেন বে ওাঁহার নিকট হইতে বিদ্ার লইবার সমন নিঃ ডব্লিউ, লি, 
ঝোনাছিজ বলেন যে হুই এক বন্ধরের মণে।ই তিনি চেষ্টা করিবেন যাহাতে 
খালার্দে ক'প্রেসের সভাপতি হুন । খাপার্দে াহাকে এই সনদ চতার জন্য 
ধন্তবাদ জলান ৷ কিন্তু নিজের অন্রশ্থতার জন্য ও পারিবারিক কারণে 
উমেশটশ্র ১৮১৮ হইতে ১৯০০ গ্রীষ্টা্দ পর্যন্ত কংগ্রেলে যোগ দিতে পারেন 
নাই এবং ঠাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষাও সম্ভবপর হয় নাই। ক:গ্রেদে টিলক 
ও খাপাচ্ছের প্রভাব অসামাগ্ত হইলেও তাহারা কখনও উহার সভাপতি 
হইতে পারেন নাই , নরমপন্থীদলের তীত্র বিতোধিভাট হিল তাহার 
প্রান কারণ । 

খাপার্ছে হিন্দু-মুসলমান সকলের সমান প্রিয় দ্বিলেন । তিনি ১৮৯৯ 
শ্রীষ্টাব্দের ১৫ই লেপ্টে জারিখে সিধিয়াছেন তে তাহাকে আমরা বততীর 
Young Men's Mabomedan Society হাবজ্জীবলের আন্ত সভাপতি 
নির্বাসিত করেন। নহাযাট্রে ভাঠার পূর্বেই ঢিন্দু-মূললমান দাঙ্গা 
একাবিকবার ঘটিয়াছে। ১৮৯৩-৯৪তে বিহারেও পোহতা| লিবারণ 
আন্দোলন উপলক্ষো দাঙ্গ। বাবিযান্ধিল। তাহা সত্বেও মুললমান যুবকেরা 
খাপার্ছেকে শুধু তাহাদের সভাপতি করিপেন না--দারাজীবনের জুন 
লভালতি ক্জিলেন। এরূপ দৃষ্টান্ত আর একটিও কোথাও পাতয়! হুক্ষর। 
হিন্দু-সুললমানকে একতাবন্কনে বন্ধ করিবার জন্ঞ তাহার চেষ্টা ছিল প্রচণ্ড । 
১৯০৫ নৰীষ্টাব্দের ১৮ই জুন তারিখে তিনি লিখিয়াছেন থে গণপৎ ও শিবাজী 
উৎলবের মতন ভিনি “আকৰৱ উৎসবের” প্রচলন করিতে চাহ্য়াচিলেন । 
এ উদ্দেশ্য লাছ্িত ছইপে আৰুবর বাদশাছের প্রচারিত হিন্দু-মুসলমান 
একোর আদর্শ উভয় সম্প্রদায়কেই অভ্তপ্রাৰিক করিতে পারত বলিয়া 
ভাছার ধারণা ছিল৷ 

ব্বাপার্দে প্রকাশ্যে বিলৰ আন্দোলনে কখনও যোগ দেন নাই বটে, কিন্ত 
উষ্কার সহিত ভাতার থে পীর সহানুস্েতি ছিল তাহার প্রমাণ আছে। 

* অঙঃপর রে।জলানচা। নামটি বারংবার উল্লেখ না কমি? শুধু তারিখ ঘা 
পৃষ্ঠার ফখা। বলিব । এও রোক্বলাষচা ইংকাক্ীতে লেখা? দিমীর National 
4r০৮)৮৩৪-এ উদ্ধা ট.ইল করির। বাবা হইয়াছে 





ওয় সখ ] অপ্রকাশিত খাপার্দে বোজনামচার উতিহাচিক হক ১৭৭ 
১৮৯৮ খ্রী্টান্দের ২-শে এপ্রিল তারিখে রায:ণ্ড-হঙ্ত।"ক.রী দ’নোনর হরি 
ভাপেকতের ফসীর পরে তিনি রোজনামচার লিখিল্াছেন যে Advocate 
সংবাদপত্র পড়িলা তিনি জালিলেন যে চাপেকরের ফাসী হইয়াছে । তিনি 
মন্তধা লিখিতেছেন লে ইঠাকে তিনি Judicial murder বলয়া মনে 
করেন | লেঃ হত্তভাগা বীরের মতন শীভা হাতে করির! ভগবানের নাম 
মুখে বলিতে বলিতে মৃতা বরণ করেরাছে । মদনলাল বিঙ্গড়া ও সভারকারের 
বি্লব প্রচেষ্টা দশ্বন্ধেও [তিনি প্রশংসাপূর্ণ উ্তি করিয়াছেন । ১3০৩ খ্রীষ্টাক্ণে 
টিলক যখন কে, পি, থদিলকারকে অস্ত্রশস্ত্র নিাদের এক গোপন কারখান: 
স্থাপনের জন্য নেপালে প্রেরণ করেন, তখন এ খাক্তি নেপালে যাইবার 
পথে অমরাবতী আসিল থাপার্দে তাহার সঠিত রঙ্গনাথ টিখে নামক এক 
অনুগত ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন । এ সম্বন্ধে অবশ্য নি রোঞআবাসচার কিছু 
লেখেন নাই । কিনি জানিতেন হে প্রথম নাবাঠি বিদ্লবী বাসুদেব বলবস্ত 
ফাড়কে রোজনামচা ও আন্মক্ঘ। শিখিয়াই লিজের লর্বলাশ ডাকিয়া 
আনিাছিলেন। 

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের মধো। নরম ও গরম দলের বিবাদ বিসম্বাদ 
কতট। স্থৃতীত্র হইয়! উঠছিল তাহার খাটি বিবরণ খাপার্দের রোজ নামচায় 
যেমনটি পাওয়া বার তেমনটি আর কোথাও দেখ? যার না) বিষয়টির 
গুরুত্ব অনেক । কিন্তু কংগ্রেলের বাধিক অপিবেশনের সরকারী কার্যবিবরণী 
পড়ি! এই দলাদ্লিত তুন্দিদ্‌ বড় একট! পাওয়! যায় লা। কংগ্রেস 
কর্তৃপক্ষ যে বাধিক বিবরণ প্রকাশ করিতেন তাহ;তে বিষয় নির্বাচনী 
সমিতির আলাপ-অংপোচনার কোন খবর খাকিত লা, তাহাতে শুধু প্রকাশ্য 
অধিবেশনে কে কি বলিলেন, কোন গ্রাস্তাব পাশ হুইল তাহার কথাই 
খাকিত। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেল কাধবিবরদীতে প্রতোক বক্তার 
বক্তৃতার সম্পূর্ণ যা সারাংশ প্রদত্ত হইত, কিন্তু তখনকার দিনে প্রকান্ড 
আপিধেশনে মুল প্রস্তাবের বিরোধিতা করিবার রেওয়াজ ছিল না। কারণ 
কংস দেখাইতে চাহিতেন যে দেশের সকল শ্রেমীর শোকে একমত ছইয়। 
সরকারের নিকট দাবী করিতেছেন | বিষয় নির্ধংচনী লমিডিতে কি হুইড 
ন! হইত তাহার কোন নির্ভরযোগা বিবরণ পাওয়া! খুব কঠিন। কে 
কোন জীবনী বা আ'ত্মডরিতে কখনও কদাচিৎ ছুই একটি কখ। বলিয়া 
গিয়াহেন। খাপাদ্দের রোজনামচাতেই কংগ্রেল বিষদ়্-নির্বাচনী সমিতির 
পূর্ণ বিবরণ পাওয়। বার । 


১৭৮ ইতিহাস [১ম খণ্ড 


১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার অধিবেশনে হে একট। বক রক সংঘর্ষ 
বাধিবে একথা নৱম ও পগণএ্দদলের নেতারা বেশ জানিতেন। ১৯০৫ 
শ্রষ্টান্দে অভি কষ্টে পরকাল কিরোধ থামানো হইর।ছিল। বডলাট মিন্টে 
কার্যতার গ্রহণ করার পতেই জান্তে পারিলেন যে ধুবরাঞ্জের ভার ভ- 
আশ বয়কট করিবার আপু কংগ্রেস বন্ধপরিকত । তিনি গোখলের 
শরপাপর্প হ্টলেন । পোখলেই ছিলেন ১৯০৫ সালের কংগ্রেস অধিনায়ক । 
তিনি বড়লাটের প্রাইভেট সেক্তেটাগী কর্ণেল ডানলপ স্মিথকে কথ! দিলেন 
যে তিনি যে করিপাই হউক উক্ত ব্রকট নাক5 কহিবেন১। এদিকে 
লাজপৎ রার, ডিলক ও বাংলার তরুণ প্রতিনিধির! যুবরাজ্জকে বকট 
করিবার সংকলে দৃঢ় । বারাশসীর বিযন্-নির্বাচনী সমিতিতে ভোটের জোরে 
নমল যুপরাজ:ক অভার্থন। করিবার প্রস্তাব পাশ করাইরা লইলেন বটে 
কিন্তু লাঞ্পত রায় তয্স ক্েখাইলেন থে তিনি প্রক।স্ অধিবেশনে উদ্ধার 
বিরোধিভা করিবেন । পরের দিন অনিবেশনের সময় অতিক্রান্ত হল 
অথচ গোখলে সভা উপস্থিত হইলেন না। খানিক পরে তিনি আসিল 
লাজপত রারকে গোপনে বলিলেন বে তাহার বাণ্িগত অন্রৱোধ খেন এ 
প্রস্তাবের বিরোবিত' করা =' 2য় । এমন করিয়। তিনি বলিলেন বে লাজ্পৎ 
রায়ের পক্ষে উঠা অগ্রান্ত কণা অলস্ভব তল । তিনি বলিলেন বে গরমদলের 
নেতার! এ প্রস্তাব তোলার ললরে সভায় ত্বাক্ষিবেল না, স্বতরাং গোখলে 
সভাপতির আসন উই উঠ' পাঠ করিল পাশ করাইয়া লঈতে পালিবেন। 
টিলক ও তাহার মারাঠি সঠযোগীরা উভভাতে রাজী হউলেন বটে, কিন্ত 
ভে, এন, রায্প ও অন্য ক:য়েকঞ্জন বাক্গাপী যুবক ইহ! মানিয়া লষ্টলেন না। 
তখন জোর করিরা সভাস্থপ হরতে ভাহাদিগকে তুলিয়। লওয়া হইলৎ । 
১৯০৫ জষ্টাব্দের বাতাশসী কংগ্রেসে এইভাবে ‘সৰ্বসন্মতিক্ৰমে’ প্রস্তাব পাশ 
করানো চট্টয়ান্ধিল ৷ 


১৯০৬ ৰ্ৰীষ্টান্সের জুন মাসের মাঞ্চামাকি ভারতসচিব মর্পে সিন্টোকে 
লিখিলেন যে এইবার ব্যবস্থাপক সভার আরতন বৃদ্ধি করিবার ও বাজেটের 
পূর্ণতর অসোচনার স্ববোগ দিবার লম্র উপস্থিত হইয়াছে__লরকারী 





(>) Marg, Countess ০৫010151545, Minto and Morley Pp. 20. 
(2) Lala Lejpst Rei-- Autoblographicas Wriiegs P. II. 
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প্রস্তাবের সংশোধনী প্রস্তাব আনিবারই শ্যধোগ দেওয়। দরকার । 
গোখলে এই কথা জানিতে পারেন । তাউ তিনি ও ফিরোজ শা মেহতা 
এ সময়ে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব পরমদলের হাতে তুলির! দিবার প্রস্তাবে 
কিছুতেই রাণী ছিলেন লা। আ্ুথচ টিলক প্রস্তাব করিলেন যে লালা 
লাঞ্জপৎ রাপকে লভাপঠি কতা গউক। বিপিন পাল উদ্যোগ করিতে 
লাগিলেন ঘাহাতে টিলকই সভাপতি হইতে পারেন। স্যর উইলিয়ম 
গখেভাববার্ণ গোথলেকে ৮ আগষ্ট তারিখে লিখিলেন বে টিলক 
কোল্পানীকে কাগ্রেল পরিচালনার ভার পিয়া দেখা হাক নাকি হয়? 
কিন্ত দাঢিস্বপীল বাকিরা কংগ্রেস হইতে দূরে না থাকিয়া আরও বেশি 
লংখটাফ যেন যোগদান করেন, তাগা হলে আত গরমদল কোন বিপদ 
ঘটাইনে পাঙিবে না। তিনি আরও জানালেন বে ফিরোজ শ। মেহতা 
ও ওযাগা এহ কার্ষপ্রপালী মালিরা দটতে চাহেল লা_তাঙ্কার। কংগ্রেস 
হাতে দূরে সরিয়া যাটসেন বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন*। এই রকম 
অবস্থা উভয় পক্ষ্ট করেল অধিকার করিবার জন্য তোড়জোড করিতে 
লাগিলেন । 

খাপা্দ্দের রোজনামড! তইতে জালা লায় যে তিনি টিলক ও সমুদ্র 
সহিত ৫ই জুন তারিখে (১৯-১) '‘অম্ভবাঞ্জার পত্রিকা’'র মতিলাল 
ঘোবের সহিত দেখ। করিতে গেলেন । গরমদলের প্রধযন হ্গ তখন ছিল 
এখানে । '*মৃতবাজ্জারের’ বাড়ীর ছোট ছোট ছেলের! খাপার্দের মাথায় 
২, হাত কাপড়ের পাগড়ি দেখিয়া ক্র্লিপ কৌতুকবোধ করিত তাঠারও 
বিবরণ পাওয়া যায়*ং। ১০ জুলাই তারিখে টিলক ‘কেশরী' পত্রিকার 
লিখিলেন যে কংগ্রেসের কার্য হণানীর পরিবর্তন করা অতান্ত প্রয়োঞ্জন 
এবং ওঁ প্রশ্নের সমাধান আগামী কলিকাতা কংগ্রেলেই করিতে হইবে*। 
কংগ্রেসের 'বিবেশন সে বৎসর ২৬শে ডি:সন্বর স্বরু হয় । কিন্তু করেক- 
দিন পুর্ব হতেই উভয় পক্ষ দলবলদহ সমরাঙ্গনে সমবেত হইতে 
খাকেল।  খাপার্দে লিখিয়াছেন যে ২৩শে ডিসেম্বর তীছারা 


{৩০) ও পত্ৰ Wolpert ক্ষত Tilak and Gokhale শ্রশ্বের ১৮৭ প্রা 
উদ্ধত হটযাছে। 

(5) গোখলের কাগজপত্র, Wedderburn File 57, National Archives 1 

(৭) পবষানস্প দত্_Mern্irs of Motiial Ghosh, p. 158. 

(৬) কেশরী, ১০ই জুলাই ১৯০৬ | 
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মীন ক্কোয়ারে এক বিরাট সভা কণ্ররা প্রস্তাব পাশ করেন সে 
কংগ্রেল প্রদর্শনীতে ( Exhibition ) কেহ যেন যোপ ন! দেন, কেননা 
হড়লাট উদ্ধার উদ্ধোধন করিতে হাক্টগ্ বলিয়াছেন বে শ্বদদেলী কমীঁরা 
অসাধু । 

২৪শে দ্িলেম্বর তারিখে খাপার্দ্দে লিখ্িছেছেন-__'" স্তর ফিরোজ শা 
আমার সঙ্গে ভাব জ্রমাটটতে আলিয়াছিলেল। তিনি আমার গল! জড়াটয়া 
ধরিলেন দেখিরা আমি অবাক প্রইয়া পেলাম । গুহার চাবভাব দেখিয়া 
মলে হইল যে এবার নূতন ও পুরান্ডল দলের মপো সংঘর্ষ বাহিবেই । 
ফিরোজ শা খোস'মোদ ফরিয়! হউক, ভর দেখার] হউক, ৫ 'নমতে নিজের 
মতে অশ্যকে জানিতে ওস্তাদ. আমাদের মতন বাহারা ভাবনা ও চিন্তা 
করে ভাহ'দের একটি কনফারেম্ল ডাকিয়াছেন বিপিনবাবূ ; তিনি উঞ্জার নাম 
দির়ান্ধেন খাপার্দ্ডে কনফারেম্দ। টিলক উহার সভাপতিত্ব করেন। উঠাতে 
আমরা স্থির করি যে বিবল্প-নির্যাচনশ সমিতিতে যদি আমাদের মত গ্রাস্থ লা 
হয় তাহ! হইলে আমরা প্রকাশ অধিবেশনে সংশোধনী প্রস্তাব আনিব ।” 
বিষয়-নির্ধাচনী সভার পুরর্ধাছে অশ্বিলীকুমার দত্ত ৩ টিলক বিভিন্ন 
প্রদেশের প্রতিনিধিদের মধো ইলা কিভাবে গোখলে ও মুধলকরেক 
শ্রচারকার্ধ নাক5 করিরা দিয়াছিলেন তাহার বিবরণ খাপার্দে লিখিয়াছেন। 
তিনি আরও জানাটচাচ্বেন যে দ্ধারভাগ্গা মগ্তারাজার প্রাসাদে দাদাভাঈ 
নৌরজীর নেতৃত্থে এক বৈঠক বসিরাছিল । তাহাতে দাজ্ী আবাজী। খায়ে 
ফিরোজ শা মেহতার সকল যুক্তি খণ্ডন করিয়াছিলেন । ইহাতে মেহতা 
অতাস্ত ক্ষুক্জ তল । কিন্তু তিনি সচজ্ে হাল ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি 
তখন সামদান রোগে লোককে ভাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। 
খাপান্দে লিখিচাছেন ( পৃঃ ৫১৫ ) বে শ্ুরেস্্রনাখ বন্দ্যোপাব্যার তাহাদের 
হলেই স্বিলেন। এই তথান্ট বিশেষ গুরুত্পূর্ণ । পরবৎসর স্থধেল্্রনাথ 
নরমদলে যোগ দিলেও ১৯০৬ খ্রষ্টাব্দ পর্যন্ত গরমদলের সঙ্গে গাহার বেশ 
ভাব ছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা বইতে পারে যে ১৯৯৬ সালের ২৮শে 
এপ্রিল বাগবাজারের পশুপন্চিনাখ বন্তর বাড়ীতে এক বিরাট সভার 
রবীল্রনাখ “দেশ নায়ক’ নামক প্ৰবন্ধ পাঠ করেন ও তাহাতে প্রস্তাব 
করেন হে সকলে মিলিয়। একজন ব্যক্তিকে দেশনারক হলিয়া মালিয়। 
লওয়া যাক এবং সুরেস্রনাথই এ পদের সর্বাপেক্ষা যোগা বাক্তি। 
“সহ? নামে প্রস্থাকারে ও প্রবন্ধ ছাপিবার সময় এ অংশ বাদ দেওয়া 
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হইয়াছে বটে *, কিন্ত নেভিনসনেব লেখ। হইতে জানা হার যে লতাসত্যই 
€ই সে-স্টম্বর ( ১৯-৬ ) তারিখে সুরন্্রনাথকে মাল্যচন্দলাদি দিয়া বৈদিক 
মন্ত্র উচ্চারণ সহক্যরে দেশনায়করূপে অভিযেক করা চইগাছ্িল” | তবে 
ই:পিশমান ও আন্[ন্ত আংলো-ইণ্ডিরান কাগজে ইহ লইয়া খুব তৈচৈ 
করায় ম্ত্ারন্দ্রনাপ বা তাহার সমুরাগীরা বলিতে বাধা হইয়াছিলেন যে 
এ মভিবেক্চের কোন রাজনৈতিক হু;রুত্ধ নাই । উহা! কোন ঝা'ক্তকে সম্মান 
দেখাইবার একটি দেশী প্রথানাত্র কিন্ত রবীন্দ্রনা্েও তত বক্তৃতার 
সহিত দিগাইছ দেখিলে এই যুক্তির অসারত! প্রমাণিত হয় । সুরেশ নাথকে 
তখন যে পদ দের) হইয়াছিপ নি তাহ! সাহস করি) লইতে পারেন 
নাই | যাহ। হউক ১৯০৬ গ্রীষ্টাব্দের (ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি পরমদলের মতের 
সমর্থক ছি:লেন। উল্তচুদপের সধো বয়কট লইন্াই ম'ঃভেদ ছিপ সমধিক । 
মাজ্াছ্ের প্রতিশিধিদে মন্যে অলেকেই অশ্য প্রদেশে বন্ুকট ছে যণার 
বিপক্ষে ছিলেন ; পাঞ্জাবের শ্রতিনিবিদের মধোও কিছু মতভেদ ছিল। 
খাপার্দে বলেন যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রে:স বিধগ্প-শির্বাচনী সমিতি 
হয় শত সদন্ত লইগা গঠিত হইছিল । তিনি লিখিচাঙেন--"' স্যর 
ফিরোজ শাহ মেহতা সভাপতির শি সল্লিকটে বলিতে চাহিয়াছিলেন ৷ 
ইহাতে এবল আপত্তি উঠে ও খুব বিতর্ক হয়। তাহাতে দেখ যার বে 
স্যার ফিরোজ মেহতা ও পুর/তলপন্থী নেতারা তাহাদের প্রভাব 
হারাইয়াছেন। তাহাকে বারবার বলিতে বলা হয়। এমন কি সভাপতিও 
সাহার বক্ত'তাকে অপ্রাসঙ্গিক বলেন । মদনমোহন মালুবোর ভাবসাব 
দেখার মতন ছিল” আর গোখলে মেয়েদের মন খ্যানঘান করিতে 
থাকেন ।” রাত্রির ভোজনের পর টিলক ও বোদাস সংশোধনী প্রস্তাবের 
খসড়। করিতে বলেন ও পরদিন সকালে উহ। দভাপতির নিকটে ও লংবাদ- 
পঅ্লনুহে পাঠানো হয়। বিপক্ষদল এইবার আপোষ করিতে বাগে 
হইলেন কিন্ত চরমপন্থীর! তাহাতে রাজী হইলেন ন1। বিষয়-নির্বাচনী 
সমিতিজে টিলকের সহিত মেহেতার কথা কাটাকাটির নসুলাও খাপাদ্ছে 





(৭) রহীশ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী সংস্করণ, দশন খণ্ড, পৃষ্ঠা ৬৩২ ॥ বঙ্গদর্শন, 
জোষ্ঠ ১০১৩ লালে ব্ৰীঙ্ৰনাখের উল্ত বস্তার সমগ্র অংশ ছাপা 
ছইযছিল। 

(৮) Henry W. Neovinson—Ths New Spiril in India, 
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ক্িপাছেন ( পৃঃ ৫১৯ )--"মেছেত। অত্যন্ত ক্ষ হইয়া বলিলেন “বোদ্বইয়ে 
হইলে আপনি আমার সহিত এমন বাবহার করিতেন না-_ করিতে লাঠল 
শাইতেন না” টিলক জবাব দিলেন ‘যদি আপনি ঘটান তাত৷ 
হইলে বোখাইজেও আমরা আপনাকে আমাদের বাবহারের নমুনা দেখাই৷ 
দিতে পারি’ অবশেষে বিষ্প-নির্বাচনী সমিতিতে টিলকের ব্যাধ্যাই 
পৃদ্ধী+ হইল ৷ এম আর জয়াঝারও এ সমিতিতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
কিন্ত ঠাচার আত্মগরিতে একটি মাত্র বাকো উভয়দলের বিরোধের কথ) 
ঝলিয়াছেন* | স্তর হোমি মোদি কিরোজরশাহ মেহেতার জীবন চারতে শুধু 
আক্ষেপ করিয়াছেন যে মেহেতা ও দাদাভাঈ নৌরজীর মতন নেতারাও 
বিষজ্জ নিৰাচনী সমিতিতে অপমানিত হইয়াছিলেন’" | কিন্ত প্রকাশ্য 
অবিবেশনে বস্থিকাণরণ মজুমদার হখন বন্কট প্রস্তাব পেশ করেন তখন 
তিনি অস্ান বদনে বলেন বে কংগ্রেসের শক্ররাই শুধু বলে যে কংগ্রেসের 
মবে) দলাদপি আছে। বিশিনচ্ত্র পাল এ প্রস্তাব সমর্থন করিতে ঘাইয়। 
বলেন বে ভাঙার সহিত অন্বিকাবাবুর কোন বিরোধ নাই--ডাহার। পাশ।- 
পাৰি দ।ড়াইর। কাজ করেন, পরস্পরের বিপক্ষে গাড়াইয়া নহে । কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত এইভাবে বিরোধ ধামাাপা দেওয়া গেল না। বিপিনচজ্জ 
বলিলেন ঘে বয়কট শুধু বিলাতী বস্তুর বিরুদ্ধে নহে, কিংবা বাংলাদেশের 
বো সীবাধদ্ধ থ:কিবে না; বহ্ততঃ সরকারের সহিত সকল রকম সম্পর্ক 
এমন কি কাউব্লিলের সদস্তপিরি তিষয়েও বয়কট চলিবে । তাহার এই 
ব্যাখ্যার প্রতিবাদ শুধু যে মাগ্রান্ী গোবিন্দ রাঘব আয়ার ও উত্তর 
প্রদেশের মালবাজ্জী ও মহারাষ্ট্রের গোথলে মহোদয় করিলেন তাহ! নচ্ছে 
বাংলার আশুতোব চৌধুরী মহাশরও উহ মানিয়। লইতে অন্বীকার করিয়া 


(2৯) M.R.Jayakar—My Life (vol. I. pp 76-77 ) 

All that the Moderate leadeca oould do In the md was to 
whistle down the Bemolution, ao that It sppeared ৬৪ a 
measure. not indicating the normal attitude of the Congrum 
towards the Government, but as 8 form of protest. 

“Btormy scenes matksd theo passage of the boycott 
resolotiaon in the Sabjecis Committee. Pheroseshah and 
otbers were grossly inanulted and oven the revered Dadabhal 
did not eseaps tbe hafta of Extremist invective" pp 297-986. 


(১৯) 


৩য় সংবা। ] অপ্রকাশিত খাপার্দে রোজনানভার টতিহাসিক গুরুর ১৮৩ 


বলিলেন যে কংগ্রেসের প্রস্তাব কেএলনাত্র নাংলাদেশের চৌতদ্দের সঙ্গো 
শীমাবন্ধ+১। 

১৯০৭ জীইান্দের মে মাসে যখন লালা লাঞ্পত্ত রায়কে স্বাপাস্থারে 
পাঠানো হুইল, তখন ১৩হ মে তারিথে খাপাদ্দে পিঝিলেন_-এই খনন 
শুনিয়া অনেকে ভীত হঠল। লেইজন লোককে সাহস দেওয়া দরকার ; 
আমরা ভাঠার জন্য যতট। পারে চেষ্টা করিব । কোন কোন সোকা নরম- 
পস্থীএ। ভাবিয়াছিল যে আমর! এ খবর পাইয়াই নাগপুরে পলাইয়া যাঠৰ । 
তারা কতট! নৈতিক বল হারাইরাছে! আনি তে! ইহাতে আরও দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ হইয়াছি এবং কোন শিপদেহ ভীত ন) হইয়া! আমাদের কাজ কক্রিয়। 
যাইব। ডি দি. ও ভি. এস. পি. রা আমাদের বিরুচ্ধে দা'ডাইয়াছে, কিস্য 
তারা আমাদের আন্দোলনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার কাজ নাত্র করিতেছে ।'' 

খাপার্দে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১ল। নাচের রে'জনামচায় আঙ্াম্থা প:স্ধীর 
অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করার কথ। লিবিয়াছেন। কিন পারের 
বৎসর ২৭শে আগষ্ট, ১ল। সেপ্টেম্বর ও ১১৯ নভেম্বর তারিখে গান্ধীজীর 
প্রবল বিরোধিত্ত। করার কথা লিখিয়াছেন। তাহার শেধোজ ই তাঠিখের 
রোঞ্জনামচ! হইতে আন] যায় যে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, দেশবন্ধু চিন্তরজ্রন 
দাস, বিপিন্চন্দ্র পাল ও মত্তিলাল ঘোষও গান্ধীজ্জীন অসহযোগ আন্দোলন 
সমর্থন করেন নাই । খাপাদ্দের অন্যান্ত যুক্তির মো অন্যতম যুক্তি ছিল যে 
আলগযেগ আন্দোলনের প্রভাবে দেশের মধো হরত;ল ও ধর্মঘট বাড়িরা 
বাইবে । তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্ের ১৬৯ অক্টোবর লেখেন যে অনবাধতীতে 
খে মেখর ধর্মঘট হইয়াছে তাহ! এ অদহযোগ আন্দোলনেরই বিষময় ফল ) 

কিন্ধ। ১৯০ ্রীষ্টান্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর বখন তিনি ছাত্রদিগকে সরকারী 
বিদ্যালয় ছাড়িতে বলিয়াছিলেন ব) ১৯১৭ খ্রীষ্টা.ব্দর ২৭ নভেম্বর বক্তৃতায় 
বলিয়াছিলেন যে ছাত্রের! স্বাধীন ঘুসক, সুতরাং তাহার। কর্তৃপক্ষের কোন 
অন্ঠাযা আদেশ মালিতে বাধা নহে, তখন ইঠার ফল কি হইবে তাহা 
ভাবিয়। দেখেন লাই । আছ বাট বৎসর ধ[রয়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ 
ছার্রন্বন্দকে যে উস্কানি দির। আলিতেছেন তাহার ফল আজ আমাদিগকে 
ভোগ করিতে হইতেছে । কোন আধুনিক উতিহাচলের গবেষক হুদি ১৯০৫ 
হুইতে ১৯৮৬ পর্যন্ত যুগের ছাত্র আন্দোলনের ঘার! ও পরিণামের তথামূলক 
বিবরণ প্রকাশ করেন তাহ! হইলে হয়তো এই সমস্ত। সমাধানের কোন 
ছদিস্‌ পাওয়। যাইতে পারে। 








(১৯) Raport of the Indian National Congress 1906, pp 82-88. 











মহারাক্ত কপি ও প্রত্রতাত্বিক তথ্য 
আজরেক্জনাখ লাহিড়ী 


ক’লন্ক সম্বন্ধীর ভারতীয় ও চীনদেশীয় কাহিনীগুলি এ ন।মের একাধিক 
কুষাণ নপতিকে নিয়ে গড়ে উঠেছে বালে মন হয়। তিব্বতীয় 
এঠিহ্া পিক তারনাথ ছাঁজন কণিক্ষেত কথ। বলেছেন । পুস্বলেখও দু'জন 
কশিফের অস্তিহ ও রাজনের প্রমাণ দিয়েছে। প্রথম ও প্রলিজ্ঞ কপিক্ষের 
শিষ্তার নান আন্ত? এর রাজবের ২৩ বছর পর্যন্ত নাল! সময়ের 
প্রক্ললেখ পাওয়া বাদ । আটক ভেলার আলায় প্রাপ্ত 'কুঘাণাব্দের' 
৪১ বর্ষের একটি লিপিতে বাঝিদ্ধপুর সাব এক কশিক্ষেএ টল্লেখ আছে। 
কশিক্ষ নামের বে অসংখা স্বর্ণ ও তাত মুস্্া পাওয়। যায়, তাদের অধিকাংশ 
প্রথম কশিক্ষ কতৃক মৃত্রিত »'লেও অন্তত কতকঞ্চলি যে পরবর্তী এক ব! 
একাবিক কর্দিক্ষের নান বহন করছে. সে বিষলে বর্তমান মুস্রাতাবিকর! 
প্রায় নিশ্চিত । তবে পরবতী মুত্ান্ডলির মধা কোনগুলি যে ঠিক 
কোন কণিঞ্ষের মুসা তা বলা কঠিন । বাট হোক্‌. এখানে আমর! শুধু 
প্রশ্ন কপিক্ষের কখাই বলব । 

ফপিক্ষের নান বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিগ্রভাবে লেখা ভয়েছে। কনিক্ষে2 
প্রাথমিক সুজার শ্রীক্ষ ভাবার “কানেক্ষেস+ ও পরবর্ত কালের মুদ্রায় 
বাহলীক ভাষার ‘কানেস্কো’, এই তটি লাম লেখ! আছে । সাফগানিন্থানের 
বখলান শিলালেখেও “কানেক্ফো” নাম লিখিত হয়েছে; বল! বাছুলা, 
এই শিলালেখটিতে বাহলীক ভাসাই বাবস্বত হযেছে) ব্রাক্ষী ও ক্ষরোষ্ঠী 
লিপিগুলিতে 'কশিক্ষ' নাম পাওয়া ঘায়। কাম্ীরী গ্রন্থেও এ একই 
নাম লেখা হয়েছে । কানিংগাম দেখিরেছেল বে, চৈনিক লেখায় একই 
সঙ্গে শুদ্ধ নান “কয়-নি-সে-কিয়’ (51-08-5661 = কশিক্ষ ) ও চলিত 
নাম “কনিকা ( k৪-॥i-৮৪ = কপিখ, ) ৰাবন্তুত হয়েছে । আল্-বিরুনী 
কণিক্ককে ‘কনক’ বলে অভিহিত করেছেন। কোন কোন সংস্কৃত গ্রন্থে 
কলিকককে ‘কণিষ্ঠ'ও বলা হয়েছে। 

কশিক্ষের উত্থান.পজ্নের নিশ্চিত কোন টত্িছাস জান! বায় নি। 
বৌদ্ধ সহাযান এবং গ্রস্থসমূতে চীন ও হিবহন্ডের ইত্তিপ্ালে বহুবার 


হয় স্ংপা' ] অতারাঞ্জ কণিক্চ ও পব্মচাব্বিক হপা চৰ 


কণিক্কেত্র নাম পাওয়। গেলেও ওঠার কাল নির্দেশক কোন নির্ভরঘোগা 
তথ) আজও আবিষ্কৃত হয় নি। লেইজন্যে কপিক্ষের রালাকাল নিতে 
পণ্ডিতদের মনো মভ্েদের অন্য নেউ। তবে তিনি যে দীর্ঘকাল 
( অন্তত পক্ষে ২০ বছর ) রাজন্ব করেছিলেন, প্রেরলিপিগুল থেকে তার 
প্রদাপ পাওয়! যার । ঠার রাজনের প্রথম কথ্সেক বুনে উৎকীরণ লিপিগুলি 
শ্রাবস্তী, কোশাম্বী ও সারনাথে পাওয়া শিয়েছে। পরবর্তী কালের সচ 
লিপি (বিশেষত ২৩ বছরের শেষ শিপিটি ) এসেছে মুত) গেল। থেকে। 
মতুত। ও নিক্টবতী স্বানগুপতে কুষাণ যুগের বণ প্ররকীতি আবিষ্কৃত 
তল্লেছে। ‘নাট’ নামক স্থানে কণিক্ষের খণ্ডিতমস্তক নগায়মান যে প্রস্তর 
মুভিটি পাওয়। গিয়াছে ভাতে ‘মহারাঞ্জ বাছ্ষাধিতাদ :দেবপুত্র কনিষ্ষ', 
এই লেখন আছে। ঠার রাজনের ১৮ বছবে উৎক্ষীর্ণ আর একটি লিপি 
আগর জেলার হুর নানক ন্হালে পায় গিযাছে। প্রাচীন "মধ্যাদোশে? 
প্রাপ্ত এই লিপিঞ্চলি প্রাকৃত তালায়  ত্রাহ্মা অক্ষরে লেপ! । 


এ ছাড়াও বাহাওলপুর ভ্রেলার সুই বিশ্বার ও উনণ্ডের নিকটস্হ 
জেডায় কণিক্ষেত রাদ্যান্কের ১১ বছরের ভাটি লিপি পাওয়া শিলপাছে। 
রাৎলপিণ্ডি বেপাস্থ মানিকাযালাঘ প্রাপ্ত একটি প্রস্তর পেটিকাদ স্টার 
১৮ বর্ষের সার একটি পিপি উতকীর্ণ আছে । পেশোগারের শাহুতী-কী-েরি 
নামক মৃত্তিকান্তপে আবিস্কৃত একটি বুন্ধমুতি সমন্বিত বুদ্ধান্থির আধারে 
(স্টেন কনোর মতে কণিক্ষের প্রথম বর্ষে লিখিত ) “কণিক্ষের হিহ্রাবন্থ 
মহালেনের সংঘারামের কথা লিখিত আছে। উত্তর পশ্চিম ভারতের 
এই লিপিগুণল প্রাকৃত ভাষায় ও ক্ষরোষ্ঠী অক্ষরে লিখিত হয়েছে৷ 


মন্প্রতি উত্তর, আফগানিম্থানের বদলান ( Baghlan ) ২৭1 
স্থরখ কোতলে ( Surkh-kotal ) প্রস্নডাত্বিক খননকালে প্রায় একই 
লেখন সমন্বিত একটি শঞ্ণ্ড এবং ছ'টি যথাক্রমে ২১ ও ৩২ খণ্ডে বিক্ষিপ্ত 
আ্রীক অক্ষত ও বহুলাংশে তুর্বোধ। বাহলীকের ভাবা লিখিত শিলালেখ 
আবিষ্কৃত ছয়েছে। এগুলির বিলয়বন্তর সারাংশ এই রকম: বিজয়ী 
কণিক্ষের নামৰেয় এই দেবালয় সম্পূর্ণ হবার পর এর চার পাশের পরিখা 
জলশূলায হওয়ায় দেবতার! চলে ঘান এবং এটি পরিত্যক্ত হত; কিন্ত 
( তদানিতম্তন ) সম্রাটের € ভুবিক্ষের ? ) বিশ্বস্ত সেনাপতি নোকোনজোকা! 
( Nokonzoko ) ৩১ রাজ্যাক্ষে এখানে এসে দেঝালয়টি অলঙ্কৃত করেন 


১৮৬ ইতিহাস -[ ১ম খও 


এবং কৃশ খনন কারে পরিখাটি সকত ও জলপুর্ণ কাতে দেন-_ঘাতে 
তলেবভার। আব গলে না হান শু স্থানটি পরিতাক্ত না হ। 

কনিক্ক৷। -হ প্রকাবধের সং্াভীত বণ ও তাড্রমুত্র। উতর 
আকগা=স্থান, অবিভক্ত ভ:রতের উত্তব-পশ্চিম দীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, 
পাঞ্জাব, উত্ত৭ প্রদেশ, বিহার ও বঙ্গদেশের স্থান বিশেষে আবিষ্কৃত 
কষকেছে ' তাজ মৃত্রাগুলি মোটামুটিভাবে ব্বর্ণমৃত্র গুলির অশ্ুর্ূপ। কণিক্ক 
মুক্রানির্ম'ণ ব্যাপাতে যবনরাঞ্জ প্রথম এউক্রাতির্দীল ( Eukratides 1) 
প্রবত্তিত এবং পরবর্তী সমস্ত ববন, শক, পহলৰ রাজা ও কুষাণ 
সম্রাট কুল্বল কদকস ও বীম ক্ষ ( Kujula Kadphises and 
Wima Kadphises ) কক অন্থস্থত গ্রীক রীতির সমান্তি ঘটিয়ে এক 
শমভিনব তীতির প্রবর্তন করেন। শ্রীক প্রথা অন্রবায়ী মূত্রার মুখা দিকে 
( ০b৮er৪e ) সুজ।-নি্ঘাশকারী রাজা ধা কোন গ্রীক দেবদেবীর আবক্ষ 
মৃতির সঙ্গে গ্রীক ভাবায় ও প্রীক অক্ষরে রাজার উপাৰি (7০551 title ), 
বিরুদ ( epithet ) ও নাম থাকে এবং গৌণ দিকে ( ॥০ver৪e ) কোন 
গ্রীক দেবদেবীর সুতি বা তাদের বাহন বা অসক্রাদির প্রতিকৃতির সঙ্গে 
প্রান্কত ভাবার ও ক্ষরোষ্টী অক্ষরে ( গ্রীক লেখনের অন্থদাদ [হস'বে ) 
রাজ:র উপাধি, বিরুপ ও নান মুদ্রিত হুর কণিক্ক তার সুস্রাপস ক্ষরোষ্ী 
ও প্রাকৃতেএ বাবার রতিত করেন । ভর প্রাথমিক মুদ্রায় গ্রীক অক্ষরে 
লেখা প্রীক ভাঙার ব্যবহার দেখ! ঘায। পরবর্তা কালের মুদ্রায় গ্রীক 
অক্ষরের ব/সহার খাকলেও গ্রীক ভালার পরিহর্ডে সমকালীন বাহলীকের 
ভাঙার ( Bectrian language ) প্রচলন কর! চয় । কণিক্ষের মুদ্রার 
সুদা দিকে সাধারণত দণ্ডায়মান রাজযুতির সঙ্গে রাজ্গার উপাধি ও নাম 
সুঞ্জিত থাকে; অপরপক্ষে সৌপ দিকে শুধু মাত্র গ্রীক দেংদেবীর সুতির 
(বা তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভজন্ত বা অস্ত্রাদির ) পরিবর্তে ক্ছধর্জের দেবদেবীর 
সৃতি ও নাম দেখা বার) 

কণিষ্কের যে স্বল্প সংখ্যক প্রাথমিক সুত্রায় গ্রীক তাষার ব্যবভ।র 
হয়েছে, তাদের পৌশ দিকে গ্রীক দেবতা ছেলিঙস ( Helios, নু ) 
মাপাশী ( Salene, ভক্ত ), কেফাইস্টল্‌ ( Hephaintos, গ্রীক বিশ্বক্্ব। ) 
ৰ! এপমীয় ( Elam৷ite ? ) নাতৃদেৰী নানাহইয়ার ( Nanaia ) মজি 
অগস্কিতত থাকে। কিন্তু নানে গ্রীক হ’লেও প্রথমোক্ত ভিনটি দেবতাকে 
কৰণিন্ধের পরবর্তী কালের সৃহ্গার পারুল দেশের জরঘুস্রীগ ( Zaroastrinn ) 


৩্স সংখা] ] মহ।রাঞ্জ কণিক্ষ ও প্রতারক তথা ১৮৭ 


দেবত। “মিইএ+ ( চiir০, মিহির) স্ুর্যদেল ). "মাওঃ ( ১৭০, মাহ, উন্দ্রাদে ) 
ও *আথ,লো"ত। (2691১০৮ আতল, আভিদের ) প্রতিকতিতেট নৃত্ত করা 
হয়েছে । যাইহোক, এই সুস্রাুলিতে যে লেখন ঘাকে তার অর্থ এই 
রকম £ [ এটি * ]রাক্রণাঞ্জ কণিক্ষের [ মুদ্রা ০ )। 

কণিচ্কের পরবর্তী কালে বে মুক্তাঞ্জুলতে বাহলীক ভাষা বাবন্ৃত 
হয়েছে, লেগুলির গৌপদিকে অন্তত চোদ্দটি বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবীর 
মূতি ও নাম দেখা যায় । এদের মবো আছেল ভারতীয় ওইঈশে। ( অজীশ, 
মহাদেব ) বোদ্দে। ( বুন্ধ ), এলমীয় মাতৃদেবী নান। ( নানাইজা1 ব। 
নানাশাও ). প্রাচু্যের দেবী আর দোক্শে, পারশিক ( আরবুস্থ্ীয় ) 
মিইরে', মিথে_1 ( মিত্র, শর্ধ ) আঘ শে) মাও প্রভৃতি বিভিন্ন দেবদেবী । 
এই মূদ্রা গুলিতে যে বাহলীক ভাষাব লেখন থাকে, তার অর্থ এই রকম £ 
[এটি * রাজ্রাঞ্জ কুঝাণ কনিষ্কের [ মূজ্। * ]1 

কণিঞ্চের মুত্রাগুলি স্বর্ণ বা তাজ নিদিত । তাআ সুস্রাুলি স্বর্ণমুদ্রারই 
জঅমক্ূপ ৷ তার পূর্ববর্তী ঞন কুঝাণ রাজ) কুয়ল কদফিস ও (বম 
কদফিসের মতই কশিক্ষেরও মুদ্রায় রৌপোর বাবহার দেখ) বায় ন. 
যদিও কুষাণদের আগেকার সব যবন, শক ও পহুলব রাঞ্জারই প্রচুর 
রৌপা মুদ্রা আবিষ্কৃত হযেছে । শুধু এই নর, কনিক্ক যে অসংখ্য পূর্ণ 
আকারের ( full denomination ) স্বর্ণ সুদ্র। নির্নাণ করান, তাদের 
তৌলরীতি গ্রীকদেএ অভিবিরল ১৩২-গ্রেণের স্তাতারকে (5৮৮০৮ ) 
অস্গসরণ না ক'রে তদানীভ্তন কালের ১২৩ গ্রে রোমক দীনারের 
( dinarius aureus ) ওজনে নিমিত হয়েছে । বহু লংখাক স্বর্ণ দীনাতুএর 
সঙ্গে কলিষ্ষের কতকগু/ল এক চতুর্থ দীনারও ( quarter dinar ) 
আবিষ্কৃত হয়েছে । বিম কদফিসের মত কশিক্ষের কোন দ্বি-দীনার 
( double dinar ) পাenul বার নি । 

মুদ্র:-নিমাণ বাপারে কণিগ্ষ কর্তৃক ব্রণের অভূতপূর্ব ও প্রচুর 
বাবহারের কারণ অনুধাবনধোগ! । দেউ লসয় কোম ও ভারতের 
সঙ্গে বাণঞ্যের সুত্রে ভারতে বহুল পরিমাশ রোমক হণ মৃত্রার আমদানি 
হ'ত । এই এতিহা৷সক তথোর সঙ্গে কুষাণ শ্বর্ণমুদ্রার রোমক তৌলরীতির 

* ক্ষথ! মিলিয়ে দেখলে মভুমান কর। স্ঠিন্ হবে না! ঘে, লমলাময্লক রোম- 

ভাৱত বাশিজা বাপাণে পাওযা রোমক মুত্র। গালিয়ে কুষাণ রাঞ্জার! 
সেই মুজ্জাএই তৌলযীতি অনুযায়ী নিজেদের মুত্র! নির্মাণ করিয়েছিলেন । 


১৬৬৮ স্াতিহাস [ ১ম খণ্ড 


সুজা লগা ও বৈচিত্রা পর্যালোচন। কুলে দেখা বার ঘে, এোমক 
ধ্র্শনৃত্রার্ আমদানি বিম কদফিলের সমঘ সরু হ’রে কশিক্ষের সময় "সাও 
বেড়ে ছবিক্ষের লময় চরম অবস্থায় পে ছয় । 

চৈনিঞ্চ লেখাস্ছঘায়ী কণিক্কই কুধাশ রাঞ্জাদের অধো প্রথম ভারতের 
আভান্তুরে রাঙ্জা বিস্তার করেল । ছিষ্টপ্লেন লাজ, বলেন ঘে, পক্চার 
ভার রাজাভুক্ত ছিল এবং পুক্ষপুরে ছিল স্ডার রাজধানী । বৌদ্ধ কিংবদশ্থী 
অনুযায়ী কশিক্ষ কাশ্মীবেরও অধিপ ত ছিলেন । তবে কহুলনের রাঞ্জ- 
স্তরক্ষিনীতে থে পরস্পরা দক্ষ, জুক্ষফ ও কণিক্ষের নাম আলোচিত হয়েছে, 
তাতে মনে হর বে, সেখানে ধথাড্রমে ছবিক, দক্ষ ও কণিক্ক অর্থাৎ আর? 
লিপির বাৰিক্ক ও তংপুরে ছ্িতীর কশিক্ষের কথাই বল। হয়েছে । এ ছাড়াও 
কথিত আছে যে, তিনি পহুলবদের ( Parthian৪ ) বিরুদ্ধেও জভিযান 
করেছিলেন | চৈনিক ও তিব্বতীয় লেখ। খেকে জ্ঞান) যায় বে, তিনি 
পাটলিপুআও জয় করেন । সিলভা) লেভি ( Sylvain Levi ) কর্তৃক 
সংগৃহীত একটি কিংবদন্তী অন্রধারী সাস্রাজ্োর উত্তরদিকে অভিযানের 
তচ্ছা প্রকাশ করায় মস্থি সার ও প্রজ্ঞাপুঞ্জের মধ্ো বিক্ষোভের সৃষ্টি তয় 
এবং বিস্বোছাম্থক পরিস্থিতিতে অন্ষ্থ অবস্থার কণিক্ষের অপদ্বাত মৃত্যু 
স্বটে । 

কণিক্ষের রাজনের প্রথম দিকের লিপিগুলি উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে 
পাওয়ায় কেট কেউ সনে করেন যে কণিক্ক প্রথমে এ অঞ্চলে কুলাপরাঞ্জ 
বিম কদফলের অধীনস্থ শাসনকঠা ছিলেন এবং রাঞ্চ লাভ ক'রে 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের দিকে দাস্রাঙ্া বিস্তার করেন। কিন্ত বিম 
কদ্ফিসের সুজার ক্ষরোষ্টীর বাবহার দেখে মনে হয় বে, ভার রাজা শুধু 
উত্তত্র-পশ্চিনের ক্ষরোষ্টী এলাকাতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল ; ভারতের অভান্তরে 
পরিব্যাপ্ত হয় নি । অতএব বিমের অধীনে কণিক্ষের শাসনকর্ত। থাকার 
প্রশ্ন ওঠে ন।। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশের তখন যদি বিশ কদফিসের 
সাৰ্বভৌম আধিপত্য থাকত, তাহলে তৎকালে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে 
বিমের নান না লিখে শাসনকত। কশিক্ষেত্র নাম লেখার যৌক্তিকতাও 
ঘাকে ন। । 

বৌদ্ধ কি.বদন্বীতে প্রায় অশোকের পরেই বৌদ্ধধর্মের পষ্ঠপোহক 
হিলাবে কশিক্ষের স্থান। কথিত আআডে. তিনি কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ ছরেন নি, বজ বৌদ্ধ কূপ ও বিজ্ঞারও [নিমাণ করিয়েছিলেন এবং 


কা 


ওল সখা] নচারাজ কপিক্ক ও প্রশ্নতাত্বিক তথা ১৮৯ 


রই নির্দেশে কাশ্মীরের কুুলবন বিছাত্রে { দতান্তরে জালালাবাদে ) 
একটি বৌদ্ধ মঙ্গালভা আহুত হয়। লপ্তম শতাব্দীতে হি্টয্েন পাড় 
কলণিক্ষের ঘে নল সমন্বিত স্তস্তেহ বর্ণনা দিয়েছেন এবং পরবর্তী আরব 
পধটকর) যার ভূয়লী প্রশংসা করেডেন, শেষপর্যন্ত পেশোয়ারের শাহজ্ী- 
কী-চেরিতে তার ধ্বংলাবশেল আবিষ্কৃত হয়েছে । এই ধবংসাবশেসে 
পাওয়। বুদ্ধাস্ির আধারে লিখিত “কশিক্ষের বিহার’ কথাটি ও তহুপরি 
জঅক্কিত বুক্ধের মৃতিটি “বদ্ধ ধর্মের প্রতি কনিক্ষেএ অন্থরাগ্ট সুচিত করে। 
কণিক্ষের প্রাথমিক মুদ্রায় শুধুমায় গ্রীক ভাধার বাবহার ও গ্রীক 
দেবদেবীর মৃতি চিত্রণ দেখে মানে তয় থে, বিলীয়মান শ্বীক সততার 
কেন্দ্রস্থল বাহলীক দেশেই তিনি জভিশিক্ত হন। বিন কদফিসের ঠিক 
পরেই যে ভার আবির্ভাব হয়েছিল, দে কথাও প্রায় অবিসন্বাদিত ; তবে 
বিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী ছিল. ত। শুধু আন্থমানসাপেক্ষ । 
বিম কদফিসের  তাআমুজ্বার গোৌণদিকন্থ দণ্ডায়দান রাঞ্মৃতির সঙ্গে 
কপিক্ষের দ্বর্ণ ও তাস মুদ্রার দণ্ডায়মান রাঞ্মৃতির সাদৃশ্য এত ঘনিষ্ঠ বে, 
মনে হয় কণিক্ক বিমের কোন নিক্টাস্ম্ীত ছিপেন_-এমন কি, এদের 
মধো পিতা-পুত্র সম্পর্ক থাকাও বিচত্র নয়। 

যাহোক, অভিষেক কালে কপিক্ষ চিরাচরিত শ্রীক প্রথার অন্ভলরণে 
ভার প্রাথমিক মুদ্রায় গ্রীক ভাষার বাধহার ও তদুপরি গ্রীক দেবদেবীর 
সৃতি সঙ্গিবেশিত করেন, কিন্তু স্থানীয় শিল্পীর আক সেই সব 
মূতিতে শ্রীক ভাস্কর্যের স্পষ্টত! ন! থাকায় বোধহয় পাশে পাশে তাদের 
নাম লেখার রীতির প্রচলন কর। হল্র। সম্ভবত এই সময়েই 
কণিক্ষ জরখুস্তরীয় (1 ) দেবদেবীর পৃঞ্জার্থে বঘলানের মন্দিরটি নির্মাণ 
করান । অচিরেই কণিক্ষের অধকার বিম কদফিলের অধীনস্থ উত্তরপশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব ছাড়িয়ে উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও সম্ভবত 
পাটলিপুত্ৰ পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে । ফলে দেখ! যায় যে, তার 
বন্ধা বিস্তৃত ও বহিৰ্বাণিঞ্জা সমৃদ্ধ সাস্মাজোর রাষ্টরভাব! হিস।বে অপ্রচলিত- 
প্রার গ্রীকন্ডাধার প্থান নেই ; এমনকি, উত্তরপশ্চিম ভারতের ক্ষরোষ্ঠী 
অক্ষরে লিখিত প্রাকৃত ভাষাও সেই বিশাল সাআজ্োর সর্বত্র বোধ- 
গদ্য নয়। এই অবস্থায় কপিক বাহলীকস্ত কুঘাণদের ভাখাকেই রাষ্ট্রভাষা 
হিসাবে গ্রহণ করেন এবং শিলিহীন সেই ভাষা! লেখার বাপানে পরিচিত 
আক বণুমালার অক্ষরের প্রয়োজনমত সংস্কারে ক'রে বাবার করেন। 


১৯০ ছতিছাস [ ১ম শু 
এইভাবে শীজই কশিক্ষের দ্বিতীর পরার মুক্র। থেকে গ্রীক ভাবা অপলারিত 
হারে জস্থপারি ঘা'হ্বলীকের স্থানীয় ভালা প্বত্তিত ও সাত্র'প্োোর নানাস্থানে 
পূজিত নানাধর্নের দেবদেবীর সৃতি ও নাম সঞ্জিবেশিভ হয়। শাসন- 
বাবন্থার সুবিধ:র ভন্তে র:জ্বানীও পুঞ্লপুরে স্থানান্তরিত হয়! বি 
কঙকিসের লমর খেকেই কুঘাণশাসনেধ আঞ্চলিক কেন্দ্র মথুরানসধী 
কণিক্ষের লময় শুধু শাসন ব্বস্থারই নয়, লংক্কৃতিরও কেন হ'য়ে ওঠে । 

পৰিশেসে কশিঙ্ক বৌদ্ধ ধর্মানুবাসী হয়ে ওঠেন ও পুরুষপুরে বৌদ্ধ 
বিগ্ুর ও মঙ্গাকৃপ নির্ধান করান ও বৃদ্ধ মুতিযুক্ত মুদ্রার প্রচলন করেন৷ 
বলা ধান্ধলা, ষ্ঠার মুত্রাতে এবং তারই নিমিত পুরুষপুর বিহারে প্রতিষ্ঠিত 
বুদ্ধান্দিব আধারে শক্ষিত বুদ্তমৃতিই সম্ভবত বুদ্ধের প্রথম ও প্রাচীনতম 
মানবিক প্রতিকতি ( anthropomorphic form )1 বাহঁছোক, 
বৃদ্ধ প্রবতিত ধৰ্ম সংস্কারে তিনি মনোনিবেশ করেন। ডর এই ধর্মমত 
পরিবর্তনের ফলে ও কুষাপশাসনের কেন্দ্র ভারতের অভান্তরে স’রে 
ক্জালায় তার সুতার আট বছরের মবোোই ( কুখাশান্দের ৩১ বর্ষে ) তঙ্িনিত 
বালানের জরবৃন্রীর ( ? ) দেবতাদের মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে। 
অভিষেকের ত্রয়ো‘বংশ বদ্ধরে সম্ভবত্ত কপিছ্ষের অপমৃত ঘটে এবং অডিট 
ছবিষ্ক রাঞ্যান্ডিবিক্ত হন । 

কণিক্ষের নামা্ছিত প্রত্থলিপি ও মুত্রার প্রাপ্তিস্থান এবং আাল্বিরুনীর 
লেখা ও বৌক্ষগ্রন্থের প্রমাণ খেকে মনে হয় যে, তিনি শেষ পর্যন্ত উত্তর 
আফলানিস্থান ও তার পাশ্ববর্তা মধা এশিরার কিছু অংশ, উভ্তরপশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও বিহারের অংশবিশেষ 
এবং লদ্ভবত সিন্ধু প্রদেশ» শুজ্ররাত ও রাজস্থানের কিয়দংশ আরছে আনতে 
সক্ষম হন | বঙ্গদেশে প্রাপ্ত মুত্রাগ্ডলি বোধহর বাশিজ্য ব্যপদেশে নীত 
ভয়েছিল। 

কশিক্ষের বিশাল লাআজ্েস শাসনবাবন্থা সম্ভবত পাৱসিক প্রথার 
সম্পাদিত হুস্ত। তার তৃতীয় বর্ষে উৎকীর্খ সারন!খের বুদ্ধবূতির লেখা 
থেকে জানা যায় ঘে, এ অন্গলের অহাক্ষত্রপ ( ০৮০৭০৮ ) ও ক্ষত্রপ 
( lieutenant -Eavernor ) ছিলেন খর পল্সান ও বলস্ফর । জেডা ও 
ঙাশিক্যালার লিপি থেকে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ক্ষত্রপ লিজক ও বেশপশির 
কথা! জানা যায় $ এ অঞ্চলেই কশিচ্ষের দপ্ডনায়ক ছিলেন পল ও নবকগ্ধিক 
(গা ) ভিলেন গ্রীক অপিসল (45605115095 ))  পন্চিমভারতের 


তয় সংখা] মহ।রাজ কপিক ও প্রত্থভাক্িক তথ্য ১৯১ 


ভূমক-নহপান ও চষ্টন-কপ্রদামল প্রভৃতি শক জ্ঞাতীঘ মহাক্ষত্রপ ও 
ক্ষত্রপর। সম্ভবত প্রথমে কুষাণ সড্রাটদেরই শাসনকর্ভ। ছিলেন এবং 
তাদের শিলালেধ ও মুস্রাহ কণিষ্ষ প্রবতিত অব্দ সুদীর্ঘকাল ব্যবন্ধত হয়। 
অকাটা প্রমাণ দেওয়া সম্ভব লা হলেও বঠমানে বনু পণ্ডিত মনে 
করেন যে কলিন্ধ প্রবতিত গে অব্দের অন্তত ৯৮ বর্ষ পর্যন্ত কুষাণ সম্রাট 
বান্ছদেবের নাম জড়িত, সেই অনব্দেরই প্রার ১০* বর্ষ থেকে অন্বত 
৩১৯ বর্ধ পর্যন্থ কুঘাণ লাস্রাঙ্যের দক্ষিণ পশ্চিন দিকে শক মহাক্ষত্রপ ও 
ক্ষত্রপর। গা্দের মুদ্রায় ব্যবহার ক'রে গেছেন, এবং শকদের দ্বারা তিনশো 
বছরের ওপর বাবন্যত হওয়ার ভাত নাম হয়েছে “শকাব্দ । তাহ'লে 
বলতে হয়, কলিক্ক খৃষ্টীয় ৭> জব্দ থেকে ১০১ পর্যন্ত রাজস্ব করেন । 
গ্রান্থপন্ধী 
0) V. A. Smith, Early History of India (1924). 
(a) Age of Imperial Unity (1951), Ch. 1X. 
(e) Comprehensive History of India. vol. II, oh. VIM. 
(8) Joummal Asiatigue. vol. CCILIX (1961), ‘“Insoriptions do Bao- 
triane", pp. 103 6. 
(2) Bulletin of ths School of Oriental and African Studies, vol. 
XXIII (1960), ‘The Bactriau Inscription", pp. 47 f. 


মধাকালীন ভারতে কাজীর ভূমিকা 
উ্রীজগজীশ নারায়ণ সরকার 

খৃ: সপ্তম শতান্দীত্ত পল্সগন্থর মহ্ন্মদ ও প্রথম খলিকাগশ নিজেতাই 
বিচার কাধ দস্পন্ন করিঙেন কিন্ত রাঞ্জোর বিভিন্ন অংশে ইহার বাবস্থা 
করিতেন স্থানীয় শাসক ও পছ্াধিকারিপণ ( বিশেষত: পুলিশ )। সাম্রাজ্য 
বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই বাঃন্থার পরিবর্জন আবশ্যক হয়! পড়ে । খলিফা 
ওমরের লমর হইতে বিচার কার্ষের জন্য বিশেষ প্রতিনিধি ( কাজী) 
নিযুক্ত হান । কাজীগণ ফকীহ, জোশীছূক্ত ছিলেন ও শালকের মগ্রির 
উপর নির্ভর করিতে হইত বলিয়া কখনই ন্বাতস্্রা লাভ করিতে 
পারেন নাই। 

সুল্পিন অংউনান্থলারে বে বিচারক দেওয়ানী ও ফৌজ্রদারী মামলার 
বিচার করেন কিনিই কাজী । কিন্ত ইন্রামিক রাষ্ট্রের শৈশবের এই বাবস্থা 
বহুদিন পূর্বেই পরিতাক্ত হয়া গিয়াছিল। কাত: মূরিম প্রাচ্য 
আইন হই ভাগে বিভক্ত । ধর্মস-ক্রান্ত বাৰতীর মামল। কাজীর বিচারাধীন, 
ধর্বনিরপেক্ষ ( 5e০৷laএr ) মামলা! অন্যান্য বিচারকপপের এলাকার 
শড়ে। দেশ-কাল-পার ভেদে কাভীর মর্ধাদাল্প তারতম্য থটিয়াছে। 

ধর্বশাস্ত্রামুলারে পণ্ডিত, নির্দোধ (আদল ) পবিত্র, আইলজ ব্যক্তিই 
কাজী হইতে পারিতেন । কিন্তু শফী বাতীত মুর্রিম আইলের অন্য সকল 
অতবাদামুযায়ী একজন নিরক্ষর ব্যকিও বিধিবৎ কাজীর কার্য সম্পন্ন 
করিতে পারে কেন না “কাণ্রীর কাজ কেবলমাত্র ক্ন্সের মতামতের উপর 
ছকুম জারী করা” । প্রথমে নিয়ম ছিল বে কান্জী পবিত্র উৎস হইতে 
নিজেই (মুজ্রঙ্ব্দি কিদাবে ) আইন নিংস্থঙ করিতে পারিবেন। কিন্তু 
পরে কোন কাজীছ আইনের শ্বকীর ব্যাখ্যা করিবার যোগা বলিয়া 
পরিগ্গপিত হ’ন নাই । তাহাকে প্রাচীন প্রামাশিক মনীষীদের হীমাংলাকেই 
শ্িরোধার্য করিতে হয় এবং ইহার নঙ্রীর তাহার লম্দুখে বিনি তুলিয়া 
ধরিতেন তাহার নাম ছিল নুকফভী ( আইন ব্যাথ্যাত! )। স্মতরাং কাীকে 
ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকে (কিক্গ ) লিখিত নিল্মাবলীই অন্থলরণ করিতে 
চটক । 


ওয় লংখা! ] মবাকালীন ভারতে কাছীর চুহিক। ১৯৩ 


মকদ্দমা বিচাত্র কণা) বাতীত কাঞ্জীকে বামিক সংস্থান গুপির ( ওপ্লাক্স ) 
ও অনাথ, মূঢ় ও অগ্যান্ত বাক্তিদের বিষম লম্পণ্রির তবাবধান ও 
(পূরুষ ) জআসত্মীয়বিহীন শ্ত্রীলোকদের বিবাহের চুক্তিপত্রও যুসাবিদা 
করিতে হইত । 

মুল্লিম সমাজে বিচার কার্য এক ধর্বনিষ্ঠ জার্ধ বপিঘ। পণ! কর তয়। 
প্রত্যেক জিলায় যোগা ব।ক্িকে কাজী নিযুক্ত কর শালন'ধিকারীর কাবা 
ছিল। সৈশ্যাদের দণ্ড একজন পৃথক কাজী ( কাজী-ই-’সলকর ) নিযুক্ত 
হইতেন। 

কাকীর শ্বাধীনত! রক্ষা করিবার জন্য অনেক বাধ'লিলেধ থাকিত। 
কিন্ত সিন্ভান্তান্ুখায়ী সাদ্শে উপনীত হইতে বহু কাঞ্জীই পারেন নাই । 
লেইজন্য মূল্লিম পণ্ডিতগণ কাভীকে emer€৫দ০7 ( সগত্য! ?) কাজী 
হিসাবে গপ্য করেন। অর্থাৎ উত্তমের অভাবে লোকে অধমের নিকটই 
যাইতে বাধা হর়। বিধিবৎ কার্ধপ্রণালীতেঈ কাঞ্জিকে বিচ্যৱালয় 
পরিচালিত করিবার জন্ নির্দেশ দেওয়া হইভ। প্রপানতঃ দরিদ্র বাক্তিগণ 
যেন অবাধে তাহার লাল্লিধা লাভ করে। সেইঞ্জন্য কোনও উন্মুক্ত স্থানে 
( যথা মলিংদ ) ঘেন আদালতের বৈঠক্ক বসে । ব্বিতীয়ঙঃ উভয় পক্ষই 
যেন তাহার নিকট নিরপেক্ষ ব্যবহার পার । তাহার রার উভয় পক্ষকেই 
চূড়ান্ত মানিতে হইত । ইহার বিরুদ্ধে কোন আআসীল থাকিত ন।। কাছীর 
বিচারালয়ে কোন জিশ্মি বা অন অ-সুললমান বাক্তির সাক্ষা বৈধ বলিয়া 
স্বীকৃত হইত না। 

ভারতে তুর্ক-আফগান যুগে বিচার বিভাগ ( দিওয়ান-ই ধঙ্গা ) ছিল 
অত্যন্ত দুর্বল । সুলতানই ছিলেন বিচারের উৎল ও ডঁগাকে কোরাণ 
লিখিড আইনের মর্ধাদ! রক্ষ! করিতে হইত । তাহার নিম্নে ছিলেন 
প্রধান কাজী (কাজী উল্কুজাৎ, কাজী উল্‌্মমালিক )। ১২৭৮ খ্বষ্টাব্দে 
সদর-ই-জাহানের পদ স্ষ্ট হইলে তিনিই স'আাজ্যের প্রধান বিচারক 
হইলেন । তিনি কাণ্জী নির্বাচন ও ধর্ম বিষয়ক ব্যবস্থা! তদারক করিতেন । 
ইহা ব্যতীত প্রধান কাজীরও অনেক কার্য সম্পরজ্জ করিতেন। কিন্তু 
এই ব্যবস্থাস গোলমাল হুওয়'য় আলাউদ্দীন ( ১২৯০-১৩১৩ ) একছনকেই 
( কাণ্ধী সদকুদ্দীন আরিফ ) তুই পদেরই ভার দেন। পরে ফিরুজের 
(১৩৫১-৮৮) সময় ইহ! আবার বিভক্ত হুল । ধর্ম সন্বন্ধীয্প মামলায় 
বিচারের অগ্ত সদ উস্‌ সুদূর ও মুফতী সুলতানকে সাহাঘা করিতেন | 


১৯৪ ইতিছাল [১ম খণ্ড 


লৌকিক মামলার সাহারা করিতেন শুবান কাজী। পদ ত্ঃটি ধু 
হইলে একই বাক্তি হুইক্ষপে হ্থলভানকে সাঞাহ্য করিতেন । অবে সদর 
-ই-জজান ব্্লংক্রান্ত ব্যাপারে অধিক বাত্ত ঘাকাত জস্ত, ভাঁছার বিযুক্তির 
পরও পাধান কাজীকে মুক্ষতীত সহাপ্রতা লল্লা বিঢারকাথ নির্বাহ 
করিতে ও প্রাদেশিক বিচারক্গণের আক্টপ শুন্তে হ₹ইত। তবে 
প্রকৃতপক্ষে শ্রলতানই বিচার বিভাগ শাসন করিজেন এবং কাজীর 
ক্চার সংশোধন করিতে পারিতেন । 

প্রত্যেক প্রদেশে ও প্রতোক জিলাতে এক এক জুন কাজা। ঘাকিত। 
বড় শহুরে একজন স্ঞামীর-ই-দাদ খাকিতেন। কিন্তু ছোট ভোট শহরে, 
্রামে বা পরপশার কাজী থাকিত কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। 
প্রাদেশিক কাঙ্ী প্রদেশের অন্যান্ট কাজীদের কার্য তদাএক করিতেন । 
রাজন্য বিষয়ক সাসপ। ইহাদের সৰীনে থাকিত লা। 

মুখণ যুগে সত্রাটের আদালত সবব্বোচচ আল্ীল আদালত ছিল। 
আবুল ফঞ্ল বলেন থে সম্রাট দর্বশক্রিযান হলেও একঞ্জনের পক্ষে 
সমস্ত কাজ করা অসম্ভব ছিল; সুতরাং একজন বিচক্ষণ ও নিরপেক্ষ 
পছাখিকারীকে বিচার শক্তির ভার অর্পণ কর। সমীচীন । অতএব 
প্রথমবারের (first instance ) মকদ্দমা বিচা/রর জন্য একজন 
কাভীর প্ররোজ্ন হত । সাড্রাজোর প্রধান কাজী (কাজী উল্কুজাং ), 
বিচার বিভাগের প্রাধান, সড্মাটকে বিচার কার্ধে সাতাধ্য করিতেন, 
ভাঙার সঙ্গে বাইতেন ও টচিৎ ও নিপুশ বিচার কাধের আন্ত উত্তরদায়ী 
খাকিতেন | প্রাদেশিক আদালত হইতে মামলার আপীলও ভাতার 
নিকট আসিত । নিযুক্তির পরই মামপাণ্ড সমস্ত কাগন্ পত্র ও রারবহ্ির 
(কিতাব-ই-ছুকৃম ) ভার লও, জেল পরিদর্শন কতা ও বন্দীদের অবস্থা 
বিচার কণা সাভার অশ্যতন কর্তধ্য দ্বিপ । বিচারে দ্বিতীয়গার চিন্তার 
আবস্ষকতা সম্বন্ধে আবুল ফজল তদন্ত শেষ করার পর পুনর্ধার বিচার 
করিবার উপদেশ দিয়াছেন । সম্রাটের অস্রমতি লই! তিনি স'আগোর 
বিভিন্ন অৰে অধান কাজী নিঘুক্ত করিতে পারিতেন। সম্রাটের আদেশ 
ব্যক্চিরেকে তিনি কাহাকেও মৃত্যুদণ্ড দিতে পারিতেন ন। | সগ্রাট একাবিক 
কাজী নিধুক্ত করিলে প্রভোকের করনীয় কার সুনিন্দিষ্ট চইত ।  ইঠাদিগকে 
কাজী ও মীর অদল বল! হটভ। প্রত্যেক বড় শঙবে উপহার! উভ্ভরেই 
খাকিতেন। সড্রাট সৈশ্যের জন্য এক কাজী-ই অন্কর নিতুক্র করিলে মীর 


তয় সংখা] সধাকালীন ভারতে কাছীর ভূক! ১৯৫ 


দলও ঠাছার অনুসরণ করিত । কাজী'দের নিযুক্তি রাজধানী, প্রাদেশিক 
রাজধানী ও অন্যান্য বড় শহরেই হইত এইক্সপ একটা ধারপা আছে । 
অবশ্য প্রতেক প্রাদেশিক রাজধানীতে প্রপান কাজী আরা নিযুক্ত কাজী 
খাকিত। কিন্তু তাহার অধীনে কোন নিয় অথবা প্রাথসিক আদালত 
খাক্ষিত না এবং কোন গাদেশিক আলীল কোর্টও থাকিত ন!। স্যার 
যহুনাথ সরকার বলেন যে প্রতোক বড় নগরে, ফৌঞ্দারীর কেন্দ্র স্থলে ও 
আদিকাংশ সুললমান অধূাসিত গ্রামে ও গণুগ্রামে বা কদবার একজন 
কাজী নিযুক্ত হইত, কিস্ত ছোট শহরে ও সমস্ত গ্রামঞ্চলিতে ক্টোন 
কাজী ছিল না। পেখালের কোনও আবেদনকারী বনী ও উভোক্ী হইলে 
শিকটপত্তাঁ কারীর নিকট নিজের মামল1 লইয়। যাউতেন । কিন্তু ইবন 
হাল।ন দৃঢ়ভাবে বলেন তে কাজী ছোট ছোট ক্ষেত্রে, কলঝার ও 
পণ্গশাতেও নিযুক্ত হইতেন , অবশ্য গ্রামে নয়। ডাঃ বেনী প্রসাদ বলেন 
যে ছোট শঠরগুলি ও প্রতোক গ্রামেও কান্জী থাকিও । এ সম্বন্ধে আবুল- 
ফঞ্জল নীরব, তবে মিরাৎ-ই-আহমদী হইতে জান! যায় বে প্রাদেশিক কাজী 
ও কসবার কাজী প্রধান সদর দ্বারা নিযুক্ত তইত। হয়ত ইহাতে 
শাসনক্ষেত্রে ধর্মলংক্রান্ত প্রভাব স্থচিত হয়। কিন্তু কসবা ও গ্রামে আর" 
অদলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় লা। তখনকার অর্থ নৈতিক ও 
সামাঞ্জিক অবস্থার কথ! বিবেচন। করিলে হয়ত ইহাই মনে কর! স্বাভাবিক 
বে মক্দ্দমার বেশী প্রয়োঞ্জন ছিল লা। 


মুঘল যুগে কাণ্জীর নিদ্দিষ্ট স্থান স্পষ্টতঃ বর্ণনা ঝরা সম্ভব নহে; 
কেন না কোথাও তাহার অধিকার সীম! নিশ্চিতরূপে লিখিত নাই । 
ওলন্দাঞ্ পর্যটক Van Twist ( ১৬৪৮ ) ও ইরোঞ্ ডাক্তার Freyer 
(১৬৭২) এর বিবরণ হইতে ইহা মনে হয় যে কাণ্রী মুত্রিম আইনজ্ঞ বলির 
মামলায় প্রশাসকবূগগর সহিত ( যথ। সুবাদার, কৌজদার 
ৰ! কোতোগাল ) যুক্ত থাকিয়া! কোরৱাণ লিখিত পির্দেশের সঙ্গে বিচার 
বিধানের সামজন্ত রাখিতেন। কিন্ধ মুঘল যুগে ইহা সাধারণ পদ্ধতি 
ছিল না। লিন্ধান্রাগ্রলারে কাজ'র কর্তব। ছিল জুরীত কাধ করা--অন্যের 
নিকট হইতে আইন লইগ্া কোন বিশেষ মামলার আনীত লাক্ষ্যের 
ভিতর উপর রা দেওয়া । মুফতী আইন বাখা। ও প্রয়োগ করিতেন, 
কাজী তাহা কার্যে পরিশত করিতেন। কাজীত প্রস্তাবিত রা পূর্ব 


১৯৬ ইতিহাস [১ম খণ্ড 


নজীরের বিরুদ্ধে হইলে সুক তীর তাহ উপরওয়ালা কাজীর নিকট সবিনত্রে 
নিবেফন করা কর্তবা স্বিল। 


কাভী হিণ্চু ও মূললমান উভগ্গেরই দেওয়ানী ও কৌন্রদারী মামলা 
বিচার করিতেন । শুধু মুসলমানদের মধ্যেই মামলা নহে, একপক্ষ 
সুললমান এক্টরূপ মামলাও । হিন্দুদের মানল! হইলে কান্রীকে শাহাদের 
প্রথা ও আচার বাখহার বিবে€ন! করেতে হইত । 


মুল যুপে কাজীরা প্রশালকদের ( Executive ) নিকট 
হইতে যথেষ্ট সাঙাবা পাইতেন ন!। ফরাদী পর্যটক বানিয়ের মতে 
“ঞ্জারসীবদার গবর্ণর ও র'জ্ব্ব-ইজারাদার দ্বারা নিগৃহীত হতভাগা? 
জনলাধারণকেে ( কুষক, কারিন্সর, দোকানদার ) রক্ষা করিবার পর্যাপ্ত 
ক্ষমতা কান্ভীদের দেওয়া হইত ন!। *"'স্ুবাদারই স্বৈর শাসনকর্তা । 
প্রাচো দূর্বল সীড়ি:তের কোন আশ্রতই নাট। বিবাদ নিস্পত্তি কিতে 
পারে এনন একমাত্র আইন হু’'চ্ছে গবর্ণরের বেত্র ও মঞ্ি।'” কিন্ত 
এখানে বানি'্ে কেবল রাজন্য সংক্রান্ত পীড়ন ও প্রশাসকবর্গের অত্যাচারের 
কথাই বলিয়াছেন বলি মনে হয়; কেন না ধর্ম সংক্রান্ত আইনের 
বাপারে নি্:সন্দে:গ কাজীর নতামতট ছিল প্রধান । 


যদিও কাণ্রীর) বহুলাংশে পণ্ডিত ও আইনন্ত ছিলেন, তথাপি নীতির 
দিক হটতে নব নিযুক্ত কাভীর প্রধান ও ব্বপরিহার্য গুণাবলী ছিল সাধুতা, 
নিরপেক্ষ, ধাতিকত। ও কর্ণ নৈপুণ্য । কাজীর কর্তবা ছিল ছুই পক্ষের সন্মুখে 
বিচার করা, কোন উপচৌকন বা পারিতোবিক প্রহণ ন! কর।” আমোদ” 
প্রমোদ ৰা নিমন্তরণে যোগদান ন! ঝরা এবং দারিজ্রাকে গৌরব মনে করা । 
কিন্তু কার্যত: কান্ডীরা কদাচিৎ এই উচ্চ আদর্শে অনুপ্রানিত হুইতেন। 
পক্ষান্তরে অতিরিক্ত ক্ষমত| পাউয়া ও দারিব্বহীন ভাবে তাহা ব্যবহার 
করিগ়। সাহারা এই বিভাগকে ছুনাতির এক বিশাল ক্ষেত্রে পরিণত করেন। 
কতিপর স্মরনীয় বাক্তি বিশেষ ঝ/তিরেকে মুঘল যুগে অধিকাংশ কাজীই 
উৎকোচ গ্রহণের জক্য কুখ্যাত ও এই বিভায় পারদ ছিলেন । প্রাদেশিক 
ও কেহশ্দীর কাছীদিগের পদও প্রাপ্ত উৎকোচ প্রদানে কিক্রীত হইত। 
উট্টরোপীয় পর্যটকগশ ( যথা, পেলসার্ট, বাপিনে ইত্যাদি ) দৃঢ় স্বরে 
কাজীর হুন্ণৃতির নিন্দ। করিয়াছেন । এমন কি আবুল ফজলও কাজীদের 


শপ সংখা। ] মধাকালীন ভারতে কাজীর ভুনিক! ১৯৭ 


সম্বন্ধে মন্তবা করিয়াছেন যে “ইহার! নাগ্যভার নিদর্শন ব্ৰক্ূপ পাগড়ী 
পরিতেন কিন্ত অন্তরে দ্রনীতিপরায়ণ চ্ছিলেন; অধিক কুলের আ'স্ডিন 
পরিতেন কিন্ক অনুবুদ্ধি (ছিপেন ।” আকবর কাজীর ভ্রট্টাচার প্রতিরোধ 
কলে দৃঢ় উপায় অবলম্বন করেন কিন্ত তাহার প্রচেষ্ট। বিশেদ ফলপ্রস্থ 
হয় নাই । ডূন্বামীদের নিকট হইতে পুদ লওয়ার জন্য তিনি কয়েকঞ্জন 
কাজীকে পদচাত করেন, কয়েকজনের পদমর্ধাদা ও বেতন অবননিত 
করেন ও সুবাদারদের চিহ্নিত কান্জীদের উপর নঞ্জর রাখতে স:দেশ 
দেন। তথাপি আকবর কাজীদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারেন নাই। 
জাহাঙ্গীর ও শাঠজাহানের সময় এই ব্যবস্থাষ্ট প্রচলিত ছিপ । আওরঙ্গক্রেবের 
রাজন্ধের প্রথম প্রধান কাজী আবহুল ওহব বোহর! এত অষ্ট ছিলেন ছে 
১৬ বৎসরে মণিনুক্তা ও মূলাবান সামগ্রী ব্যতীত ৩৩ লক্ষ টাক! সক্চর 
করেন। তাহার পুত্র শেখ উল ইসলাম ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত) 
তিনি তাহার পৈতৃক অর্থেহ অংশ দান করিশ্! দেন ও প্রথাঙযায়ী নামুলী 
উপহারও গ্রহণ করিতেন ন।। ১৭০২ খৃষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব আদেশ দেন যে 
ভবিষ্যতে দেওয়ানী আদালত দেওয়ানী মঙ্াপিম্‌ (আঅভাচার) নামে অভিহিত 
হইবে । শ্রষ্টাচার বাতটত কাজীগণ কার পরিহারও করিতেন । গুজরাটের 
কাজীগণ সপ্যাহে তিন [দন ছুটি উপভোগ করিতেন, মাত্র ছুই দিন আাদালতে 
বলিতেন ও অন্য তুই দিন সুবাদারের নিকট যাইতেন ( প্রার ১৬৭১ খৃঃ) । 
ইঞ্ছাতে চমৎকৃত হইয়া শাওরঙ্গজেব দেওয়ানকে নিয়লিখিত কর্ণ তালিকা 
দিয়াছিলেন হ সপ্তাহে পাচ দিন আদালত ( সু্যোদয়ের প্রায় ১ ঘন্ট। 
পর হুইতে মধ্যান্ছে সুর্য পশ্চিন গগনে হেলিতে আরম্ভ করিলে ), 
এক দিন ( বুধবার ) স্থধাদারের নিকট ও মাত্র একদিন ( শুক্রবার ) ছুটি । 


হয়তে। কাজীদের খর্বাকৃত প্দমর্ধ্যাদ। ও বেতন কতকাংশে হন্শৃতির 
কারণ হুটয়াছিল। হয়তো! বিদেশী পর্যটকদের বিবরণে অত্যুক্তি দোষ 
থাকিতে পারে । সম্্টগণ লঙ্রাগ থাকিয়া নিযুক্তি ব্যাপারে লাবধানতা 
খবলম্বনল করিতেন। মকদ্দমার সীমিত সংখা, সস্্রাটের নিকট সোজ। 
কোন মকদ্দম। লইয়! বাইবার সুবিধা, স্ববাদার, দেওয়ান ও ৰক্লীর সহিত 
কালীর একত্র শুনানী ব্যবস্থ। হ€তে! কাজীর অ্টাচারের ক্ষেত্র (পরিমিত 1) 
লঙ্ধীর্ণ করিয়া দিত ॥ বানিয়ে নিজেই মন্তব্য করিয়াছেন ““এদিয়ায় বদি 
কোখাও সুবিচার হল্স, ভাঙ্গা নিয়স্রেমীর মধ্য ত সকলেই সমভাবে দরিজ 


১৯৮ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 
ৰলিয়। তাছার! বিচাএকদের উৎকোচ প্রদান ও মিখা! সাক্ষী ক্রয় করিতে 
অসমর্থ ॥” তথাপি ইহা ব্বীকার করিতেই ৪ুইবে তে বিচার পদ্ধতির 
সৰাপেক্ষ। বড় ও প্রভাক্ষ চুর্বণত। ছিল৷ কাজ্ীপপের অসাধুত।। প্রবাদ 
আছে বে কাজীর কুকুরীর সংকারে যোগদান করিত লমন্ত নগর, 
কিন্ত কাজীর সাতে একজনও লাপরিক ভাছার শবাধার অন্গপমল 
করিত না। 


খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস 


জব্সমলেন্দু দে 

[ সম্প্রতি ভারতের জ্রাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে হে সব গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়েছে তাতে মুললিম লীগ ও সাম্প্রদায়িকতা সম্পর্কে বিশদ আলোচলা 
থাকলেও খাকসার আন্দোলনের ইতিহাস বিশেষ আলোচিত হয় নি। 
কয়েকটি গ্রন্থে উল্লেখ পর্মস্ত করা হল্পনি 1 অথচ খাকসার আন্দোলনকে বাদ 
দিয়ে সমসাময়িক কালের ভারতীয় মুসলমানদের সূনিক! যথাযথভাবে বিশ্লেষণ 
কর। সম্ভব নয়। তাছাড়া একথাও ননে রাখা দরকার বে, খ্াাকসার 
আন্দোলনের প্রবর্তক এনায়তুল্লা খান ভারতীয় মুসলমানদের নধ্যে বিদ্যা ও 
পাণ্ডিতো অনক্গসাধারণ ছিলেন । খাকসার আন্দোলনের সামগ্রিক রূপ তুলে 
ধরার উদ্দেশে এই প্রবন্ধের সূত্রপাত । আমি উদ্বধ বা আরবী ভাষা জানিনা । 
কিন্তু এনায়তুল্ল৷ খানের প্রায় সব রচনাই উত্দ্ ভাষায় এবং সানা্য কিছু রচনা 
আরবী ভাবার লিখিত । কাজেই অপরের সাহায্যে উদ্ধ” থেকে প্রয়োজনীয় 
অংশ অনুবাদ করেছি । কলিকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে এলাযতুক্লা খানের 
যেসব গ্রন্থ আছে তা থেকে এবং উর্দকোব থেকে এনাবতুল্লা খালের বর্তব্য- 
বিষয়ের সারাংশ অনুবাদ করে মিঃ এস, এম, হাসান ( এসিক্ট্যাপ্ট লাইক্রেরীল্লান 
জাতীয় গ্রন্থাগার ) আনাকে এই প্রবন্ধ রচনায় সাহাবা করেছেন কোরাপের 
মূল বক্তব্যের সংগে এনারতুল্লা খানের চিন্তার যোগস্থত্র সম্পর্কে ভার সংগে 
আলোচনা করে আমি উপকৃত হুরেছি। এই প্রবন্ধে এলারতুল্লা খান, 
খাকসারদের মতবাদ, আন্দোলনের বিস্তৃতি ও ব্যর্থতা ইত্যাদি বিষন্প নিয়ে 
আলোচনা কর! হল । ] 

এনাদতুল্লা খানের পরিচয় :_ ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগষ্ট অম্ৃতসরে 
এক অভিজাত পাঠান পরিবারে এনায়তুলা খান জন্মগ্রহণ করেন ।১ তীর 
[পিতা আতা মোহাম্মদ খান অম্বৃতসরের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। 
31 Urdu Encyclopaedia, Karachi, 1263. P. 1432; 

Hiralal Seth, The Khaksar Movement Under Searchlight aud 

the Lilo Btory of ils loader Allama Mashraqi, Lahore, 1943, 

P. 14. 


FE] 





২** হতিছাল [ ১ম খগশু 


ছাত্ঞজীবলে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচন্ত দিয়ে এনারতুল্ল। বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীণ 
ছল । তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্ঞালতের পনিতশাস্ত্রে এম, এ. পরীক্ষান্ত প্রথম প্রান 
অধিকার করেন ।২ তারপর তিনি উচ্চশিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে গমল করেন। 
১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সেখানে পড়ান্ডন! করেন ॥ 
১৯০৮ শ্বষ্টাকে ফ্রাইষ্ট কলেজের পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ করেন। ১৯০৯ 
জ্রীষ্টাব্দে অঙ্কশাক্্ে ট্রাইপোস* অনাসের পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার 
করেন এবং 'রাক্ষলার' উপাধিতে ছুধিত হন ॥ তিনি প্রাচ/-প্রতীচা আরবী 
ও পাশী উ্রীউপোসে প্রথন শ্রেণী প্রাপ্ত হন । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অনাস-সহ 
কি, এস. সি পরীক্ষান্ত উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলেজ্জ থেকে পুরক্কার লাভ করেন । 
১৯১২ খ্রীষ্ঠাকে এলায়তুল্লা 'নেকানিক্যাল সায়েন্স ট্রাইপোস' পরীক্ষার উত্তীর্ণ 
হয়ে ববি-ই' উপাধি লাভ করেন 'Westminster Gazette’, ‘Star’ 
ও ‘Yorkehire Post’ প্রভৃতি কাপঞ্জে ভার কৃতিত্বের খবর প্রকাশিত হয়)” 
এনাবতুলস স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর একটি ভারতীয় দেশীয় রাজ্য থেকে 
খুব মোটা বেতনে মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত হবার 'আনম্্রণ পান ॥ কিন্তু তিনি তা 
গ্রহণ করেন লি।* শিক্ষকতা সম্পর্কে তার আগ্রহ বেশ ছিল। ১৯১৩ 
খ্রীষ্টাব্দে তিনি পেশোবার ইসলানিয়া কলেজে ভাইদ্‌-প্রিন্সিপ্যালের পদে 
নিযুক্ত হুল । ১৯১৬ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন । তিনি 
এ কলেজের প্রিন্লিপালও নিযুক্ত হন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৯ 
বষ্টা্দ পর্মস্ত তিনি পলিটিক্যাল ডিপার্টমেপ্টের আগার সেক্রেটারীকপে দায়ি 
পালন করেন ॥ ১৯২০ শ্বষ্টাব্দে তিনি পুনরার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 
ফিরে আসেন এবং Eucati..n Service-এর সভপদ লাভ করেন। 
এ পে থাকাকালীন তিনি 'পেশোদ্পার ট্রেনিং কলেজ’, “গবর্ণবে্ট হাই স্থল’ 
ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের অধাক্ষরূপে কান্ত করেন । এই সময়ে তিনি উত্তর 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ক্ষুলসমূহে মুসলিন ছাত্রদের আন্ত কোরাণ শিক্ষার 
প্রচলন করেন । এতে মুসলিম সমাজে ভার সন্মান খুব বৃদ্ধি পায় ।* 
Ai 8807 Ibid. 
ol Ibid; Ibid. PP. 14-15; ভা: কে, এল, ইসলাষ, আমীর আল্লামা 
যশরেকী ও খাকলার আন্দোলন, কলিকাতা, ১৯৪৪. পুঃ ৮-২৫ ) 
21 Hiralal Feth, The Khakaar Movement, P. 15. 
«1 Ibid. PP. 15-16; ভা কে, এন, ইসলায” আমীর হাল্লাষা বশরেকী, 
পু:>৪-১০; Urdu Encyclopaedia, p. 1822. 
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১৯২০ শ্বষ্টান্দে সীমান্ত প্রদেশে একটা সনস্তা দেখা দেখ ।  উত্তর- 
পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানগণ ভারতবর্ধ পরিত্যাগ করে কাবুলের 
দিকে ‘হিজ্ঞরত’ অৰ্থাৎ দেশত্যাগ করতে আরম্ভ করেন । এনাধতুল্রার সাহাবে 
ইংরেজ সরকার এই "হিজরত" বদ্ধ করবার চেষ্টা করেন। ডাকে “তারা 
উপাধিতে সুবিত করা হন্ত । অসঙ্ঞববন্ধ মুসলনান সনাচ্ছ "হিজরতের" দ্বারা 
কোনাই লাভবান হবে ন। বুঝতে পেরেও এনায়তুল্ল৷ মুসলনানদের হিজরত 
কার্যে হস্তক্ষেপ কর! সঙ্গত ননে করেন লি। এমনকি তিনি “তার উপাধি 
গ্রহণ করতে অস্বীকার করেল ।* এই বটনায় তিনি ই'রেছ সরকারের 
কোপদৃষ্টিতে পড়েন । সরকার তাকে হেডবাইারের পদে নানিয়ে দেয়। 
পরে তিনি পদত্যাগ করেন 1 


১৯১৭ খৃষ্টাব্দ থেকে এনায়তুল্ল। মুসলিন সনাজ্রের কল্যাপ ও উদ্ধানের 
কথ চিত্ত! করতে আরস্ত করেন । ভারতের জাতীর কংগ্রেস, মুসলিন লীগ, 
খেলাফত ও হিজরত ডাকে আকৃষ্ট করতে পারেনি । মুসলিম ধর্মগ্রন্থ 
কোরাণ এবং মুসলিন ধর্ম আরবদেশে প্রবপ্ধিত হবার পর সেই আনলের 
মুসলমান ধর্ম ও সমাজ জীবন তার চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবাম্থিত 
করে। ১৯১৪ খবষ্টাব্দে কোরাশের মূল বক্তব্য বিষয়কে ভিত্তি করে উদ্দু ভাবায় 
গন্ধে “তাজ্গকেরা' নামক গ্রন্থ এনাবতুল্লা রচনা করেন” এই গ্রন্থের তিনটি 
অংশ রয়েচ্ছে । মূল গ্রন্থে কোরাণের অস্থবাদ ও কোরাণের বিভিন্ন বক্তা 
বিষয়ের উপর আলোচন! ও বিশ্লেষণ আছে। এই অংশ উদ্ছু ভাষায় রচিত” 
পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭২ তাছাড়। মুখবন্ধ উদ্দৃভাষার রচিত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩২। 
আর একটি অংশ আরবী ভাষান্তর রচিত, পৃষ্ঠ। সংখ্যা ১৪৪ ৷ অর্থাৎ 
ভতাজকের।' গ্রন্থের সর্বমোট পৃষ্ঠা সংখা! হুল ৫৪৮1 গ্রদ্থটিতে সুসলিন 
ধর্ম সম্বন্ধে প্রহর খবর রয়েছে এনায়তুল্লা সনস্ত মুসলমানদের হজ্গরত 
মহশ্মদের বাণীকে স্মরণ করে একই পতাকাতলে এঁকাবন্ধ হতে বলেন । 
ভার মতে “ধর্মই একমাত্র বিশুদ্ধ আইন এবং এই ধর্মীয় আইনই প্রাকৃতিক 
আইন ৷” তিনি কোরাপ থেকে যে সমস্ত উপদেশ সংগ্রহ করে “তাজকেরা” 





৬ ভা; কে. এন, ইসলাম, আহীর আল্লামা বশবেকী, প্রঃ ১১-১১ । 

Al আত R. Coupland, Tho Constitutional Problem in Indis, 
Part Il, Oxfard University Proas, L944, p- 49. 

v1 Ioayatullah Khan, Tashirs, vol. 1, Amritsar, 1024. 
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গ্রন্থে সঙ্গিবেশ করেল, তা হল 3 কর্মের একতা, সামাজিক একত।, নেতার 
আজ্ঞাবহ হওয়া, নিজন্বার্থ বিসর্জন, জ্ঞানবান-চরিত্রবান হওদা এবং শেষ- 
বিচারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর! ইত্যাদি । এনায়তুল্লা এই গ্রন্থে সামরিক 
শক্তির প্রয়োক্রনী্তা ও সামরিক মতবাদের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন ।* 
ভার মতে বর্তমান যুনে ক্রেমোপ্রতির জন্য এই পথ অনুসরণ করা দরকার । আর 


মানুষের পরস্পরের বিদ্বেষভাব দূর করা সম্ভব । “সব কিন্জ্ুই ঈশ্বরের জশ্য', 
আর ঈশ্বরকে অহুসরণ করলে নিভাঁক হওয়া যার, কোরাশের এই কথাকে 
তিনি সামনে তুলে ধরেন | কোরাশে রয়েছে £ 


“Truly, my prayer 

And my service of sacrifice, 

My life and my death, 

Are ( all ) for God, 

The Cherisher of the Worlds” : >» 


এই তাবকে হুন্ললিতভাষার এনারতুল্লা বাক্ত করেছেন । মুসলমান ধর্মের 
প্রতি আস্মাবান ও সেবার প্রতি আগ্রহষ্খীল ক্র্যই “তাজকেরা' গ্রন্থের মূল 
প্রাতিপান্চ বিষয় ।:: তবে পরিকল্ুনামত পরবর্তী খগ্গুল্সি তিনি রচন! 
করতে পারেন নি । অনেকেই তাকে এ কাজ সমাপ্ত করবার জন্য অনুরোধ 
করেছিলেন ॥ 

'তাজকেরা' প্রকাশের সংগে সংগে মুসলিম জগতে আলোড়ন সৃষ্টি ছয় ৷ 
শবিশ্বসাহিত্যের অমূলা রস্ত' বলেও অনেকে “তাজ্কেরা'-র উল্লেখ করেন । 
১৯২৭ শবষ্টান্দে স্যার আফতাব আহন ‘নোবেল প্রাইজ কমিটির কাছে 
তাজকেরার লেখককে ‘নোবেল প্রাইজ’ দেবার জন্ত স্থপারিশ করেন । নোবেল 
প্রাইজ কমিটি এনারতুল্লাকে “তাজকেরা” ইউরোপীয় ভাষার অনুবাদ করে দিতে 





= খ। 

2-§t Abdollah Yusuf 0 ০ তত Holy Qur.Qn :vol. I, Lahore, 
1937, p. 338. 

221 Inayatallah Khan, Tazkira. 
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যলেন। উদ্দু ভাষা গ্রচশযোগা ভাষা বলে কনিটির কাঙ্ছে স্বীকৃতি পায় নি। 
এনানতুল্া অস্তবাদ করতে রাজী হল নি। তিনি উত্তরে ভানান যে, দশকোটি 
লোকের ভাষ! উদ্দু গ্রহনযোগা না হলে ভার পক্ষে অন্য কোন উউরোলীর 
ভাবায় “তাজকেরা” অন্বাদ করা সম্ভব নয়। এই ঘটনার পর কেন্বি জ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক নিকলসন ‘তাজ্জকেরা'র কিছু কিছু অংশ 


অন্পুবাদ করে এনায়তুল্লাকে দেল । কিন্ত সেই অনুবাদে মূলভাব ফুটে ওঠেনি 
বলে এনায়ডুল্প| মন্তব্য করেন 1১২ 


এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর লেখক হিসাবে এনায়তুল্লার খ্যাতি ছড়িয়ে 
পড়ে ৷ তিনি ‘রয়েল সোসাইটির' ফেলো ও ফ্রান্সের ‘এশিব্রাটিক সোসাইটির" 
সভ্য মনোনীত হুন ৷ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কাররোতে ইতিহাস বিখ্যাত খেলাফৎ 
সম্মেললে আনস্ত্রিত হয়ে তিনি যোগদান করেন। কায়রোর ‘জ্ঞানেউল 
আজহার ইউনিভাসিটি’ কর্তৃপক্ষ এনায়তৃল্লাকে “আল্লামা মশরেকী' অর্থাৎ 
“প্রাচ্যের বিদ্যাসাগর" উপাধিতে ভূষিত করেন ।৯ এই সনয় হতে ভারতীয় 
মুসলমানদের কাছে তিনি “আল্লামা মশরেকী’ এই নানেই পরিচিত হন ৷ 
তিনি মিশরের অনেক সভার বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সম্মান লাভও 
করেন। সেখান থেকে তিনি বালিনে ধান । তখন হিটলারের সংগে 
তার সাক্ষাৎকার ঘটে । হিটলার তাকে দ্রানান যে, তিনি ‘তাজ্রকের!” গ্রন্থ 
পড়েছেন এবং এই গ্রন্থের মূলভাব তার ভালো লেগেছে ।”* যদিও 
হিটলারের Mein Kemp গ্রন্থ ‘তাজকের!’-র পরে প্রকাশিত হয়, তবুও 
হিটলার কোথাও ‘তাজকেরা'র উল্লেখ করেননি । হিটলার “তাজকেরা” 
গ্রন্থের সামরিক মতবাদের দ্বার! প্রভাবাস্বিত হয়েছিলেন কিনা বলা! সম্ভব 
নয়। এনায়তুল্লার সংগে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক আইনষ্টাইন ও তার 
স্ত্রীর সাক্ষাৎক'র হয় । তাদের মধ্যে দীর্ঘ সময় ধর্ম, শান্তি ইত্যাদি বিষয়ে 
আলাপ আলোচনা চলে । এই সাক্ষাৎকারের পূর্বেই অধ্যাপক আইনষ্টাইন 
“তাজকেরা" পড়েছেন । আইনষ্টাইনের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানে এনায়তুল্লা মুদ্ধ হন । 
তবে অনেক প্রশ্মেই তিনি এনারুতুল্লার মত গ্রহণ করিতে পারেননি । আইনষ্টাইন 








১২) 17515] Seth, The Kbaksar Movement, pp. 16 17; 
ভাঃ কে, এন, ইললাৰ, আমীর আল্লাৰা মশরেকী, পৃঃ ২০-২৩ । 
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২*৪ উতিহ্াল [১ম খণ্ড 


সামরিক মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন । তখন জার্্ীীতে বেশীর ভাগ 
বৃদ্ধিজ্জীবী শাস্ডিকামী:দের ( £৯০০$ছিত। ) পক্ষপাতী ছিলেন । শাস্তিকামীদের 
আন্দোলনের কলে জার্মানীতে শাস্তিবীতির ম্মপক্ষে মলোভ্ভাব তৈরী হুয়। 
কাইজ্ারের সামরিক নীতির সনর্থক তখন বেশী ছিলনা । এই সব দেখে 
এলারহুল। খুবই ছুঃখিত হল । তিনি বলেনঃ “I was amazed that 
Germany, which had & eoldicr President shonld be 
under the influence of Pacifista.” :« অবশ্য জার্মাদীর বিভিন্ 
সম্ভার ভার ভাষণ জ্নসাধারপকে বিশেব আকৃষ্ট করতে পারে নি । জার্সাসীর 
ফয়েকটি সংবাদপত্রে এই ধরণের মন্তব্য করা হয় বে, গোলান দেশীয় একজ্জন 
অধ্যাপক জার্নাশীকে সাড্রাক্জাবাদ শেখাতে এসেছেন । ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে 
হিণ্ডেলবার্গের ভ্রাতৃতলয়ার সংগে জ্ার্মাখীর সমন্তা নিয়ে তার আলোচনা হয়। 
তিনি এনায়তুল্লাকে জার্মান্টতে সানরিক মতবাদ প্রচার করার ব্যাপারে সতর্ক 
থাকতে বলেন ।** ইসলানের সুলনীতির সংগে [৯০1£8৪/-দের নতবাদের 
সামঞ্জস্য সাধন করা সম্ভবপর নয় বলেই এনায়েুল্লা মনে করতেন । জার্বানী 
তাকে হতাশ করলেও, দেশে ফিরে এসে তিনি নতুন উদ্চনে তার চিন্তাধারাকে 
বাস্তবে রূপায়িত করতে অগ্রসর হুন । 

খ(কসার আন্দোলনের সৃত্রপান্ত ও খাকসার মতবাঞ :__এনায়তুল্লা 
“তাক্মকের!' গ্রন্থে যে আদেশ ও উপদেশ পেশ করেছেন তাকেই কার্ধে পরিণত 
করতে চাইলেন । কোরাণে বণনিত আছে £ “মুসলমানগণ ! তোমরা এনন 
কথা কেন বলে থাক, য| তোনর। কার্যে পরিণত করে দেখাও ন!, আল্লার 
নিকট ইহা একান্তই অপছন্দনীয়” । তিনি কোরাশের এই নির্দেশ 
অনুসরণ করে ১৯৩১ শ্বষ্টান্দে 'ইশারৎ' নানক প্রন্থ উদ্্ ভাষায় রচনা 
করেন। এই গ্রন্থে কার্য করবার নিদ্দিষ্ট পদ্ধতির বর্ণনা আছে। 
রয়েছে । তিনি বিশ্ববাসীকে এই কর্মপন্ধাত অনুসরণ করতে আহ্বান 
জানান ।”* এই কার্বস্থচী গ্রহশকারীর। “খাকসার' নামে পরিচিত হবেন । 
এই গ্রন্থে তিনি হুজ্ঞরত তারেক, খালেজ্জ-বিন-ওলিদ প্রন্তৃতি ইসলামের 
প্রথম যুগের পুরোধা) এবং তেরশত বৎসর পূর্বের ইসলামের আদর্শকে 
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ওয় সংখা] খাক্সার আন্দোলনের ইতিহাস ২৭৫ 


বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন ।:- উইশারৎ' গ্রন্থে হিটলার সম্পর্কে প্রশংসা- 
সূচক উক্তি এবং M০in৷ চলে] এর মতবাদের প্রকাশ দেখে নল! চলে 
যে, এনায়তুল্লা হিটলারের নাৎসী পার্টির গঠনপচ্ধাত ও নতবাদের দ্বারা 
প্রভ্তাবাদ্বিত হন। বালিনে হিটলারের সংগে ভার সাক্ষাৎকারের কথা 
উল্লেখ করে এনায্লেতুল্লা 'ইশারৎ গ্রন্থে বলেনঃ “If I had known 
tbat this man would be Germany’s delivercr. I would 
have ombraced Hitler’.:* এলায়তুল্লা আরও কয়েকখানি গ্রন্থ 
রচল। করেন, যথা, ‘Maqalat', ‘Kharita', ‘Quol-i-Faisn}?, 
‘Moulvi Ka Ghalat Mazhab’ ইতাদি। তিনি এই সব প্রস্থ 
খাকসার মতবাদ আলোচন। করেন । খাকসার দলের মুখপত্র ‘আল্‌-ইস্লাহ ' 
নানক উর্দ, সাপ্তাহিক পত্ৰিকাত এনায়কুল্লার অনেক বিরতি ও মতামত 
প্রকাশিত হয় 


১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে খাকসার আন্দোলনের আবশ্যকতা এমন এক 
সময়ে এনাফতুল্লা তুলে ধরেন যখন নহাঘ্দা গান্ধী পরিচালিত আইন অনান্ত 
আন্দোলন সাময়িকভাবে মুলতবী রাখা হয়েছে | তিনি মহাত্মা গান্ধী 
পরিচালিত আন্দোলন-পন্ধতি, অহিংসা মতবাদ ও জ্রাতীয় কংগ্রেসের 
ভূনিকাকে তীব্রভাবে সনালোচনা করেন । মুসজিন জনসনাজকে কংগ্রেস 
সংগঠনের আওতা থেকে বিচ্ছিন্ন করাই ছিল তার মুখা উদ্দেশ্য । কংগ্রেস 
যে ভারতের বৃহৎ রান্রনৈতিক সংগঠন সে বিষয়ে ভার কোন সন্দেহ ছিল লা। 
তবে তিনি মনে করেন যে, মহাস্তা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংসা, আইন-সঅমান্য 
ইত্যাদি পদ্ধতি ও চিন্তাধারা ব্যাপক জনসাধারণের নধো দ্রুত ছড়িয়ে 
পড়লেও, ইহা। হিন্দ্-দর্শন ও এতিহ্হোর সংগেই যুক্ত । হিন্দু-মুসলমানদের 
মধো ক্রনবদ্ধরমান বিদ্বেষ এই কথাই প্রাণ করে যে, এই অসম্পূর্ণ হিন্দুদর্শনের 
দ্বারা ভারতের হ্বাধীনতা। অর্জন কর যাবে ন()২ এই পদ্ধতি মারফত 
ইংরেজদের বিতাড়ন কর! সম্পর্কেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন । এনায়তুল্লা 
আরও বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে আগ্রহ মুসলিম সমাজে একেবারেই 
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২০৬ ইতিছাল [ ১৯ খণ্ড 


কমে শেছে । ভারতীয় মুসলমানের! পুনরায় কোরাশের মহৰ সম্পর্কে 
সচেতন হুচ্ছে। হরি কয়েকদিনের মধে। মুসল্গিমরা পুলরার ইসলামের 
মতবাদ অন্থলরশকারী হয় তাহলে কেউ অবাক হবেন লা। এনারতুল্লা। খুব 
পঁচতার সংগে বলেন যে. গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাও মুসঙ্গিমরা বৃকতে 
পেরেছেন যে, নন্থান্থা গান্ধী ভাছের রাক্ষনৈতিক নেতা হুতে পারবেন না । 
আপানী দিনে কংগ্রেসের সংগ্রামে মুসলমানেরা সম্প্রদায় হিসাবে অংশ গ্রহণ 
করবেন =| ৷ মঙ্াম্মা গান্ধীর ভূমিকা আলোচনা! প্রসঙ্গে এনারতুল্লা বলেন £ 
“Your effeminate leader was tho leader of a commu- 
nity which never wieldod the sword. What else could 
tbis poor creature teach them than tbat they are meant 
for being beaten, So thy should go on being beaten‘ 
Toll me frankly what else could the naked Mahatma 
teach them? The poor man, not finding his people 
fit for anything else, devised the ridiculous methods 
of Satyagraha, ahimaa, nou-violei.ce and non-coopora- 
tion, in the name of Hindu philosophy. and these have 
staggcred the whole world."®? 


খ্যকসার মতবাদ ও সংগঠনে হিংসা নীতি পরিহার করা হয়নি৷ 
এনারতুল্লা নিজেই বলছেন যে, মারতে ও মরতে না জ্বানলে জাতির অস্ডিদ্ 
অর্থহীন হয়ে পড়ে । মরবার ভ্রস্স ব্যক্তিকে প্রস্তুত কর! দরকার । বে 
জ্বাতির বেশীর ভাগ লোক মরতে ও মারতে জ্ঞানে তারাই পৃথিবীর বুকে 
মাথ৷ উচু করে দাড়াতে পারবে ।২* হিংসা নীতিকে আশ্রয় করে খাকসার 
মতবাদ গড়ে তুলেছিলেন বলে নহাব্মা গান্ধীর অহিংসা মতবাদকে এনায়তুল্লা 
এতটা তীত্র ভাবার সনালোচলা করেন । তাছাড়া কংগ্রেসের প্রভাব থেকে 
সুসলমানদের বিদ্কছির্ করা সম্ভব নয্প। মুসলমানদের জীবনে ধর্মের যে 
বিরাট প্রভাব রস্তেছে তাতে৷ তার জানা আছে । তাই কংগ্রেস সংগঠন ও 
মহাত্মা গান্ধীকে আক্রমণ করবার জ্রস্থ এনায়তুল্ল ইসলামের বাণী ব্যবহার 





a>! 10৯5০5511৯5) Khan, Quol-l- Faisal, p. 16; vide also The 
Modern Review, June, 1940, p. 714. 
a1 2০৯558০11৯৬ Khan, Moulvi Ka Gbaiat Mazbab, No. V, P. 1. 


হন্ত দংখা। ] খাঙ্কদার আন্দোলনের উতিহাল ২০৭ 


করেন, নার কংগ্রেসের নীতিকে ‘হিন্দু-দর্শন' বলে উল্লেখ করেন । অন্যদিকে 
মুললিম লীগ ইস্লান ধর্মের আদর্শকে সানলে রেখে মুসলিন সনাজকে 
একাবদ্ধ করতে বার্থ হয়েছে বলে তিনি ননে করেন। তবে তীত্র ভাবায় 
মুসলিম লীগকে তিনি আক্রনণ করেন নি। কাজেই কংগ্রেস অথবা মুসলিন 
লীগের নধো না থেকে নতুনভাবে দল গড়বার প্রয়োজনীয়ত। তিনি উপলব্ধি 
করেন । এই কারণে ১৯৩১ শ্রষ্টাব্দে এনায়তুল্লা ভারতবর্ষে খাকসার আন্দোলন 
প্রবর্তন করেন । 

“খাকসার' শব্দটি পাশ্শী, অর্থ 'নাটির ধুলা'__অর্থাৎ মাটির নত তুচ্ছ। 
এই আন্দোলনের মূলনীতি হল, জাতি-ধর্ম নিবিশেষে সকল মানুষ ও প্রানীর 
নিম্যার্থ সেবা করা এবং কখনও কোন কৃত্রিম মহাপ্রহ বা প্রবল প্রতাপান্ধিত 
ব্যক্তির সন্মুখে মাথা নত ন! করা ২১ এনামুতুল্লা বলেন বে, ভারতীয় 
মুসলমানদের অপদার্প নেতা ও কুসংস্কারাচ্ষত্ন অদূরদর্শী নোল্লাগণ মুসলিম 
সমাজকে তুদ্দশার নধ্যে নিক্ষেপ করেছে এবং অকর্শ্মন্ত করে রেখেছে। এই 
অধহপতিত অবস্থা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হল তেরশত বৎসর পূর্বেকার 
প্রথম যুগের ইসলামকে পুনর্গঠিত কর! । এজন্স উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ তুলে 
সকলকে ইসলামের পথে শিপাহী হতে হবে । আর প্রতোককে সেবা, নস্রতা, 
সামা ও শ্রমের মন্ত্রে দীক্ষিত হতে হবে । যদি বিশ্বাস থাকে তাহলে হজরত 
মহশ্মদের নির্দেশ সামনে রেখে এঁকাবদ্ধভাবে চলতে পারলে সমগ্র পৃথিবীর 
বুকে পুনরায় আধিপতা স্থাপন কর! যাবে । কোরাশের এই হল প্রকৃত 
শিক্ষা । এই কারণেই ইসলামের প্রথন যুগে মুসলমানেরা পৃথিবীর বাদশাহ 
হতে পেরেছিল ।২* মৌলবীদের পদ্ধতি সমালোচনা করার কারণ হল এই যে, 
নৌলবীরা ধর্মের আম্ুষ্ঠালিক পদ্ধতির উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করে। 
এনায়তুল্লার মতে ইসলামের মূল নির্দেশ হল প্রাধান্য স্থাপন করা । প্রকৃত 
মুসলিন তিনিই হতে পারেন যিনি আধ্যাত্মিকতা আর সৈনিকের দক্ষতা 
আয়ৰ করেছেন । তিনি বলেন যে, কোরাশে রয়েছে যে ব্বর্গে যেতে হলে 
শত্রুর সংগে যুদ্ধক্ষেত্রে মোকাবিলা কর। দরকার ।** 


২৩ | ভা: কে, এন, ইপলাষ, আসীর আল্লামা হশরেকী, পৃ: ১৯ 
28. Allama Mashraqi, Quol-i-Faisnl, 2৮318 vide aleo Allama 
Mashraql, Moulvi ka Ghalat Mazhab, no, 1, p. 14. 
20 Allama Mashcaqi, Islam bi Asfari Zindgi, 9, 
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লামাক্র, রোজা, হজ্জ ও জ্ঞাকাত ছারা মুসলমানদের মধো যৌথ ও সৈনিকের 
মনোভাব জাগ্রত করা সম্ভব ৷ এনাস্সতুল্লা বলেন শে, শত্রুর দুর্গ দখল 
করার জ্রন। যেমন রোজার অন্তাযস প্রপ্লোঙ্জন, তেননি জ্ঞাকাৎ-এর অর্থ দিয়ে 
বন্দুক ও কামান ক্র করা সম্ভব । এ কথা প্রতিটি মুসলম্যনের জান! 
প্রয়োজন ।॥'" প্রবীন মুসলমানেরা জ্ঞানেন বে, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও 
জাক্ষাৎ পৃথিবীর বুকে কত করবার অস্ত্রসমূহ । কোরাণে একা! পরিষ্কার 
করে বলা হুচেছে যে. পশ্গম্বর এই পৃথিবীর বুকে অবতীর্ণ হয়েছেন প্রকৃত 
ধর্ম নিয়ে এবং তিনি এই ধর্মের আবিপতা স্থাপন করবেন ।?- ইসলাম ধর্ম 
স্ুল সৈনিকের ধর্ম । এনাঘ্বহুল্লার মতে হঙ্খন থেকে মুসলমানের! সৈনিকের জীবন 
পরিত্যাগ করে এবং সৈনিকের গুপাবলী ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে, তখন 
খেকেই ঈশ্বর মুসলমানদের উপর কষ্ট হুন এবং তাদের কাছ থেকে সব 
রাজ্য কেড়ে নেন । আর সামরিক বলে বলীয়ান জাতিসমূহকে রাজ্যের 
অধিকারী করেন ।'” ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুগত থেকে তরবারী হন্তে 
খারা দেশ শাসন করেছেন ষ্ারাই হুলেন প্রকুত ধর্মশান্্রবিদ ও ফকীর ৷ 
এই বক্তবা অনুযায়ী তিনি ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছেন । তার 
মতে মুসলমানদের মধ্যে মুস্তাফা কামাল হলেন যোগ্য পীর ও মহৎ শাসক, 
শাজী আমাহুলা বিচক্ষণ ইমাম এবং রেজা! শাহ পেহলতী 
প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি ।** পল্পগস্বরের প্রচেষ্টার শতধা বিভক্ত আরবের! 
একসময়ে পৃথিবীর বিশাল অক্ষলে কর্তৃত্ব করেছে ৷ বর্তমান যুগে 
মুসলমানের বদি ইসলানের প্রতি তাদের বিশ্বাসকে প্রমাণিত করতে চান্স 
তাহলে তাদের উচিত হবে সৈনিকের জীবন যাপন করা এবং পৃথিবীতে 
আধিপত্য স্থাপন করা । তাই খাকসারদের প্রতিটি কাজ ও নিয়ম সামরিক 
পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত । এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য হল ভারতবর্ষে 
পুনরায় সুসলিম কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং সম্ভব হলে সমা পৃথিবীতে কর্তৃত্ব 
করা৷ ৷ অবশ্ঠ এনারতুল্ল৷ একথা! স্বীকার করেন বে, ভারতবর্ষের মত দেশে 
খাকসার আন্দোলনের সফলতা নির্ভর করে করেকটি নীতিকে কার্মকরী করার 
উপর £_(ক) অ-মুসলমানদের ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি শ্রন্ধা 


২৬. Thid, ৮2 24. Ibid. p. 8. 
av. Ibld,p. 10. ২৯ Ibid, p. 16. 
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প্রদর্শন করা, (খে) তাদের সানাজ্িক-সাংস্কাতিক বৈশিষ্ট। রক্ষা করা, এবং 
(গে) বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নধো পারস্পরিক সহনশীলতার নীতি বজ্ঞায় 
রাখা 1? 

মুসলমান ও অ-মুসলমানেরা খাকসার দলের সদস্য হতে পারত ৷ তবে 
উভয় সম্প্রদারের জনা করেন্সটি সর্ভ নিদ্দিষ্ট ছিল ৷ মুসপমানদের খাকসার 
হতে হলে কয়েকটি নিপন নান্তে হত: (ক) ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা, 
(খে) কোরাণকে পবিত্র, সতা এব: শেষ “আসনানী গ্রন্থ' বলে হেলে চলা, 
(গ) হজরত মহস্মদকে শ্রদ্ধা করা, এবং (ঘ) নানাজ, রোজা, চত্জ ও জাকাত 
ইত্যাদি রাখ! । অ-মুললনানদের খাকসার হওলার সর্ত হল £ (ক) ঈশ্বর 
এক ইস্গাতে বিশাস রাখা, (খ) শেষ বিচারের দিনের জন) প্রস্তুত থাকা 
অথাৎ পাপের শাস্তি ও পুণোর পুরস্কার হবে বলে বিশ্বাস করা, (গ) প্রথম 
হতে শেষ পর্মস্ত খাকসারদের নিয়ন নেনে চল! 1১১ 

১৯৩৭ শ্ুষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর এনাযুল্লা ১৪টি পয়েন্টে খাকসরাদের 
মতবাদ ব্যাখ্যা করেন : (১) খাকপারেরা জাতিগত দ্বেষ ও ধর্মীয় গৌড়ানি 
পরিত্যাগ করে নায় বিচার ও সহনশীলতাকে ভিত্তি করে নতুন বাবস্থা প্রতিষ্ঠিত 
করবে ৷ (২) প্রথম যুগের ইসলাম হুল প্রকৃত ইসলাম ৷ পরশস্থর নিদ্দিষ্ট বিঘি 
ছাড়া অনা কিছু খাকসারেরা স্বীকার করে ন।। (৩) বর্তমানে মৌলবীরা যা 
ধর্ম বলে প্রচার করে তা সম্পূর্ণ মিথা। ৷ খাকসারদের কর্তব্য হুল মৌলবী 
প্রচারিত মিথাচারকে সমূলে বিনাশ করে পয়গন্বর প্রচারিত খাটি ইসলামের 
আদর্শকে পুনরায় প্রচারিত করা ৷ (৪) 'কোরাপ-ই-আওয়াল'এ মৌলবী 
সম্প্রদায়ের অন্তিহ নেই ৷. স্থতরাং খাকসারদের উদ্দেশ্য হল মৌলবীদের 
পরিবর্তে ইমানদের বিধি প্রতিষ্ঠিত করা । ইমানের! খাটি ইসলামীয় বিধি 
অনুযায়ী জাতির উপর কর্তৃ করবে । (৫) খাকসারেরা মুসলিম সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন অংশের ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে এবং তাতে ভারা কখনই 
হস্তক্ষেপ করবে না । অবশ্য ভার! মুললিম সম্প্রদান্তের বিভিন্ন অংশের 
মধ্যে এঁকে) বিশ্বাসী । (৬) খাকসারেরা কোরাণের প্রত্যেকটি আদেশ ও 
বিধানকে প্রত্যেক মুললমানের ধর্মীয় অধিকার বলে মানা করে। গবর্ণমেণ্টের 


a শন 
S60, The Khalsar Movrament. By An Indian Studont of Political 

Bolanoe, The Modern Review, June. 1910, pp. 719-14. 
০১. ভা: কে, এন, ইসলাষ, সানীর আল্লামা বশন্েকী, পৃ ১৩২-৩০ । 
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আইন এবং রান্জনৈতিক বাব। হতে কোরাশের মাদেশ ও বিধানকে মুক্ত করার 
জনা খাকসারেরা লধপ্রকার আত্মত্যাগ করতে প্রস্তত। (৭) খাকসার 
সৈনিকের কর্তৃব। হল (ক) প্রতিটি সম্প্রদায়ের হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পাসী, 
খৃষ্টান, স্ী্ছাদি এবং বস্পৃস্য প্রভৃতি-বন্মীর ও সামাজিক মনোভাবের প্রতি আন্ধা 
প্রদর্শন করা, (খ) তদের বিশেষ সংস্কৃতি ও আচার অন্থষ্ঠান রক্ষ। করা, এবং 
(গ) বিভিন্ত সম্প্রদাত্তের মধো পারস্পরিক সহনশীলতার ব্যবস্থ। করা । 
খাকসারেরা মনে করে যে, এই নীতি অনুসরণ করার ফলেই ভারতে সহ্র 
বৎসর মুসলিন শাসন স্থায়ী হুল্ত । (৮) খাকসারদের প্রথন কর্তিবা হল 
প্রতিটি সম্প্রদায়ের অধিকার বঙ্ার রাখা, এবং বাস্কিক ও আভ্যন্তরীণ স্বার্থ 
রক্ষণাবেক্ষণ করা । বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধো বন্ধু বপূর্ণ সম্পর্ক বজ্ঞায় রাখবার 
জন খাকসারপশ প্রতিটি সম্প্রদায়কে তার মিত্র বা সহায়কক্কপে মানতে এবং 
আআমন্ত্রশ করতে প্রপ্তত। (৯) খাকসারদের উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর বুকে 
আহিপত্য প্রতিষ্ঠা করা এবং ভালে! 'আচরপের দ্বারা সাঘাজ্িক-রাজ্রনৈতিক 
প্রাধান্য স্থাপন করা ৷ (১০) সঞগ্র ভারতের জন্য নায় একটি 'বায়তুলনাল' 
বা জাতীর ধনভাতার স্থাপন করতে হবে । অবশ্য ইতিপূর্ষেই এই ধরণের 
ধনভাগার খাক্সারদের কেন্দ্রীয় নেতৃৰ প্রতিষ্ঠিত করেছ্কে। তারা ভিন্ন ভিন্ন 
ধনভাণ্ডার গঠন করতে দেবে না । কয়েক বছর হরে এই জাতীয় ধনভাণ্ডারে 
টাকা সংগৃহীত হবে, কিন্ত কোন খরচ কর! হবে ন! । (১১) খাকসারের। 
বিশ্বাস করে বে. ঠারা কেবল নাত্র তালে! ব্যবহার ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দ্বারা 
পৃথিবীর প্রতিটি সম্প্রদায় ও ব্যক্তির অস্তকরণ জয় করতে পারবে । কারণ 
প্রতি ধর্মেই কনবেশী। সৎগুশাবলী; পাওয়া বায়। (১৯) খাকসারেরা ননে 
করে হে, প্রতোক খাকসারের ব্যবসায়ে পারস্পরিক সাহায্য করা একান্ত 
কর্তবা । ইহা বাতীত অর্থ নৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয় এবং খাকসারদের কোন 
উদ্দেশ্ত সকল হতে পারে ন। ) (১৩) “নোয়াভেন' বা অর্থ সাহায্যকারী খাকসার 
তারাই হবেন ধারা মাসিক ছুই পয়সা! শুথবা বাৎসরিক এক টাকা! জাতীর 
ধনভাণ্ডারে দেবে এবং "উদার! ইলিয়া হিন্দিয/' ( খাকসার কেন্দ্র ) যে নির্দেশ 
দেবে তা সে পালন করবে ; খাকসারেরা মনে করে বে, বে ব্যক্রি এতটকু 
করতে না পাবে, তাহলে সে খাকসার শ্রান্দোলনের কোন কাজেই লাগবে 
না৷ (১৪) যে সনন্ত নেতা, খবরের কাগজের সম্পাদক, সাংবাদিক ও 
অস্যান্য বাক্তি সনাজ ও জ্ঞাতির ক্ষতিসাধন করে, ভারতের বিভিন্ন সন্স্রদায় 
ওবং সুললনান সমান্রের বিভিন্ন বংশের ফধে) বিছেষ প্রচার করে, খাকসারেরা 


তয় লগা] খাকলার আন্দোলনের ইতিহাস 
তাদের প্রধান শক্রু। তাদের বিরুদ্ধে বাবস্থা) অবলম্বন করার জন্য 
খাকসারের। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।?* 

উপরোক্ত ১৪টি পয়েন্ট থেকে খাকসারদের নতবাদ পরিষ্কার হতে উঠবে । 
এনামহল্প। মনে করতেন বে, নিঃদ্বাণ নানবসেবার পরিকল্পল। খাকসারদের 
নিতাঁক ও শক্তিশালী করে জগতের প্রন করবে ॥ যে জাতি বিনাপারিশ্বানিকে 
সেনা করতে পারে না, তারপক্ষে জগতের প্রকৃত বাদশাহ হওয়া সম্ভব নব! 
এই প্রসঙ্গে 'নানসিক শ্বাধীনত।" অৰ্জ্জনের জন্য যে পদ্ধতির প্রতি তিনি গুরুত্ 
আরোপ করেন তাও উল্লেখ করা দরকার । ঠার হতে খাকসারেরা সকলের 
সংগেই নিভাঁক হয়ে চলবে এবং নিভাঁকত। দ্বারা সকলকে ভীত করে দেনে ॥ 
তাহলে তাদের নধো মানসিক স্বাদীনত। জন্মিবে। আর এইট ভাব ছড়িয়ে 
পড়লেই এই নাটি খাকসারদের হস্তগত হবে। তিনি নৌঁনতার উপরও 
বিশেষ গুরু আরোপ করেন । কোরাণে আছে “খোদার দ্বভাবের স্যার 
তোমাদের ভাব গঠন কর ।” এনায়তুল্ল৷ এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন 
বে, নীরবতাই শক্তির প্রথম ও শেষ নিদর্শন. এবং লীরবকর্মীরি জাতি প্রকত- 
পক্ষে শক্তিশালী হতে পারে । তাই খাকসার আন্দোলনে 'জিন্দাবাদ' বা 
“মুর্দাবাদ' বলবার ব্যবস্থা নেই ।১০ 

ব্রিটিশদের চরিত্র ও ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এনাযতুল্লা শ্রদ্ধাম্টীল 
কিলেন ন। । “ইশারৎ' গ্রন্থ তিনি লিখেছেন বে, প্রায় প্রতিটি বিষয়েই 
ইংরেক্সরা অসততার পরিচয় দিয়েছে ৷ * তিনি বলেন কিছুদিন পূর্বেও 
কাউব্সিল বর্জন করা, সরকারী চাকরী পরিত্যাগ করা এবং সনস্ত সম্পত্তি 
বিক্রি করে 'হিজরত'-এর উদ্দেশে আফগানিস্তালে গমন করা দ্িল পবিত্র 
এতিহাসিক কর্তবা । কিন্তু বর্তমানে ইংরেজ কতৃক প্রবর্তিত পালনমেপ্টারী 
খো এবং কাউন্সিলের সদস্য হওয়! এল্লামিক আচরণের হস্তহ্ক্র বলে 
পণ! হচ্ছে । অথচ কিছুদিন পূর্বেও ইংরাজ্দের অধীনে কাজ করা, তাদের 
সঙ্গে সামাম্ততন সহযোগিতা করা অথবা ব্যবসার ক্ষেত্রে লেনদেন করা! 
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ছিল অপবিত্র কান্ত ।'* অবন্ড এনাযডুল্ল৷ একঘ:ও বলেন যে. খাকসার 
আন্দোলনের উচ্দেশ্য ছল “এই ভ্তাভিটিকে উল্রত করা, পবর্ণমেপ্টের রাজনীতির 
প্রতিবাদ করা নহে ।” খাকসারেরা ইংরাক্জদের রাজনৈতিক বিষয়ে 
কোনপ্রকার ছন্তক্ষেপ করবে না । তার! বর্তমান গবর্ণমেন্টের আইন কান্ুনের 
ভেতর থাকবে । ইংরাক্রঙগের সাথে খাকসারদের কোন বিবাদ নেট । ট্রংরেজর! 
তাদের বাছ! না ছিলে থাকসাররাও সরকারের রাজনীতির বিকুস্াচরণ করবে 
লা। এনাযক্লল্লা খুব পরিষ্কার ভাষায় বলেন “তোমরা যদি আমাদের 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ লা কর, তাহলে আমরাও করব ন।। কিন্তু আনাণের ধর্ম, 
আমাদের বিশ্বাস, এবং আমাদের নীতি হুল সৈনিক হওয়া এবং পৃথিবীকে 
পদানত করা 1৯" স্বৃতরাং, খাকসারেরা এক! গ্বাকাই পছন্দ করে। হি 
সমগ্র ভারত ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রামেও লিপ্ত হয় তাহলেও ইংরাজদের 
ব্যাপারে ভার! হব্তক্ষেপ করবে না । প্রথমে রা খাকসার সংগঠন তৈরী 
করার দিকে বেশী গুরুত্ব অরোপ করবে । তারপর তারা ঠিক করবে রাজ্- 
নীতির ক্ষেত্রে তাদের সমিক। কি হবে ৷ এই বক্তবোর স্বপক্ষে এনারূতুল্লা যুক্তি 
প্রদর্শন করেন । তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতি বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ নেবার 
মনোভাব জাগ্রত করার বিপক্ষে ছিলেন । তিনি এই বলে ভারতীঘ্র নেতাদের 
সমালোচলা। করেন বে, ভারা ইংরাজদের প্রতিটি অস্যায় আচরণকে তাদের 
বিরুদ্ধে জাতি বিদেষ জাগ্রত করার কাজ্জে ব্যবহার করেছেন । এনায়তুল্লা 
প্রেট ফুটেলকে ভারতের স্বাধীনতার প্রতিবন্ধকরূপে দেখেননি ৷ স্বতরা: জাতীয় 
দ্ৰাৰীনতার জশ্য কোন আন্রোলন তিনি পরিচালনা করেননি । তবে তিনি 
আনে করতেন ঘে, খাকসারদের পৃথিবীতে আধিপত্য স্থাপন করবার পথে 
প্রধান অস্তরায় হল কটেন । এ কারণে টউংরেজ্সরা খাকসারদের রাজনৈতিক 
শত্রু 1” কাজেট্ট সময়নত তাদের সংগে বোঝাপড়া করতে হুবে। ঘি 
তার! খাকসারুদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তাহলে ত সংঘর্ষ অনিবার্ধ । * 
তাই ভারত সম্পর্কে ইরাজদের আচরলের প্রতি তিনি কোন গুরুর আরোপ 
করেননি । ইংরেঙ্গ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলনকে সংকীর্ণ জাতি 
“Se. Allama Mashraal Mouivi Ka Ghalat Mazhab, No7,P.G 
৩৮. Hirslal Beth, The Khakear Movement. pp. 67-68 ; 
ভা: কে. এল. টসলাৰ, আমীর আজাব অশরেকী, পৃ ৬৫-৬১। 
৩৭০ Hiralal Beth. The Kbaksar Movement, p. 69. 
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বিদ্বেষ বলেই তার মনে হয়েছে । তিনি টংরেজ শাসন সম্পর্কে কতটা নিশ্চিন্ত 
ভিলেন তা ঠার উক্তি থেকে বুঝতে পারা যাবে : "2209 Englishman 
rules in India bocavse of the will and consent of God. 
It is not possible Lo get Englishman out of India, till 
this nation of 350millions becomes in every renpect 
better than Englishmen.” > এনাধতুল্লা ইংরাজ্ দের সাথে খাকসারদের 
সমকক্ষতার ভাব জাত করার দিকে নজর দেন । তিনি বলেন ইংরাজদের 
দেখে ভয় পেও না। যদি কখনও তোনাদের ইংরাজদের বাংলোতে যেতে হনু, 
তাহলে ঠিক সেভাবে বসবে যেভাবে হ্রজ্ররতের সাহাবাগণ পার পত্র নিয়ে 
নিভাকিভ্তাবে সিংহাসনে বসতেল । আর ইংরাজদের সামরিক কায়দায় 
অভিবাদন করবে । তাহলেই ইংরাজদের বাহ্যিক আড়ম্বর ও গুরুত্বের বিরাট 
সৌধ ধ্বংস হবে ।**  এনাবতুল্লা ভারতীয় নেতাদের সঙ্গালোচলা করে বলেন 
বে, “তাদের মধো কেউ একথা। বুঝতে পারেননি বে, হ্থীরা দিয়ে হীরা কাটা 
যায়, লোহ! দিযে লোহা! কাটা যায় । স্থৃতরাং ইংরাজদের বিরুদ্ধে যদি 
সাকলালাভ করতে হন্ত, তাহলে তাদের মত শক্তির অধিকারী হওয়া! দরকার । 
আমি বুঝতে পারি না যে, কেন যুদ্ধ ঘোষণা করার পরও কোন দল সৈশ্ত 
বাহিনী গড়ে তুলছে না । স্বাধীনতা তো কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষেত্রেই অর্জন করা 
হায়। স্মৃতরাং যুদ্ধক্ষেত্রের ভ্রগ্য কেবল সামরিক শক্তিই প্রয়োজন ।” *৯ 

এনায়তুল্লা জানতেন যে, শ্রমিক শ্রেণীর সমর্থন ছাড়া খাকসার দলকে 
শক্তিশালী করা যাবে না । কারণ দরিদ্র ও শ্রমিকদের আত্মত্যাগের ফলেই 
জাতির উদ্ভতি ঘটে । তারাই ভালোবাসা ও জ্াতৃদ্ধবোধ নিয়ে এই সংগঠনের 
দিকে হন্ত প্রসারিত করবে। তাই এই সংগঠনের উদ্দেশ্য 
কখনই শ্রমিক শ্েশীকে দমন করা এবং ধনিকদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করা 
হতে পারে লা। “ইদলামিক সমাজতন্ত্র বাদের' মূল অর্থ হল তাই। 
জলসাধারণের অবস্থা! উন্নয়নের জন্যই খাকসার আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে । 
পার মতে 30০ patolhed up Socialism of Europe ia only 
@ smell fraction of what Islamio religion stands for.” ৪৭ 
৩s. Ibid. 
ভাঃ কে, এন ইসলাষ, আবীর আল্লামা যশরেকী, পু ৪৩-৪৩ । 
82. Hiralal Sath, The Ehaksar Movement. pp. 65-06. 
ও, Ibid, pp.80.31, 40. 











২১৪ ই্তিছাল, [১ম পশু 


এনাদ্বতুল্ল'র রচনায় "ইউরোপের সমাজ্ঞতত্তরবাদ' সম্পর্কে আলোচন! প্রার নেই 
বললেই চলে । হু এক জ্রাৱপান্ত যে সব মন্তবা করেছেন তা থেকে ফিছুট। ধারপ। 
করা বার । ভার রচনা পর্যালোচনা করলে সনতজ্ষেই মনে দ্কবে ঘে তিনি কট্টর 
বলশেত্িক মতবাদ কিরোধী ছিলেন না। ন্ববশ্ঠ ভারতে কমিউনিস্ট পাটি 
বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে ন! বলে ভার ধারণা ছিল । কারণ 
এখানে কমিউনিস্ট আন্দোলন খুবই হুর্ল"।** কিন্তু খাকসার দলের অন্যান্য 
সদস্কদের সম্পর্কে এ কথা৷ খাটে লা; ই্রীহ্বীরালাল শেঠ খাকসার বন্দীদের 
সংগে সুলতান কারাঙ্সারে থাকাকালীন দেখেছেন যে, তাদের মধ্যে সকলেই 
রুশ জার্মান সর্ধের সময় -বলশেক্তিক রাশিয়া ও কমিউনিস্ট বিরোধী এবং 
নাৎলী জাৰ্শ্থানীর সমর্থক ছিল ।** 

খাকসার হলের গঠন পদ্ধিত $__এই আন্দোলনের সাফলোর জন 
এনাকহুল্া সামরিক পদ্ধতি অনুযায়ী একটি হুম্ৃঙ্ঘল দল গঠন করেন। এই 
জলের সভার! ধল-প্রা উৎসর্গ করবার জন্য প্রস্তুত থাকত এবং নেতার 
আমুগত্য মেলে চঙ্গত। তার! কঠোর পরিশ্রমে অভান্ত ছিল। তাই 
খাকসারদের শরীর সুস্থ ও সবল রাখা একান্ত প্রয়োজ্সন। তারা আড়ম্বর 
পরিহার করে সাধারণভাবে জীবন বাপন করত ৷ এনাধতুল্লা নিজে অন্রমূলোর 
খাকী সার্ট ও পালপজাম। পরিধান করতেন । তার বাড়ীতে কোন পাচক বা 
খনসামার ব্যবস্থা ছিল লা । পরিবারের সকলে মিলে সব কাজ করতেন । 
তিনি মিতবায়ী ছিলেন । এক অভ্ভিজ্ঞাত পরিবারে মানুষ হওয়া সঙ্গেও 
সাদা-সিথে ভাসে থাকাঘ মুসলিম সবাক তার প্রভাব বৃদ্ধি পায় । তার প্রতি 
অনেকেই আকৃষ্ট হন । দলের সদস্কদের উপর তার যে 'রহস্তমন্ত' প্রভাব 
ছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ লেই। অভিজাত, আমিক এবং শিক্ষিত 
মহাবিত্ত স্টার অন্তভুক্ত আইনজীবি, ডাক্তার, ছাত্র, শিক্ষক প্রভৃতি এই 
আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয় । যে কোন সম্প্রদায়ের লোকের! এবং মহিলারা 
এই দলের সভ্য হুতে পারত । 

এনায়তুল। ছিলেন এই আন্দোলনের সর্বমন্র কর্তা! । বিডির প্রদেশে 
ও অঞ্চলে এই দলের নেত! থাকত ৷ তার! এনারতুলার নির্দেশ পালন 
করত ৷ প্রধান নেতাকে বলা হত “আমীর" । এই আমীরের পরবর্তী স্থান 
'অধিকারীকে ‘সাদারুণ নিজ্ঞা্ ও তৎপরবর্তাকে ‘সালারে খাস’ বলা হুত। 


se. ৮৫, pp. 40-41. 28. Ibld, p.41l. 


আম সংখ্যা] খাকসার শাল্দোল নর ইতিহাস ২১৫ 


খাকসার কেন্দ্রের এরা জন ক্ষনতাশালী অফিসার ছিলেন । প্রধান নেতার 
পরেই এদের স্থান ছিল । অফিসের কাজের জন্য কত্েকজন “সালারে ইজারা” 
বা কেরানী ছিল । এই দলের কেন্দ্রীয় অফিস ছিল লাহোরের “ইচ্চরা' 
নানক পল্লীতে তাবুর ভেতর । ** এখানে কোন টেবিল চেয়ার, পাখা, 
কার্পেট ইত্যাদি আাধুনিককালের অফিস গৃহের নত কোন বাবস্থ। ছিল লা) 
হজরত ওমর ও প্রথন যুগের ইসলামের অন্যান) প্রধাত অফিসারদের 
অন্থকরণে সনস্ত রকম বাহিক শোভা বর্জন করে, মাটিতে বসে আন্দোলনের 
কার্য পরিচালিত হত । সভারাই বর বা চাপরাশীর কাজ করত । ** 

কেন্দ্রের অধীনে দলের শ্রদ্বল। নেনে প্রাদেশিক নেতৃত্ব ( প্রাদেশিক 
সালার ) কাজ করত । প্রদেশে ছুক্ষন প্রধান নেতা ছিলেল-__“হাকিনে শালা” 
(প্রেসিডেন্ট ) ও  'নাক্িনে জালা" (সেক্রেটারী )। প্রাদেশিক অফিসকে 
‘বাবে আলী" বলে । এই অফিসে যিনি সেক্রেটারীর কাক্ম করতেন ডাকে 
“নাক্ষিমে-বাবে-আলী' বলা হত। অবস্ত প্রয়োজন অনুযায়ী কফেকজন 
'লালারে ইজারা” বা কেরানী নিযুক্ত হত। ‘হাকিমে আলা’র সহকারীদের 
'নাপ্ের হাকিমে আলা” বলত | ** 

প্রদেশের অধীনে নিদ্দিষ্ট কয়েকটি জেলা থাকত । জেলার নেতাকে 
'সালারে জিলা" বা “সালারে আকলর’ বলে । তাকে সাহাবা করবার জনা একজন 
অফিস স্বপারিনটেনডেন্ট ছিলেন । এই অফিস স্থপারিনটেনডেপ্টের অনেক 
ক্ষমতা ছিল । তার নির্ধারিত কাজ ছাড়াও তাকে “সালারে জিলা'র কাজ- 
কর্মের উপর লক্ষ্য রাখতে হত । ধর্ম, সমাক্র ও রাজনীতি সম্পর্কে আমীর 
বা প্রধান নেতার নির্দেশ প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তাও তাকে দেখতে হত ॥ 
এমন কি অযোগ্য ‘সালারে জ্রিলা'কে পদচ্যুত করে তিনি লিক্রে জেলার দাবিন্ব 
গ্রহণ করতে পারতেন 1 ** 





84. Tho Modorn Roveiw, June, 1940, PP. 712-713; ভা: কে, এন, 
ইসলাৰ, আবীর আল্লামা মণৰেকী, পৃ ৬+7 H. 3০৮, The Kbaksar 
Movemeont, pp. 32-38. 

৪৬ Ibid;2; 

84. Ibld; এ, পৃ > ;Ibid 
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৯১১ ইত্তিহাল [১ম খণ্ড 


জ্রেলার অধীনস্থ হক্তন অফিসারকে 'নান্কিমে মহকুমা" বা 'ন'ক্রিমে ইলাক।" 
ও 'সালারে আলা" বলা হৃত । তাদের অধীনে কল্তেকঞ্জন 'সার-সালার' দ্কিল। 
আবার এক একক্ল ' সাব লালারের" আআবীনে তিনজন কলে 'সালারে মহল্লা 
নামক অফিসার থাকত । এই 'সালারে মহম্রাই ভিলেন একটা "মহল্লা বা 
পল্লীর নেতা ৷ খাকসারদলের সর্ধলিয় ইউনিট এই 'সালারে মহল্লা কতক 
পক্চালিত হত ৷ *১ প্রত্যেক সালারের অধীনে একজন 'সালারে ইজারা” বা 
কেরনৌ ছিল ৷ তারা বাবতীয় রিপোর্ট ও লেখার কাজ করতেন । 

লের শ্র্মলা যাতে কেউ ভঙ্গ করতে লা পারে তারজ্জ্য 'খুফিস্রা সালার" 
নামক গুপ্তচর ছিল । এরা তথা সংগ্রহ করে কেন্দ্রীয় দপ্তরে প্রেরণ করত । 
সালার অব! সাধারণ খাকসারদের পক্ষে গুপ্তচরদের কোন খোজ পাওয়া 
সম্ভব ছিল লা। তাছাড়া প্রত্যেক মহল্লা বা এলাকায় “দোররা-জরন' ছিল। 
কেন খাকসার শ্রদ্ধল! ভঙ্গ করলে অন্ববা আমার্জনীর অপরাধ করলে 
সালারের আদেশক্রমে এরা 'দোররা'রা বেত্রাঘাত করত । কাঠের হাতলে 
চানড়ার পনি দিযে 'দোররা' প্রপ্তত হত ৷ দোষী খাকসারকে প্রকান্যে শান্তি 
দেবার বাবস্থা ছিল । এ সম্পর্কে বিস্তারিত খবর 'আল্-ইসলাহ'-তে 
প্রকাশিত হৃত ৷ পদ অন্্রষায়ী শাস্তির নাত্রা কঠোর হত । আন্দোলনের" 
আদর্শ প্রচারকদের 'সালারে তবলীগ' বলে । ** 

খাকসারদের কর্েকটি শ্রেীতে বিভক্ত কর! হপ্প-_ (ক) মুজ্াছিদ্‌, (থ) 
মাহফুজ, (প) মোলাভেল, (ঘ) ভ্ঞানবাজ এবং (৪) পাকবাজ ৷ (ক) মুজাহিদ 
(সৈনিক ) -লিন্তমিত  খাকসার সৈনিকদের সুজ্ঞাহিদ* বলে! 
এরা দলের শৃঙ্খল নেনে আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত । 
(খ) মাহফুজ ( রিজ্ার্ড ফোর্স) যে সব খাকসার দৈনিক বা সাপ্তাহিক 
কার্ষসুন্ী অনুসরণ করত না, কিন্তু মাসে একবার বা দুই মাস অন্তর একবার 
দলের কার্যসূচী মেনে চলত, তারা *মাহফুক্'’ দলে যোগ দিত । (গ) মোযাডেন 
( অর্থ সাহাব্যকারী ) বন্ড, দুর্বল বা শারীরিক কর্মে অসমর্থ ব্যক্তিরা 
'নোস্বাডেন” বিভাগের অস্ত ক্র ছিল । এরা প্রত্যেকে দলের ধনভাগডারে 
বৎলরে অন্ততঃ এক টাকা দিত এবং আন্দোলনের জন্য টাকা সংগ্রহ করত ) 
অবস্য এজন্য কেউ তাদের উপর জুলুম করত না । (খ) জালবাজ ( প্রাণ 
উৎসর্গকারী ) এই বিভাগ খুবই শক্তিশালী ছিল । 'জান্যাজ' তবার আস্ত 
a>. Ibid, 2; Ibid. 
ee রাও, pp. 712-13: উপ "১-৬২ 2 Ibid. 


তয় সংখা] খাকসার আন্দ্েলানের ইতিহাস ১০৭ 


নিজের দেহের রক দিয়ে প্রতিচ্ঞাপত্র পূরণ করুতে হয়: এরা নেতার নির্দেশ 
অন্ভঘারী সব বাধা জ্ঞগ্রাহঃ করত, এমন কি প্রয্লোজন হলে জীবন পনম্ত 
উৎসর্গ করত । ডাঃ কে, এন, ইসলামের হতে ‘জ্ানবাজের' সংখ্যা ডিল 
তেরে। শতাধিক । (৪) পাক্বাজ ( ধনউৎসর্গকারী ) বানা খাকসার 
আন্দোলনের জন্য সনস্ত ধন সম্পত্তি “ওয়াকফ করেন তাদের “পান্বাজ' 
বলে । আন্দোলনের প্রয়োজনে না আস! পর্মন্ত ধন সম্পত্তি দাতার অধীনেই 
থাকবে এবং ত! তিনি বাবহার করবেন । কিন্তু আবশ্যক হ5্রধায়ী খাকসার 
দল এ সব সম্পত্তি বাধার করবে । তখন আর দাতার কোন অধিকার 
থাকবে ন। । আবার কান্ত শেষ হবার পর অবশিষ্ট সম্পত্তি ফেরৎ দেবে। 
নির্দিষ্ট জিনিষ, যথা, তাবু, ঘোড়া, নোটর, লরী ইত্যাদি প্রদান করব্বারও ব্যবস্থা 
দিল, এবং তা একই পদ্ধতি অন্তষান্্রী । ** 

খাকসার হান্দোলনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্ আরও চারটি বিভাপ 
ছিল, বথা--(ক) সাধারণ বিভাগ, (খ) ছাত্র বিভাগ, (গ) নালী বিভাগ এবং 
(ঘ) হিন্দু বিভাগ বা একা বিভাগ । (ক) খুব শ্কিশালী ও কর্মঠ বাক্তিদের 
দিয়ে সাধারণ বিভাগ গঠিত হয় । এরা খাকসার কেস্দরের অধীনে ছিল৷ (খ) 
আলিগড় কেন্দ্র থেকে একজন ছাত্র নেতার অধীনে ছাত্র বিভাগ পরিচালিত 
হত । খাকসার-ছাত্রদের কাজ সাণারণ খাকসার হতে তনেক হান্ষা ছিল। 
ছাত্রদের পড়াশুলার যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেদিকে লক্ষ রেখে এই বাবস্থা 
করা হয় ॥ (গ) নারী বিভাগ একছ্রন নহিল। কতৃক পরিচালিত হয় । এই 
নারী নেতাকে “নাক্সিনে-মালা-খাতিন-ই-হিন্দ' বলে । (ঘ) একজ্ল হিন্দু নেতা 
হিন্দু বিভাগের পরিচালক ভিলেন ৷ এই দপ্রকে “বাবুল মোলাবাত' (একাদ্ধার ) 
বঙ্গে । ৭" 

প্রত্যেক খাকসার সৈনিক খাকী সার্ট, পাক্সক্রানা ও বুট জুতা পরিধান 
করত । কাধে থাকত 'বেল্5' । সকল সদন্ত্ের বাড়ীতে “কেলচা” থাক! চাই । 
এনারতুল্লা বলেন যে, পয়গম্বর কেলচার প্রতি শুক্ুহ রোগ করেন । “বদরা'-র 
যুদ্ধে পয়গম্বর বেলচ! ব্যবহার করেন। তখন বেলচা মুসলমানদের কাচ্ছে 
শক্তির প্রতীক ছিল । এনাযুতুল্লা বলেন যে, বেচা খাকসারদেরও মধ্যে 


০১: The ইসএ৩ Reviow, June, 1940, Pp. 712, 
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ভ্রাতৃ্ধ ও এঁকোর ভাব জ্ঞাগ্রত করতে সান্তাবা করে । বেলচ! বেমন মাটিকে 
সমান করতে পারে. তেমনি মান্থবের মধ্যেও সমতার ভাব আনয়ন করতে 
পারে । ৭ 

খাকসার সৈনিক প্রতিষ্ষিন নিয়মিত সামরিক কুচকাওয়াজ ও কল্যান 
প্রনোজনীয় সামরিক শিক্ষা গ্রহশ করত । ভারা মাকে মাকে শিবির স্থাপন 
করে যুদ্ধের কলাকৌশল আল্পত্ত করত । হু" দলে বিভক্ত হয়ে কৃত্রিম যুদ্ধের 
আয়োজন করত । আক্রুনণ প্রতি াক্রুনপের মহড়া চলত । এমন কি শিবিরে 
শিক্ষালাভের সময গোলাগুলি ব্যবহার করত । তাতে ক্ষয় ক্ষতির খবরও 
পাওয়া গেছে । এই ধরণের কৃত্রিম যুদ্ধে পেশোয়ারে তাদের একজন নিহত 
হয এবং লুবিত্তান্ার আগুনে কয়েক জ্রন ব্ডাহত হয় । ** প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য 
যে, খাকসারদের কুচকাওয়াজ্ের পদ্ধতি ইংরাজী ধরণ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল । 
তারা ইংরাজী শব্দ বাহার না করে পাস বা উহ” শব্দ ব্যবহার করত। 
খাকসারুগশ প্রথমে ডান পা মাটিতে সক্তোরে আত্মা করত, তারপর বাম পা 
ভপ্রসর করত । এমনকি পেস্কনে ঘুরবার সনয় ডানদিক থেকে না করে বামছিক 
থেকে ঘুরত । «৭ 

আরবী বা ভ্াক্ষিদের মত খাকসারদের নস্তক আবরণ ছিল । বিভিন্ন 
গুরের খাকসারদের চিহ্নিত করবার জন বিভিন্ন বর্ণের রুনাল মাথায় বাধার 
ব্যবস্থা ছিল! প্রতিটি মুসলনান খাকসারদের নামাঙ্গ পড়া বাধ্যতামূলক ছিল । 
বিউগ্শিল বাজার সঙ্গে সঙ্গে মহল্লার প্রত্যেকটি খাকসার নির্জিষ্ট স্থানে সমবেত 
হরে সামরিক কাদার পরস্পক্তে “সালান' করার পর একসঙ্গে মার্চ করে নির্দিষ্ট 
মসজিঙ্গে গিয়ে নামান্ত পড়ত | লানাজ শেষ হবার পর তারা এক ঘণ্টার জন্য 
পল্লীতে পল্লীতে বা রাজ্য রাস্তায় ঘুরে মানুষের সেবা করবে । প্রতিদিন 
কমপক্ষে ব্যাধঘস্টা সেবামূলক কাজ করতে হবে । হিন্দু খাকসার মন্দিরে বা 
কোন নিষ্িষ্ট স্থানে সীতা পাঠ ও ঈশ্বরের আরাধনা করবে । হিন্দুদের মধ্যে 
জ্রাতৃতাব জাগ্রত করতে হবে । এসব ছাড়াও - খাকসার আন্দোলনের বিষয়, 
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ইসলামের প্রথম যুগ ও এঁতিহাসিক নীরদের নিয়ে আলোচনা বৈত্ক বসত । 
ইসলামের গোঁরবমন্ত কাহিনী তুলে ধরাই ভিল এর উদ্দেশ্য ৷ ** 

খাকসারদলের সদস্য হতে হলে যে প্রতিজ্ঞাপত্রে দ্ৰাক্ষর করতে হত, তা 
হল £ “শোদাকে হাজের ও নাজের জ্ঞানিয়া, খাকসার আন্দোলনের সর্ভলমূ 
মানিশ্ল৷ চলার প্রতিচ্তাবন্ধ চইয়। আনি চিরতরে খাকসার আন্দোলনের শপ 
গ্রহণ করিঝ। যোগদান করিলাম । বদি উপরোক্র সর্তসমূতের কোন একটি 
স্যায্রাদ্বারা লঙ্িত হয়, তবে পবিত্র কোরাণ ও হ্াদিশের লির্গেশান্তযাফী 
আমার প্রতি যে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তাহা মানিয়। লইতে প্রন্তত 
থাকিব ।”*" স্রিন্দু খাকসারদের প্রতিজ্ঞাপত্র সম্পর্কে সঠিক কোন তথা সগ্রহ 
করতে লা পারলেও, মনে হন্ত এই ধরণের প্রতিচ্ঞাপত্র ছিল ৷ তবে 
তাতে হতো ঈশ্বর ও গীতার নানে শপথ নেবার ব্যবস্থা ছিল । 

আমরা পূর্বে ‘বায়ছুলনাল’ (জাতীয় ধনভাণ্ডার) সম্পর্কে উল্লেখ করেছি । 
খাকদার আন্দোলনকে সাক্ষলাবত্ডিত করার জন্তে জাতীয় ধনভাশার গঠিত 
হয় । এনায়তুল্পা এই ধনভাণ্ডারে গচ্ছিত অর্থ ভবিষ্যতের প্রত্রোক্রনে রেখে দেন ৷ 
তিনি যখন মনে করবেন যে, ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপনের এই হুল উপযুক্ত 
সময় তখন গচ্ছিত অর্থ বাবন্যত হবে। ইতিমধো টাকা! সংগৃহীত হবে, কিন্ত 
খরচ করবে না ।*” এই পনভাগ্ডারে ভাবু, ঘোড়া, বন্দুক, জনি ও অর্থ দান 
কর। যেত ৷ 23০7৮-01-১187 নামক ইজ্তাহারে এনাধুতুল্লা তাবু ও ঘোড়া 
ইত্যাদি দান কলা সম্পর্কে আলোচনা করেন । সার ইচ্ছা ছিল যে, প্রতি 
জেল! অস্তত:ঃ ৫০টি ঠাবু ও ৫০টি তেজী ঘোড়া দেবে । আর শিবির 
পরিচালনার সময় যুদ্ধের লাক্স সরক্ষান ও অস্ত্রশস্ত্র দেবে । 'বায়ডুলমালে' 
খাকসারগণ যথাসাধ্য দান করবে । ** এনান্বতুল্লার এই অভিমত ছিল যে. 
প্রতোক এলাকায় শিবির পরিচালনার যাবতীয় বাবস্থা থাকা উচিত ॥ 
সাধারণত তিন দিনের জন্গ শিবির স্থাপন করা হুত। এই তিনদিনের শিবির- 
জীবনে থাকা থাওয়া ও যাতাবাতের খরচ খাকসারগপ নিজেরাই বহন করবে । 
অবস্ত মুসলমানদের প্রকট দারিস্্ঃ সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন বলে 
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উপলক্কি করেন হে, এই সামানা খরচ শ্েচ্কাব বন্ধন করা তাগের পক্ষে সম্ভব 
হবে ন! । তাই তিনি এই নিচ্শে দেন হে, প্রতিটি খাকলার সৈনিককে তিন 
কনের জ্রুনা শুকুনে। খাবার নিয়ে আলতে হবে । তাতে খরচ অনেক কম হবে 
এবং খাকলারগপশ কষ্টসহিষুঃ ছলে । সাধারপতঃ শুক্র. শনি ও রবিবার শিবিরে 
সামরিক শিক্ষা দেওয়া ক্ছত ।** 

এনাযরুল্ল। যে তথ। সরবরাহ করেন তাতে জ্ষানা বায়, ধনভাণ্ডার ক্রমান্বয়ে 
স্ফীত হয়ে ওঠে । অনেক সহ্থামূনূতিসম্পর মুসলমান অর্থ প্রেরণ করেন । 
১৯৩৭ খ্ৰীষ্টাব্দের ৪ঠা নভেম্বর সিদ্ধুর জনৈক ভদ্গলোক খাকসার আন্দোলনের 
জনা ৯০০ একর জ্রমি দান করেন । এর মূল! কয়েক লক্ষ টাকা হবে । এই 
জনি থেকে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণও অনেক ছিল ৷’: অবশ্য এনানতুল্লা 
নিজেও অনেক অথ ও সম্পত্তি দান করেন ** 

এনায়তুল্পা ভারতীয় সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ করেন । 
সংবাদপত্র পরিচালনার জ্রন) তিনি যে ধরশের আইন চালু করবার পক্ষপাতী 
ছিলেন, তা যে কোন প্রেস আইনের চেয়ে কঠোর স্িল। ১৬ই ডিসেম্বর 
১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'আল-উসলাহ' পত্রিকার সংবাদপত্র সম্পর্কে এনারতুল্লার 
পক্ষিকত্রন। প্রকাশিত হত ।'’ তিনি মীর হঙ্গরত শাত নামক চস্বলপুর জেলার 
একজন সলারকে মুসলিন ও জ-মুসলিম পত্রিকার জন) একটি সেন্সর বিতাগ 
স্থাপন করতে কলেন । বর্তমানে এই সেন্সর বিভাগ মুসলিম পত্রিকায় 
প্রকাশিত নিষ্লোক্ত বিয়ের উপর তথ। সংগ্রহ করবে £ (ক) খাকসার 
আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রকাশিত প্রবন্ধ, (খ) খাকসার আন্দোলনের উদ্দেন্ঠের 
বিরুদ্ধাচরশ অথব| নিরপেক্ষতা অবলম্বন, (গ) নিবিদ্ধ ও চাঞ্চল্যকর খবর, 
ছবি ও বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা, (ঘ) অর্থস্কীন সাহিতা ও কবিতা প্রকাশ করা. 
(৩) মহল কাগজে অশোভন ও ইসলাম বিরোধী প্রবন্ধ । প্রতিটি খাকসার 
সৈনিক অন্থবা। দলের সমর্থকদের কর্তবা ছল এই বরণের প্রকাশিত খবর বা 
co. Ibid 2 লক 
৬১. Id. ভা: কে. এন, ইসলাম লেখেন বে, “লিদ্ধুর সীর নূর হোসেন লাসক 

ৰ্যড়িই নাট লক্ষ টাক্যর সম্পত্তি দান করিরাছেন।” (আমীর আলানা 

অশরেকী. পূ ০২-৫৩ ) 
ex. R. Coupland, The Comtitutional Problem In India, part 0], 

P- 19. 
0. The Modern Review, June. 1040, p. 714. 
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প্রবন্ধের কাটিং চম্বলপুর সেন্সর বিভাগে পাঠিয়ে দেওয়া । এই বিভাগের 
কর্ত। খবরের কাগজের ম্যানেজারের দৃষ্টি আাকধপ করবেন । যদি মাানেজার 
ক্রটি সংশোধন ন! করেন, তাহলে পাকলার দলের কেন্দ্রীয় নেতৃথ সেই খবরের 
কাগঞ্জ বা সাময়িকপত্রকে [310% List-এর অস্তভূক্ক করবে এবং এই খবর 
“আল-ইসলাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। তখন সন্ত খাকসার ও তার 
সমর্পকদের কর্তবা হালে এ খবরের কাগজ বা সানয়িক পত্রকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ 
করে দেওয়া! | ** 

লাহোর থেকে আনীরের আদেশ অনুসারে সন্গ্র ভারতন্যাপী খাকসার 
আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করা তত । ডাঃ কে, এন, ইসলানের মতে 
ভারতবর্ণের সববত্র__মর্থাৎ পেশোয়ার থেকে কুনারিক! মন্তরীপ ও করাচী থেকে 
রেঙ্গুন এই দলের শাখাপ্রশাখ। গড়ে ওঠে এবং ১৫ লক্ষ লোক সদস্ড- 
সক হয় । আর এদের ২৭০০ কেন্দ্র ছিল ৷ ”* কিন্তু ডাঃ ইসলামের বিবরণ 
সঠিক বলে মনে হয় ন। ॥ কারণ সরকারী ও বেসরকারী তথ্য থেকে জান। 
যায় যে, ভারতের সর্বত্র খাকসার আন্দোলন শক্তিশালী ছিল লা। প্রশ্ন 
মনে আলে, ২৫ লক্ষ সদস্য যে দলের ছিল তার প্রভাব হঠাৎ কি কারণে 
বিলীন হুয়ে গেল ? ডাঃ ইসলাম তার কোন সঙ্গত ব্যাখা! করেননি । ম্রিঃ 
আর, কুপলাণ্ডের মতে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রারস্তে খাকসারদের সংখা! ছিল 
৭,৫০০ । শ্রীত্র সদস্য সংখ্যা ১৭,০০০ বা তার বেশী হয় ৷ ** তবে নিয়মিত 
সৈনিক ছাড়াও অন্যান্য খাকসারদের এই সংখ্যার মধো ধরা হয়েছে কিনা তা 
মিঃ কুপল্যাণ্ডের রচন। থেকে জানা যায় ন! ৷ মাস্বা্জ, উড়িবা। ও আসাম 
প্রদেশ ছাড়া ভারতের অন্যালা প্রদেশে খাকদারদের শাখা প্রশাখা ছিল । ** 
তবে খাকলারদের প্রভাব সবচেয়ে বেশী ছিল সিদ্ধ, পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম 
সীমান্ত প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদে 1*৮ 

খাকসার আন্দোলন কাদের বিরুদ্ধে, অথবা কিভাবে পরিচালিত হুবে এবং 





wg. Ibid, p. 715. 

৬৭. ভা: কে, এন, ইসলান, আবীর আাদ্রাষ। সশরেকী, পৃ =২। 

ew. R. Coupland, The Constitutional Problom In India, pact II, 
PP. 49-50. 

অ+. Thld. p. 50. 

ev. The Modern Revisw, Septombear 1939, Pp. 255. 
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বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে খাকসারদের প্রকৃত মলোভ্তাব কি হুবে, এট নিয়ে 
এনামতুল্লা। আলোচা ফরেন । তিনি বলেন £ “যদি এসলামের ক্ষতিকারক 
কোন দলের সন্ধিত যুদ্ধ করি, তবে এ পরিমাণে করিব হেন, কাহারও 
বাক্তিত্বের উপর গ্াক্রমশ ও কাছারও নাম উল্লেখ করওঃ নি্গ শক্পতানীভ্ডাবকে 
সতেজ এবং কু-্রন্বক্তিকে পুষ্ট ক৷। ন। হন্ছ। কেবল দোষ সংশোধন করাই 
ইছার উদ্দেশ্ট । শুধু ত্তাঙ্থাই নহে, বরং এওঁ মন্দ বাক্কিকে সাবধান করিয়া 
নিজ্জ দলভুক্ত করাও অনাতম উচ্দেস্য ।--: আমাদের বিক্তন্ধাচারপ ও যুদ্ধ শুধু 
অপদার্থের বিকুদ্ধে প্রযোজ্য জাতীর সংলোকের বিরুদ্ধে কখনও নহে । বিনি 
সদাচারী ও খাটি মুসলমান-_তিনি খাকসার হউন বা ন! হউন, তাহার বিরুদ্ধে 
কথনই কাযে, বাক্যে বা ইঙ্গিতেও আমাদের যুদ্ধ নহে ।'--আআনাদের শত্রুতা 
ও হিত্রতা শুখু আল্লার জন্য এবং আমাদের যুদ্ধ শুধু নন্দ কর্মের সহিত, 
বাক্তিত্বের সহিত কথনই নহে ।”** এই মনোভাব বাস্তবে কতটা ব্বপায়িত 


হয়েছিল তা আমরা পরবর্তী অধ্যায্ে আলোচনা করব ৷ 
ফ্রনশঃ 


ভিউ tm 
৬৯>. এনারপুলার বড়া খেকে উ্টঙ্.কি | ভা: কে, এন, ইললাব, আমীর আল্লামা 
মণরেকী, পৃ «৪-০৫ । 


ইতিহাস ও সংস্কৃত সাহিত্য 
ওসনীরপ চক্রবর্তী 


বিপুল সংস্কুত সাজিত্যে এঁতিহাসিকতার অভাব বেশ স্পস্ঠ গেড় 
পেকেই  একপা। অনস্রাকার্গ সে সাহিতা বা কাবা আন উপিহাস__এলের 
ধর্ম ঠিক এক নয় ' বাস্তব ঘটনার বিশ্বস্ত বিবরণ উতিহ।সের বিসর ; কিছু 
সাছিত্যের ক্ষেত্রে লেখকের কল্পনা নিরঙ্কুশ: সাহিতোর ক্ষেত্রে 

'সেই সত্য হা রচিবে তুমি 
ঘটে সা ত! সব সতা নহে 

কিন্তু ইল্লহাসের ক্ষোত্রে এধরণের দ্বাধীনতা বা স্ববকে বিক্লচ কারে 
তুলবে বলে প্রশংসনীয় নয়. তবু সাহিত্য স্বপ্টির পিছনে ইতিহাসের 
শ্রেরপা থাকতে পারে এবং ঘটনাকে বিকৃত না করেও এত্রিহাসিক হার 
পটকুমিকাতে ভালো! সাহিত্য রচিত হতে পারে! এই ধরপের সাহিত্য 
সংস্কতে গড়ে ওঠে নি: কোন ঘটনা বা স্বা্রবংশের কালামু- 
বিবরণ, সভ্যতার পতন উন্গানের ধারাবাহিক চিত্র, জনগণের 
বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের আমবিবর্ভন-__ এসব প্রাচীন সাহিত্যে 
পান্তনি। একথা মনে কনে লাভ নেই বে কোন অজ্ঞাত 
এঁতিছাসিক সাহিত্য বিলুপ্ত হযে গিয়েছে__কারণ এখরপের সাহিতে।র 
অস্তি্ব যে কখলে। ছিল তার কোন নির্দেশও কুত্রাপি নেই। সাছিত্য 
স্বপ্তিতে প্রাচীনদের ক্ষমতা বখেষ্টই ছিল এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে হারা 


কোন ইতিবৃত্ত এান্ব রচনাতে তাদেৰ উৎসাহ জাগে নি । 

এর কারণ আজ এতকাল পরে সঠিক ভাবে নির্ভারণ করতে 
যাওয়া সম্ভব নয় অনুমান মাত্র করা যেতে পারে: সম্ভবতঃ ভারতীয় 
চিন্তাধারার মধ্যেই রয়েছে এই এঁতিহাসিকতার অভাবের বীন্ত । ৱাঙ্গনেতিক 
চেতনা বা গণ আন্দোলনও তখনো! পরিস্ফুট হয়নি । ভার্তীয়তাবোধ ও 
গণতান্ত্রিক ধারণা তখনো! বহুদূরে । ভারতীয় শার্শনিক চিন্তাধারা জাগতিক 
বিষয়ের কোন মুল্য দি নারাজ ' এ সব বিবয়ে অধাবসায় সহকারে 
আলোচনা! করাকে প্রাচীন ব্যর্থ বলেই মনে করতেন । ভীবন ক্ষপন্থায়ী. 

৭ 
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এ ভগৎ. মিথ্যামর. এর কোন কিছুরই শান্ত মূলা নেই-_এসৰ কথা শুনে 
কটন মানুষের মনে ও একট) গদা দীশ্য এসেছিল এ জগত সম্পর্কে ৷ 

জগৎ এতই মিথ্যা ও ক্ষপস্বান্থী তখন তার ঘটনাকে আর লিপিবছ্ 
করে কি লাম হয়তো এ ধারপা গড়ে উঠেছিল প্রাচীনকালে । তার বদলে 
পোৌরাপিক চরিত্রের কাছিলট ঠারা বারবার নিজ্ত শক্তি অনুসারে 
সানিকে রূপায়িত করেছেন সাধারণ ভারতবালীর কাছে বর্ভমান রাজা 
বা রাজনৈতিক নেহার চেনে ব্রেতাযুগের রামচক্ বা স্বাপরবুগের যুধিষ্ঠির 
অনেক বেশী সহ্য কবির! সাধারণের এই মনোভাব সম্পর্কে অবস্থিত 
ছিলেন এবং সমাঞ্ছ ব্যবস্থা, বিভিন্ন মতের ক্রম্মবিবর্ভন ইত্যাদি বিষয় 
শিল্পে মাথা ন! খামিয়ে পোৱালিক কাহিনীকেই মহাকাব্য বা নাটকের 
মাধামে পরিবেশন করেছেন_ সে পরিবেশন তৃপ্ত করেছে জনসাধারণকে ' 
বাস্তবভিত্তিক ইন্চিাস গড়ে ওঠেনি প্রাচীন ভারতে ৷ 

বেসব রচনাতে ইতিাসের চৌয়াচ লেগেছে তারাও সত্যিকার 
ইতিহাসের রাজ্য খেকে বহু দূরে কারণ বাস্ব সতাতা কবির কলন 
ও অভিশ্য়োক্তি দ্বারা অিরভিত হয়েছে । ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে 
হাদের শ্বষ্টি ছয়নি_প্তি ছরেছে কাব্য বলেই ৷ বিশেষ কোনো পৃষ্ঠপোষক 
রাজার বলাস্তত। ৰা যুদ্ধ বিজ্ঞযের বর্শনা করেছেন তার অনুগ্রাহপুষ্ট কবি । 
তার মধ্যে সত্যের অপলাপ স্বাভাবিক । বংশপরিচয়টিও বিশ্বাসযোগ্য 
নয় কারণ অধিকাংশ রাজ্ঞাকেই প্রসিন্চ পৌরাশিক রাজবংশ ঢুকিয়ে 
দেওয়া হয়েছে কঠোর বাস্তব ও মধুর কল্পনা বিলাসের মধ্যে পরের. 
টিকেই পাঠকেরা পছন্দ করতেন বেশী ৷ তাই কল্লনাবিলাসাত্রিত কাব্যেরই 
রচনা হয়েছে ; বাহ্্বতিন্তিক ইতিহাসের নয় ইতি রচনার নিজস্ব 
সার্থকতা সম্বন্ধে লেখক বা পাঠকের বোধ তখনো জেপে ওঠে বি । 

এবার প্রাচীন সাহিত্যে যেটুকু এঁতিছাপিক উপাদান পাওয়া ধা 
হাদের একটু আলোচনা করা বেতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত কষেকজন রাজার নাম বা তোদের পরস্পর বিরোধের বর্ণনা 
পাওয়া বার । আর পাওয়া বায় আর্দের পস্চিস-ভারত থেকে আমে 
পুধ-ভারতের দিকে সভ্য! বিস্তারের কাছিনী । প্রাচীন সমাজের জ্ঞান বা 
নব্যাকচর্চার অন্ত আগ্রহের নিদর্শন আমরা পাই আক! সম্পর্কিত 
আলোচনাতে চাদের উৎসাহের উল্লেখে। রাক্তধি জনক প্রভৃতির 


ওয় সংখা] উঠিগাস ও সন্তান সান্তা ২২৫ 


মধ্যে পাই জনন ও রাজশক্তির সমন্থয । আস্মিক্যনুক্ষির বিকাশ ও 
তত্বিরচ্ষধবাণীদের সংশয-__এণ্ড পাওয়া! বায় বেদে । এ ধরপের ধারাবাহিক 
কোন আলোচনা কিছু বেদে শেউ-_বিক্ষিপ্ত মন্ত ও ত্রাক্ষপী খেকে 
এগুলি সংগ্রহ করে নিচে হবে! তবে তার মধা পেকে বৈদিক 
যুগের ধর্ম ৭ সন্ভাচার বিঘয্েে একটি মোটামুটি ভালে পারপা করা 
যেতে পারে--এ ধরণের উপাদানের অভাব নেই৷ বৈদিক সাভিত্া 
পেকে কূপকের আবরণ উন্মোচন করে এঁতিহাসিক তণ্য বাবিক্চারের 
চেষ্টা আমাদের স্বদেশ ও বিদেশে চল্‌ছে 

রামায়ণ ও মচ্াভ্যরত ছুটি প্রসিক্ষ গ্রন্থ । এদের মধো হে সব 
অসম্তাবাতা বা অতিশযোক্তিং আছে তা ছেড়ে দিয়েও তৎকালীন 
ইতিঙ্াসের ধারণা পাওয়া সন্বব। রামায়ণে আর্য সভাত! বা সূর্ধবংশের 
দাক্ষিণাতো প্রভাব বিশ্টার এবং মহাভারতে অসংখা ক্ষত ক্ষুত্র রাজোর 
মধ্যে পরস্পর কিরোধ ও শেব পর্বস্ত কুরুক্ষেত্রের মছাযুদ্ধে রাজম্শ্ডিলর 
ধ্বংস সুপরিস্ফুট ' কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ্ডারতক্জীবনে যে অবসাদ 
এসেছিল সে বোধহয় আর কাটেনি ' পুরাণের মধ্যে এঁতিছাসিকতার চেয়ে 
গল্লের আধিকা থ]কার জন্য সেখান থেকে বিশেষ কিছু সংগ্রহ কর) চলে না 

কয়েকটি শিলালিপি উতিহাসের প্রসঙ্গে নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য 
এদের মধ্যে এতিহাসিক উপাদানের অভাব নেই, বছিও রাজ্ন্্তির 
ভাবটি এদের মধ্যেও রয়েছে । অশোকের শিলালিপি, কুত্রপামনের 
শিলালিপি, এপ্গাছাবাদ শিলালিপি ( সমুস্রুপ্ত ), দেবপালের নালন্দা 
শিলালিপি, ভুবনেশ্বর ও দেওপাড়া শিলালিপি__ এগুলি প্রশ্যাত। 

পরবর্তী সংস্কৃত কাব্য সাছিতো বাপভষ্টরের 'ছর্চরিত' গ্রন্থ 
এতিছাদিক ঘটনাকে নিয়ে সাহ্ছিতা রচনার ক্ষেত্রে প্রথম পদক্ষেপ : 
বাপ ছর্ণবর্ধনের সভাকবি ছিলেন: ভার হর্ষচন্িত আসমা গ্রন্ম-_এর 
ছখো হর্ধের জীবনের কিছু ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে । তবুও একথা 
স্বীকার করতে হবে বে ইত্তিহ!স বিরোধী রোমান্টিকতা ধখেষ্টই আছে 
এর মধ্যে । বাক্পতিরাজের 'গৌড়বছ' গ্রন্থে কবির পৃষ্ঠপোহক ঝা 
ঘশোবর্মনের বিজয় বার্তা পাওয়া ধার । 

একাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকে পল্রগুপ্ত ( বা পরিমল ) 
তার 'নবসাহসাক্ষচরিত' রচনা করেন ১৮টি সর্গে। এচ* সিন্ধুরান্ত 
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নৰসাছসান্কের ঘটনা বশত হয়েছে ; কিন্তু সেই সঙ্গে নাগকশ্য। শশিপ্রস্তা 
লাচ্ডের স্ূপকথাও । 

ৰস্বাত: কাশ্মীরই শুকত্বপূর্ণ এতিছ্যাসিক রচনার ক্ষেত্রে প্রথম । 
একাচ্শ শতাব্দীতে ভ্োষ্ঠ কলশের পুত্র বিজলপ ১৮টি সর্গে “বিক্রমাক্ষদেহ 
চরিত" নামক কাৰে চালুক্যরাক্জ বিক্রমাচ্ত্যির ঘটনা! লিপিবদ্ধ করেছেন। 
এতে চোল ও চালুক্যদ্রে মহ্যে যুদ্ধের কর্খা আছে । শেষ সঙ্গে কৰি 
হার “জেন পরিচন্ত দিয়েছেন। 

কঙ্ল্ূপের 'রাজ্ শুরস্গিনী’ প্রাচীন এঁতিছাসিক গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে এটি রচিত হয়) কাশ্মীরের রাজ্রবংশের 
ও ভৎকালীন দেশের অবস্থার বিবরণ এতে পাওয়া ঘায়। কছলপের 
পিতা চম্পক কাশ্মীরাক্ত হর্দের অনুগামী ছিলেন। কতলণ কাশ্মীরের 
আচ্যন্থরীপ পগোলবোগের কণা বিশ্বস্তভাবে বর্ণ। কৰেছেন। নিজে 
রাজনীতি খেকে সরে শিষ্ষে এ গ্রন্ত রচনা করেছিলেন বলে তার পক্ষে 
পক্ষপাতের ছাত এড়ালো সম্ভব হয়েছিল ' প্রথম তিনটি অধ্যান্তে 
পৌরাশিক কাহিনী "আছে; তার পর থেকে আছে ধারাবাহিক 
ইতিহাস) 

এই গ্রন্থে কর্কোট বংশের কাহিনী, রাণী দিদ্দার কাছিনী রয়েছে। 
আর রয্রেছে কাশ্প্রীরের আভ্যান্তরীশ অশান্তির কথ! । 

কচ্লণের গ্রন্তের কাছিনীকে পরবর্তীকালে আরও টেনে নিয়ে 
হাওয়া ছয়েছে আক করের অধিকার পর্যন্ত । 

এরপর জ্রন্দলশের সোস্প্াযলকিলাসে রাজপুত্রীর রাক্তার কাছিনী। 
জৈন ছেমচন্ট্রের কুর্মারপালচরিতে রাক্তা কুমারপাল ও তার পূর্বপুরুষদের 
বর্শন।। গুক্ররাটের চালুক্যদের ইতিছাসে এই প্রস্থের গুরুত্ব আছে। 
এট কাব্যকে স্ব্যাশ্ররকাবাও কলা ছয়__কারণ এটি সংস্কৃত ও পরাতে 
রচিত এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরপের উদাহরলস্বল । 

ভাদ শতাব্দীতে সন্ধ্যাকর নন্দীর বরাষপালচরিতে বাংলার 
রামপালের কাছিন্রী বলিত হরেছে। আর শ্লেষের দাধ্যমে সামচলেের 
কাকিনীও । 

আগর ও কয়েকটি গ্রস্যের নাম এই প্রেসজে উল্লেখ কর। বেতে 
পারে-প্রর্থীরাজ বিজ্ঞ, সোমেম্মরের কীতিকেমুদ্রী, সৰা-ন্দের ডগড়চরিত, 
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গঙ্গাদেবীর সধুরাবিজয় ও নয়চন্তর সূরির ছান্বীর মকগাকাব্য । 
কিছু কিছু এঁতিছাসিক উপাদান পাওয়া ব্যয় । 

ম্ববিশ্যল সংস্কৃত সাছিতো মাত্র এইটুকু ইতিচছাস সংক্রান্ত রচনা ৷ 
আন্মপাতিকদৃষ্টিতে কিছুই নয) তাই এই লাছিত্য আলোচনা করতে 
গেলে উতিহাসের অভাব বড় বেশী স্পট হয়ে চোখে পড়ে। সস্বাব্য 
কারণগুলো আগেই বলা হয়েছে । যে সাহিত্যে রাক্তনীতি, ধর্মনীতি, 
শিল্পবিষ্কা, সঙ্গীত, নৃত্য ইত্যাদি সম্পর্কে এত আলোচনা রয়েছে সেখানে 
ইতিহাসের এই অভাবটি সত্যি পীড়াদায়ক । 


২২৭ 


এদের মহোও 


ঝননযান্তিত্যু দ্য শান্দারনাগোর 
গু সৌরীআ্কুফ পাল 

চস্দননপর ষ্টাণ্ডের উপরে সেপ্ট ক্রোসেকস্‌ কনভেপ্টের পাশে অশোক 
চক্র অস্চিত বিরাট বাড়ীটি সহজতেই পথচারীর দৃষ্টি জ্যকর্পণ করে ' সামনে 
ন্ডু পাচিলের উপর সবুক্জ রংত্ের লোহার বেড়া ' ভিতরে ছোট ছুল- 
ৰাপিচা পাতাৰাছাৰের স্বল্প ঝোপ ও গুড়ি বসানো চওড়া রাস্তা । প্রশস্ত 
লোহার গেটের পাশে সান্ত্রী কৃঠরি । দেয়ালের গায়ে মার্বেল ফলকে লেখা £ 
ধযান্তিতা ভ শান্দারনাগোর ((nstitut de Chanderoogor) ' 

সবে কমাস খোলা হলেও প্রতিষ্ঠানটির নাম সংবাদপত্রের দৌলতে 
অপেকের জ্ঞান! হয়ে গেছে তবে এখানকার কার্ধসূচীর তাৎপর্য বা সম্ভাবনা 
নিয়ে৷ এ পর্যন্ত কোন আলোচনা হ্রনি ভারতীয় ও করাসী সংস্কতি সমন্বয়ের 
উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানটির সূচনা. আল্যর্জাতক সচ্চ্ছা প্রসারের কাজে এ- 
ধরশের প্রতিষ্ঠানের দান অনস্বীকার্য ' 

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারী চুক্তির ফলে চন্দননগরে দীর্থ আড়াই 
শতাব্দীর ফরাসী শাসনে ইতিহাসের পরিসমাহ্ি ঘটল ৷ তবে এখানকার 
ফরাসী সংদ্কতির বিস্ঞমান ধারাটি অশ্ষুত্প রাখ! হবে ও ফরাসী সরকার এ 
শঙ্গরের সঙ্গে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রাখতে চাইলে বা পক্ধন করতে 
চাইলে ভারত সরকারের তরফে আপত্তি উঠবে না_ফ্রাল্গ কড়ক 
ভারত সরকারের নিকট চন্দননপরের ক্ষমতা হস্টাস্থরের এই চুক্তিতে 
৯ নং ধারায় সেরূপ ব্যবস্থা রইল এই চুক্তির মধ্য রাযাস্টিত্যুর বীজ নিছিত 
ছিল । পরে ১৯৬৫ সালে শার্রী-পশ্পিহ যুক্ত ঘোষণায় ভারত ও ক্রান্লের 
মথো বৃহত্তর সাংস্কৃতিক বিনিময়ের উপর গুরুর আরোপিত ছওয়/র রণযাত্তিত্বা 
প্রতিষ্ঠার কাজ ক দুর স্বপন হয়েছিল সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। তবে 
্বাভাবিক ভাবেই যুক্ত ধোবশার কিছুটা প্রভাব নিম্চন্প পড়েছিল : 

চন্দননগরের শাসনভার কার্ধত£ ভারহ সরকারের হাতে আসার প্রায় 
পাঁচ বছর পরে ফেব্রুয়ারী চুক্তি স্বাক্ষরিত ভয় । তারপর ১৯৫৪ সালের 
চন্দণনগরের বঅস্যভু ক্রি আইনের বলে শগ্রট পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসীমার 
নব্য হয় । নুকুনপরী চন্দননগর ভারত সরকারের বতিবিষ ক নিয়ন্ত্রপাধীন 
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থাকার সমগ্প লে স্বিতাবস্থ। নীতি অন্স্ত ভচ্ভিল পশ্চিমবঙ্গে অস্যন্ক ক্তির 
পর সে নীতির পরিবর্তন খটল । চন্দননগর জুগলী। জেলার অন্যর্গত মহকুমা 
শবে পরিণত হ'ল: এখানকার শাসনব্যবস্তা, বিচারলাবন্বা ইত্যাদি বাবতীয় 
ব্যধশ্বার দ্রুত পরিবর্তন শুরু ছল ও ভারতীয় চাচে পবকিছু ঢেলে সাজ্গানর 
চেষ্টার প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেমন লানারূপ অশ্যবিধাহ স্থ্টি ছতে লাগল 
তেমনই এট অদ্লবদলের ঠেলায় শহরবাসীর বিশ্তাস্থির অন্য রউল এ) 
শাসকগোষ্ঠী ঘণন এইসব মুল সমন্তা নিয়ে বাস্তু তখন ঠাদের পক্ষে ফেব্রুয়ারী 
চুক্তিতে যে সাংক্কতিক এঁতিষ্ক বজ্জায় রাখার দলিত ভারত সরকারের উপর 
বর্ডেছিল সে দায়িত্ব নিতে মাথা থামান সম্ভব হয়ে ওঠেনি ' তাছাড়া অন্যান্য 
কারণেও ঠারা এ ব্যাপারে নিস্পৃঙ পাকার চেস্টা করতেন তবে ফরাসী 
সংক্ষৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল করেক্ন নিস্ৰাথ প্রানীয় ভদ্রলোক চুক্তি অনুঘায়ী 
বাতে ফ্রান্ল ও ভারতের মধ্যে সাংক্ষতিক বোগাযোগের উদ্চেস্টে একটা 
প্রতিষ্ঠান গড়া বায় সেদিকে বিশেদ বন্ুবান হুন। ষ্ঠাদের অক্লান্ত ও 
নিরলস চেস্টার ফল শ্রতি বর্তমান রা্যাস্তিত্যু । 

গত জানুল্ারী মাস থেকে রব'যাস্তিত্যু কাঞ্জ সর করেছে। উপস্থিত 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দানের উপর নির্ভর করে এখানকার কাজ চলছে। 
ভবিদ্যৃতে চুক্তি অনুযায়ী ভারত সরকার এখানকার যাবতীয় দান্সিস্ব বহুন 
করবেন আশা কর। হচ্ছে । 

ফলেন পরিচীয়তে : ঠিক কথ! শবে বে প্রতিষ্ঠান শতমুখী কার্ধ- 
ধারার পরিকল্পনা নিযে সম্ভ কাজ স্বরু করেছে এখনই ভার ফলের মরস্মম 
অবশ্যই আসেনি । ভারত ও ক্রান্সের মত দুটি দূর দেশের মধ্যে কৃষি 
সময়ের দুরুহু স্বপ্ন নিয়ে যে প্রতিষ্ঠানের জস্ম তার পক্ষে এখনই তাড়াগুড়া 
করে কান্ত দেশানে সম্ভব নয় । এ দুই দেশের সভ্যতা সংস্কৃতির অতীত ও 
বর্তমান ধারা খুঁটিয়ে দেখে তাদের সহমমিতার সংবাদ দুই দেশের জ্বনমনের 
দরবারে পৌছে দিতে সময়ের প্রয়োজন । পরস্পরকে জানার আও্যহ ঢুপস্ষের 
ঘত বাড়বে ততই এখানকার কাজ সহজ, বগম হবে, দ্রুত তালে এগিয়ে 
চলবে । 

ফরাসী সরকারের সহযোগী মনোভাব ইতিমধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে 
বিষ্যতে এ মনোন্ডাব বঙ্গায় খাকলে য'যাস্ডিত্যুর কান্ত সহজ্ হবে। ফ্রান্স 
পেকে এখানে বে বইপত্র পাঠানো হয়েছে কাঞ্চনমূল্যের বিচারে বাই হোক 
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সে-দানের ঘৰো হৃরাসী সরকারের সপ্চ্চার পরিচয় স্যপরিশ্যুট ও এ গ্রন্ব- 
সংগ্রহ এখানকান গান্থাগারটির সৌশ্দর্ধ বৃদ্ধি করেছে 

নৃতনকে পর্িচরের আলোকে প্রত্ষ্িত করতে হলে প্রথমেই গম্ভীর 
আন্সপ্রতান্ের প্রয়োক্গল হলত পাস্তা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এখানকার 
কর্তারা অদ্মা উত্সাহ ও আগ্রচচ প্রকাশ করে বে দৃষ্টি ভক্বীর পরিচয় দিয়েছেন 
ও রযাস্রিহার কাঙলুতী নিবাচনের মধো দিয়ে যে দূরদশিতার ধাৰণ! জল- 
সাধারণের মনে সঞ্চার করেছেন৷ কুশলী বাবস্থাপনার মাধ্যমে সে-দৃ্রিভজী 
কানে পারি গুলে প্রতিষ্ঠানটি অচিরে উত্তর-ভারতের শ্রেষ্ঠতম ইন্দো- 
ফরাসী সংস্কৃতির মিলনমন্ির ছয়ে উঠবে ৷ 

তবে র'ঢাস্যিহ্যুর বিশাল কার্ধসূচীর বৎসামান্যই বর্তমানে কাধক রী 
হয়েছে ভুবিষ্ঞতোর দারিন্ব অনেক ও পরিকল্পনার কতখানি বাস্তবে রূপ 
পাবে তার বিচার ভবিক্কতের হাতে তবে এখানকার পরিকল্পনা সার্থক ছলে 
একথা শ্নিস্চিছ ঘে ভারত ও ফ্রান্স উলন্ন দেশের মঙ্গল চবে' উভয় 
দেশের গতাশ্বুগতিক বৈবপ্পিক ও সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সম্পর্কের উর্ধে এমন 
এক জাক্সিক ধোগাবোগের সুচনা হতে পারে ধার ফলে সমুদয় ক্ষত বন্ষমের 
অবসান ঘটে এ ছুই দেশের সম্পর্কের ইতিহাসে এক নিবিড়তর সামক্রন্তের যুগ 
নিয়ে আসার সম্ভাবনা ছুক্ষছ কর্তব্য, সন্দেহ নাই : তবে নিষ্ঠা ও চেষ্টার 
আতীতও কিছু লাই ৷ 

ক্াযাস্তিত্যুর প্রন্থাপারটি দুষ্প্রাপ্য করাসী গ্রন্থের সমাবেশে সমুজ্জ্বল 
এমন অসুল। প্রস্থ সক্ষয়ন উত্তর ভারতের কোথাও নেই ' ফরাসী দাছিত্টের 
দিকপাল ও ফরাসী চিব্যানারক, বেষন—_Moliere. Corneille, 
Racine, Bossuet. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Victor 
Hugo, Thiers, Alexandre Dumas, Guy de Maopassant, 
Romain Rolland, ‘Jean Paul Chartre ও Andre’ Gide পমুখের 
রচনামগুলীতে স্রসজ্জিত্র এমন পাঠাগার ভারতবর্দে বিরল ৷ সঙ্মুক্ত 
Bibliothique dela Pleiade সিরিক্রের প্রশ্যবিচক্ছের লংযোজনে গএান্ত!- 
গারটির অর্ধাদা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে : প্রসিদ্ধ ৰব অপ্রসিদ্ধ প্রায় নয় শ' 
ফরাসী লেখকের লেখনীর প্রসাদে প্রন্থাগারটি ধন্য ফয়েছে। তাছাড়া 
করালী বিশ্বকোশ 7. Grande Euncvclopedie. ফরাসী সাছিত্যের 
ৰিশ্বথকোশ 142 Dictionuaire de la Langue Francaise জাতীয় 
প্রশ্বহালাগুলি গণ্ডীর পড়াস্টনার কাজ্জে অপরিসীমভাৰে সাহাধা করবে ; 
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ফরাসী মনীশার গুণপ্রাহী পাঠকমাত্রেই এমন পাঠাগারের আকর্পশ 
কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। ক্রাচ্ল থেকে প্রকাশিত নানান বিসয্ের সাময়িক 
পত্রাদিও এখাসে আনানে। হচ্ছে । এত ব্যাপক সঞ্চয়ন এপানকার লে শিশু 
থেকে বন্যন্ ও স্কুল কলেক্রের ছাত্রছাত্রী থেকে আর ্থ করে গবেলক মল 
পর্মন্ত সবার কাছে গ্রন্থাগারটিন সমান কদর হবে । 

গঙ্গার উপরে বিরাট কম্পাউণ্ড জুড়ে বাযান্টিহ্যার বাড়ি। 
চারদিকে শান্ত মনোরম পরিবেশ । পিছনে অনেক পোলা! জায়গা রয়েছে, 
দরকার ছলে নতুন উমার তর স্বান সঙ্কুলান হতে পারে । 

ফরাসী ভাষা শিক্ষাদানের জন্য এখানে স্কুল খোলা চারেছে । তবে 
এখানকার বিপুল গএন্থসস্তার দিয়ে অনায়াসে স্থাতকোত্তর বিভাগের কাজ 
চলে বেতে পারে । এত বিশাল আয়োজন এখানকার, ভবিব্যঙ্তে নিশ্চয় আরও 
বাড়বে । এ সব দেখে একটা সম্ভাবনার কপা মনে জাগো । উত্তর-পূর্ব 
ভারতের, বিশেষ করে পশ্চিনবঙ্গের্ অনেক বিশ্ববিস্যালয়েই এখনও স্বাতকোন্বর 
ফরাসী কোর্স” বোল! হয়নি! ফরাসী ভাষা এখনও আস্তদ্াতিক ভালা- 
গোষ্ঠীর কুলচূড়ামশির আসন দখল করে রয়েছে। নবজাগ্রত আফ্রিকা 
মহাখণ্ডের নগণ্য রাষ্টগুলিতে বখন ব্যাপকভাবে ফরাসী ধা চর্চার ব্যবন্থা! 
কর! হচ্ছে তখন "ভারতের হ্যায় মছাদেশকল্প দেশে এ আন্তর্জাতিক ভাবার 
প্রতি এমন উদাসীন মনোভাব খুবই নৈরাশ্টুজনক মনে হুয়। বিশেষ করে যে 
দেশের সঙ্গে আমর! সম্প্রীতির দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ ও ভবিষ্যতে ব্যাপকতর 
যোগাযোগ গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর সে দেশের ভাবা, সাহিত্য, চিন্তা 
ভাবনা, রীতিনীতি ইত্যাদির সঙ্গে আমাদের গভীর পরিচয় ঘটবার 
বথেষ্ট স্থযোগ ন! থাকলে বিপদ ঘটতে পারে। বৃহত্তর আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রের স্ৃবিধা অন্থবিধার কথা বাদ দিয়েও কেবলমাত্র মিত্র দেশ 
ফ্রান্সের সঙ্গে হখোচিত সম্পর্ক বজাস্র রাখার জন্য অন্ততঃ বিশ্ববিভালয় 
পর্যায়ে ফরাসী ভাষা শিক্ষশের ব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রন্নোজন মনে 
ছর। বদি একান্তই পুরাপুরি নিজেদের দায়িস্বে সেরূপ সংগঠন গড়ে 
তোলা সম্ভব ন। হয় তবে চন্দননগরের কাছাকাছি বিশ্ববিষ্ভালর় গুলি 
স্রাতকোত্তর ফরাসী কোপ" চালু করে এ কোর্স পরিচালনার দাত 
স্াান্তিস্ার উপর গ্যত্ত করা বায় কিনা চিন্তা করে দেখতে পারেন। তা 
করলে, আমাদের ধারণ] সম্প্‌ক্ত বিশ্ববিদ্ভালমসমু অপেক্ষাকৃত কম খরচান 
ফরাসীর সায় অতি প্রয়োজনীয় আস্তর্জাতির ভাষার প্রতি সুবিচার করতে 

৮ 


২৩২ ইতিহাস (১ম শশু 
পারবেন | এ-প্রস্তাব সম্ভব হলে র'।স্যিতুর আদর্শ বৃহত্তর সার্থকতার পথ 
খুঁজে পাবে ও সেই কারণেই ঠাদের দিক খেকে এ ব্যাপারে গররাজী হওয়া 
সন্ত ছবেনা। 

রাযান্তিতার গ্রাস্থাপারে ফরাসী আইনের চমকপ্রদ সক্ষত্বন রয়েছে । 
ফ্রান্স ও ফরাসী উপনিবেশ সমূহের নানান আইনগ্রস্থ, ফরাসী সরকারের 
আইন বিধয়ক মুখপত্র যেমন Bulletin ৫৩9 [5019 ইত্যাদির সংগ্রহ ও 
প্রখ্যাত 1511০2 রিপোর্টারের খশুশুক্সি করেক আলমারি ঠাসা হয়ে 
আছে । এগুলি পূর্বতন করালী বিচারশালার ( T'॥ib০০৪] ) সম্পত্তি, এখন 
ম্বাস্টিত্যুর সংগ্রছের 'অ্বস্তর্গত হয়েছে । 

ফরাসী ভানতেতিহাসের নানান সংবাদ এখানকার গ্রস্থাগারটি ঘটলে 
উদ্ঘাটিত হবে । ফরাসী ভারতে প্রশাসন, অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বান্বা 
ইত্যাি বিভিন্ন বিবন্ব সংক্রান্ত প্রচুর উপাদান এখানকার সংগ্রছের মধ্যে 
ছড়িয়ে তরেছে । ]Jonrnal Officiel, Moniteur Officiel, Bulletin 
del’ Inde Francaise. Bulletin de Pondichery, Annuaires 
প্রস্তৃতি সরকারী মুখপত্রগুলির বিপুল সম্ভার এ প্রসঙ্গে দিশেষাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । এখনকার সরকারী গেজ্েটের তুলনায় ফরাসী সরকার কতৃক 
প্রকাশিত এসব সুখপাত্রের বিসন্তবস্থর পরিধি বিস্তৃততর ছিল ও সরকারী 
আদেশ বিজ্ঞণ্থি ছাড়াও জনসাধারণের কোন উল্লেখযোগ্য বক্তব্য সরকারের 
কাছে পৌঁছলে সেশুলিও এসব মুখপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত ছত। বৃটীশ 
সরকারের গেজেটের সঙ্গে ফরাসী সরকারের মুখপত্রগুলির এই মৌলিক দৃ্তি- 
ভুক্সীর তফাতের ফলে শেবোভ্ত। মুখপত্রশুলি এঁতিহাসিক উপাদান ছিসাবে 
বৃহত্তর দাবীর অধিকারী । 

১৭৭৭ সালের পর এদেশে ফরাসীদের রাজনৈতিক গুরুত্ব স্রাস পায়। 
এদেশে তাদের বাকী দু'শ বছরের ইতিহাস তাদের পাটি উপনিবেশ, 
ধখা, পঞ্ডিচেরী, চস্দননপর, ইয়ান, কারিকল ও মাহের আভ্যন্তরীশ 
শাসন ও ব্যবসা বাণিজ্য ইত্যাদি নিয়ে গড়ে উঠেছিল । বাইরের 
রাজনৈতিক উদ্ধানপহনের সঙ্গে ফরাসী ভারতের যোগাযোগ এক রকম ছিলই 
না। Ce৮lie৮ প্রমূখ কয়েকজন অতি উৎসাহী ফরাসী শাসকের কথা 
বাদ দিলে কথাটা নির্জলা সত্য হয়ে গড়ায় । শেভালিয়ে বা ঠার পদাস্বহু- 
সরপকারীদের কূটনৈতিক যোগাযোগের খবরাখবর জাতীয় মহাফেজখানার 
দণ্ডর পু'জলে পাওরা ঘাবে। তবে স্বাভাবিক কারণেই এ ধরণের রাজনৈতিক 


ওয় সংখ্যা] শ্ব্যাস্তিত্যু ভ শান্দারনাগোর ২৩৩ 


দলিলপত্রের অবকাশ ১৭৭৭ সালের পর ফরাসী ভারতের ইতিহাসে খুবই 
কম ছিল। স্বতরাং চন্দননগরের সংগ্রহশালায় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক 
দলিল দক্তাবেজ নেই বলে এখানে বসে কোন এঁতিতাগিক গবেষণ। করা চলবে 
না এমন ধারণা করা সঙ্গ নয়। ফরাসী ভারত সম্পর্কে ছেলব মুল্যবান 
তথা এখানকার কাগজ পত্রের মধ্যে ছড়িয়ে আছে সেগুলির সাহায্যে করাসী 
উপনিবেশগুলির আভ্যন্তরীণ শাসনের সম্পর্ণপ্র উঠিছাস রচনার বথেন্ট 
অবকাশ রয়েছে । 

তাছাড়। প্ডিচেরীন পূর্বতন ফরাসী মহাফেজখানার দলিলপাত্রের সুচী 
এখানকার গ্রন্থাগারে পাওয়া খায় পণ্ডিচেরীর মহাফেজখানাত্র দলিলপত্র 
কর্রেক বছর পূর্বে ফান্দে স্থানান্তরিত ছয়েছে | তবে এপানে এ মছাফেজপানার 
মুদ্রিত সুচী দেখে দরকার পড়লে গবেষকগণ ফ্রান্স থেকে প্রয়োজনীয় 
কাগকু পত্রের নকল স| মাইক্রে]ফিস্ম আনিয়ে গবেষণার কাছে অগ্রসর 
হতে পারবেন । বহু পুরাহন দলিলপত্রও মুদ্রিত আকারে এখানকার 
সংগ্রহশালার প্বান পেরেছে । যেমন,-_পণ্ডিচেরীর Conscils Superie- 
এত কতৃক অন্যান্য উপনিবেশগুলির নিকট প্রেরিত চিঠিপাত্রের সংগ্রহ, 
দাক্ষিপাত্যের হিন্দু রাজস্যাগণের নিকট লিখিত ফরাসী সরকারের চিঠিপত্র, 
১৭৭৭ সালের চুক্তির ভিত্তিতে এদেশে প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ সমূছের 
অধিকার নিতে এসে ফরাসী রাজ্জসরকারের প্রতিনিধি Jean Law de 
Lauristan কতৃক ফ্রান্সে প্রেরিত স্মারকলিপি ইত্যাদি । 

ফরাসী ভারতের গভর্ণর Alfred তাও পণ্ডিচেরীতে Societe 
৫৩ 0৮ Histoire de }Inde Francaise নামে এঁতিছালিক গবেষণ। 
মন্দির প্রতিষ্ঠা করে ইংরাজ্ত সিভিলিরান Vincent 5nitদ-এর ম্যাক্স বথেষ্ট 
সুখ্যাতি অর্জন করে গেছেন। চন্দননগর য়যান্ডিত্যুর সংগ্রহশালায় এ 
এঁতিছাসিক সমিতি কর্তৃক প্রচারিত বাবতীয় গবেষণামূলক গ্রন্থাদির সঞ্চঘন 
ঠাই পেয়েছে। 

গ্রন্থাগার, ফরাসী ভাষা শিক্ষণ ইত্যাদি ছাড়াও স্ব যান্ডিহ্যুর আরও 

করেকটি শাখায় কাজ ম্বরু হয়েছে। একটি ছোট চিত্রগুছে প্বানীয় 
শিল্পীদের শিল্প নৈপুণ্যের নমুনা সাজানো আছে। কয়েকদিন আগে 
স্থানীক্স শিশু চিত্রকরদে আকার একটা প্রদর্শশীও ছয়ে গেল। 
শন্করল্‌ উইকলি ও বিভিত্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সন্মানিত শিল্পী 
গণের শিল্পনমুন1 নিয়ে শ্রাদর্শনীটির আয়োজন হয়েছিল । 


২৩৪ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


যান্তিভার ঘাদুঘরটি এখন সন্তারে খুব পৃষ্ট মা ছলেও তবিষ্যুৎ 
সন্তাবনায় উচ্জ্কল । এখানে চন্দননগর ও পাশ্ববর্তী এলাকায় এঁতিছাসিক 
নিক্শন ও উত্তর এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে ফরাসীদের স্মৃতি বিজড়িত 
নিঙ্গশনিসমূছ সংরক্ষলের পরিকল্পনা রয়েছে । উনবিংশ শতকের তারতীঘ 
মবজ্ঞাপরশের ঘি রামমোহনের নামে ‘রামমোহন ছল’ ও রোমা বোল” বা 
ভাক্ষতে জনশ্রির কোন ফরাসী মনীঘীর নামান্ুসরশে আর একটি সংগ্রহ 
প্র খুলে সেখানে ভারতীয় নবজাগরশের এঁতিহাসিক নিদর্শন ও ফ্রান্লের 
প্রথ্যাত ঘাদ্বঘরগুল্ির সেরা সংগ্রছের নকল বা ছবি সংরক্ষণের পরিকল্পনা 
বেছে । 

বাদুঘরের এখনকার সংগ্রঙ্ছের মধ্যে Dopleix-এর ব্াবন্ধত 
আসবাবপত্র, চন্দননগরের প্রাচীন ফরাসী ছ্বর্গ Fort d' Orleans 
খবংসাবশেষেত স্মৃতিচিহ্ন, পুরনো শহরের নক্সা, গরুটীর প্রাসাদের মনোরম 
দৃশ্য শৰ্্মকক্রনের মন অতীতের দিকে ভাসিয়ে নিয়ে বার। 

স্থানীয় প্রাচীল ইতিহাসের অনেক বিদর্শনও বাদুঘরে রয়েছে 
ভুগলী জেলার মহানাদ অঞ্চলের ভুগর্ত খেকে উদ্ধার করা শুল্তযুগের 
সৃৎশিল্লের নানা নিদর্শন প্রদশিত হরেছে। ক্ষ্-ভঙ্গুর মাটিকে অবলম্বন 
করে এই বে অনুপম শিল্পসৌষ্ঠব গড়ে তোলার আকুতি তার অন্তরে 
কোন দার্শনিক প্রেরণা ছিল কিন! কিন্বা শুধু ভৌগোলিক পরিবেশের গুঁলেই 
এমনটি ঘটেছিল সেক] গবেবকগপণ বিচার করবেল। দর্শক সাধারণ 
এই অপূর্ব শিল্পস্থপ্টির দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন। তাদের 
মন ভেসে বার অতীতে, স্থদুর অতীতের প্রতি শ্রদ্ধার তাদের মাথা 
নত ছয়ে আসে। 


পাঞ্চাল দেশ 
জ্রীঙ্থীনেশ চক্র সরকার 


মধাদেশ অর্থাৎ আধুনিক উত্তর প্রদেশাঞ্চলব)সী জ্ঞাতিশুলির মধ্যে 
উত্তর বৈদিক যুগে কুরু এবং পঞ্চাল বা পাক্ষালেরা সমধিক প্রসিদ্ধ 
ছিল। ঞছেদে এই জাতি ছুটির উল্লেখ নাই. । পণ্ডিতের! অনুমান করেন 
বে, গ্ষঘেদে উল্লিখিত ভরত, তৃৎ্ন ও পুরু জাতির সংমিশ্রশে পরবর্তী 
কালে কুরু জাতির উদ্ভব হুর এবং সত, ক্রিবি, তুর্বশ প্রভৃতি পাঁচটি 
কাতি মিলিত হইয়া পাঞ্চাল জাতি গঠন করে। প্রপমে কুরপাণ বসান 
কণাল-অন্বালা অঞ্চলস্ৰিত কুরুক্ষেত্রে বাস করিত ; ক্রমে তাহারা আধুনিক 
দিন্লা-মীরাট অঞ্চলে বাসন্বাপন করে। তাছাদের রাজধানী ছিল মীরাটের 
অন্তর্গত ছত্তিনাপুরে ; দিল্লীর নিকটবর্তী ইন্প্রস্থ ছিল তাহাদের অস্যহম 


এক সময় পাঞ্চালদেশ উত্তর ও দক্ষিণ এই ছুইভাগে বিভক্ত 
হর। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র। ইহা বতমান বরেইলী 
জেলার অন্তর্গত রামনগরে অবস্থিত ছিল। দক্ষিণ পালের রাজধানী 
কাম্পিলানগর আধুনিক কর্রুখাবাদ জেলার কাম্পিলগ্রাম। মহ্থাভীরতের 
কাহিনী অনুসারে, ত্রাক্ষপবীর দ্রোণাচার্য্য কুরুবংশীয় রাজপুত্রগণের সহায়তায় 
পাঞ্চালরাজ জ্রপদকে পরাজ্ধিত করিয়!। পাঞ্চালদেশের উত্তরাংশ অধিকার 
করিয়া লন এবং ত্রপদ কাম্পিল্য হইতে দক্ষিণ পাঞ্চাল শাসন করিতে 
থাকেন। 

আদি মধ্যযুগ পর্যন্ত আধুনিক বরেইল-ফর্রুখাবাদ অঞ্চলের প্রাচীন 
পাক্ষাল নাম অব্যাহত ছিল। গুষ্ডড'র প্রাতীহার বংশের রাছন্বকালে 
কান্তাকুস্ক অর্থাৎ ফর্রুখাবাদ জেলার অন্তর্গত কনোজকে কখনও কখনও 
পাঞ্চালদেশের রাজধানী বলিব উল্লেখ করা হুইভ। কিছ মুসলমান 
অধিকারের পর বরেইলী-ফর্রুখাবাদ অঞ্চল বুঝাইতে প্রাচীন পাঞ্চাল 


২৩৬ ইতিহাস [১৭ খণ্ড 


এবং নিকটবর্তী অঞ্ষলস্থিত ছাপার্গট জনপদের বিবরণ সঙ্কলিত হইয়াছে । 
এই তালিকাতে পাঞ্চালদেশের নামোল্লেখ আছে । আশ্চর্যের বিহয়, 
এই পাঞ্চালদেশ বরেইলী-ফর্রুখাবাদ অদ্ষলে অবস্থিত ছিল ন1। 

শক্তিসক্ষমতস্ত্রের হট্পক্ষাশন্েশবিভাপ সংভরক অংশের ২৩শ শ্লোক 
বলা হইয়াছে -- 

কুকুক্ষেত্রাৎ পশ্চিমে তু তথা চোক্রভাগতঃ । 

ইন্রপ্রস্থাম্মছছে শানি দশত্রি যোজনান্তরম্‌ । 

পাঞ্চাল দেশে! দেবেশ্শি সৌন্দর্য্য গর্কব ভূষিত: ॥ 

দ্বিতীয় পন্ভ ক্রিতে ‘দ্শত্রিযোজনাস্যরম্‌' স্বলে ‘দশত্রিখোজনোত্তরম্‌' 
পাঠও দেখা বায়! বাছা হউক, এখানে বলা হুইপ্রাছে বে, বর্তমান 
কর্াল-অশ্বালা অঞ্চলন্বি* কুরুক্ষেত্রের উত্তর ও পূর্বদিকে পাঞ্চাল দেশ 
অবস্থিত ছিল এবং উন ছিল ইজ্প্রত্থ অর্থাৎ দিল্লী অঞ্চল ছইতে 
ত্রিশ বোক্ন দূরবর্তী 'অখবা ত্রিশ যোজন উত্তরে অবস্থিত । এক যোভনের 
দুরত্ব আট ব! নয় মাইল; সে হিসাবে ত্রিশ ঘোজনলের দুর প্রায় 
অড্ই শত মাইল ৷ এই বর্ণনা হতে বুক! বার, উল্লিশিত পার্ল দেশ 
বর্তমান কাশ্মীরের দক্ষিণাঞ্চল এবং পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ ব্যাপিয়া 
অবস্থিত ছিল । 

প্রাচীন কাপের শহৃপ্রসিন্ধ পাক্গালদেশ চিল দিল্লী মীরাট অঞ্চলন্বিত 
কুরুদেশের পূর্বে । স্বতর!ং মনে ছইতে পারে বে, শক্তিম্সক্গমতত্্ের 
বর্ণনায় ভুল আছে। কির গ্রন্থটির রচস্সিতা আরও দু একটি প্লে পক্ঞাব- 
কাশ্মীর অঞ্চলে পাঞ্চাল দেশের স্বান নির্দেশ করিয়াছেন! ৪৮শ প্লোকে 
কুরুদেশের অবস্থান প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে _ 

হস্তিনাপুরমারভ্য কুরুক্ষেত্রাচ্চ দক্ষিণে । 

পাদ্ধালপূর্বভাগে তু কুরুদেশঃ প্রকীতিতঃ ॥ 

অর্থাৎ, মীরাট কেলার অন্তর্গত হব্তিনাপুর ছইতে আরম্ত করিরা 
পশ্চিমে পাঞ্চাল দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কর্ণাল-অন্বালা অঞ্চলে অবস্থিত 
কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে কুরুদেশের অবস্থান । আবার এখানে যেমন পান্চাল 
দেশকে দিল্লী মীরাট অঞ্চলের পশ্চিমে প্বান দেওয়া জইয়াছে, অন্চত্র 
বলা হইরাছে বে, ইন্সপ্রশ্থ অর্থাৎ দিল্লী অঞ্চলের পশ্চিমে পাণ্ডু বা 
পাণ্যুদেশ অবস্থিত | বযেমন-__ 


৩য় সংখ্যা ] পাঞ্চাল দেশ ২৩৭ 


২৪শ ল্লোক- পক্ষচালদেশমার চ্য ফ্লেচ্চাদচ স্কিপ ইঃ 
কাম্বোজ্গ দেশো দেবেশি বাজিরাশিপরায়ণঃ ॥ 
২৮শ শ্লোক--কাম্মোজ দেশমারন্য মহায্রেস্চানত, পূর্ববকে । 
বাহ্লীকদেশো দেবেশি অস্বোৎপত্তিপরায়ণঃ ৷ 
৯৬শ প্লোক- _কান্মোজান্দক্ষভাগে তযু ইল্দপ্রশ্বাচ্চ পশ্চিমে ৷ 
পাণ্ডু দেশে। মহেশানি মহাশুরন্বক [রক £ ॥ 
অর্থাৎ পাঞ্চাল দেশ ছইতে আরম্ত করিয়া ফ্লেচ্ছ দেশের দক্ষিণ 
পূর্ব পর্মস্ত বিস্তৃত কান্দোজ্জ দেশ; আবার এই কাম্বোজ দেশের 
শীমান্তবতী মহায্লেচ্ছ দেশের পূর্ব দিকে অবন্ৰিত বাহ্লীকদেশ এবং 
কান্দো্গ দেশেরই দক্ষিণ দিকে দিল্লী অঞ্চলের পশ্চিমে পাঠ বা পাণ্যুদেশ ; 
এখানে মফ্রেচ্ছ বা মহ্াস্রেচ্ছ বলিতে ৩১-৩২শ শ্লোক বনিত 'ক্্রেস্ডমার্গপরায়শ 
খুরাশান ( পূর্বোন্তর ইরাশের শোরালান ) দেশ বুঝাইহেছে বলিয়া বোধ 
হয়। দক্ষিণ আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া] পশ্চিদ এশিয়ার 
বিদ্কৃত অঞ্চল এই খুরাশনের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কারণ খুরাশনের উত্তরাংশে 
অরাক বা ইরাকের অবস্থান নির্ণীত হইয়াছে । 
উল্লিখিত গ্লোক গুলিতে বে কয়েকটি দেশের কণা বল! হইয়াছে, 
তন্মধ্যে বাহলীকে বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তরাঞ্চপস্থিত বাল্‌খ, অঞ্চল। 
আবার প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিক টলেমীর গ্রন্থে বিতস্তা বা ব্যেলাম 
নদীর তীরে পাণুজাতির বাস বলির! উল্লেখ করা হইয়াছে ; ্ৃতরাং 
পাুদেশ বঝোলামেৱ তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৫৩শ শ্লোকে বলা 
হইয়াছে বে, শিয়ালকোট অঞ্চলস্থিত মত্রদেশ এ পাগ্ুদেশ এবং বিরাট 
অর্থাৎ জরপ্পুর অঞ্চলের মধ্যে পূর্ব হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃতভাবে 
অবস্থিত ছিল। ইহাতে মনে হয় যে, মদ্রদেশ পুর্বে কুরুদেশ এবং 
পশ্চিমে পাঞ্চাল ও পাণুদেশ্ের মধ্যে অবস্থিত ছিল । 
উপরের আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে বে, শক্তিম্সক্গমতন্ত্র 
ফাতিপয় দেশের অবস্থান নি্মলিশ্িতরূপে বণিত হইয্ভাছে ।-__ 
১ দিল্লী মীরা অঞ্চলে অবস্থিত কুরুদেশ। 
২1 কুরুদেশের উত্তরে কর্ণাল-অশ্বালা অঞ্চলে অবস্থিত কুরুক্ষেত্র । 
৩। কুরুক্ষেত্রের উত্তরে এবং কুরুক্ষেত্র ও কুরুদেশের পশ্চিমে 
পশ্চিম পাঞ্জাব ও দক্ষিণ কাশ্মীর অঞ্চলে অবস্থিত পাক্ষাল দেশ । 


২০৮ ইতিছাস (১ম খণ্ড 


৪1 পশ্চিম পাঙ্জাব দক্ষিণ কাশ্মীরব্যাপী পাঞ্চালদেশ হইতে আরম 
করিয়া খোরাসান ন।মক ফ্েচ্ছদেশের দক্ষিণ পূর্ব সীমাল্য 
অর্থাৎ, আফু গানিস্যান পর্যন্ত বিস্তৃত কান্ৰোজ দেশ । 

কান্বোজ্ড দেশের পল্ছমে এবং খোরাসান নামক গ্লেচ্ছদেশের 
পুর্বে অবস্থিত ৰাচ্লীক দেশ ৷ বর্তমান ছাঙ্ধারা-পেশোয়ার 
অঞ্চল এবং পুশহুভাষী উপজ্গাতি সমূছের বাসকূমি এই 
দেশের অন্তর্গত ছিল, সন্দেহ নাই । 

৬1 কান্বোজ দেশের দক্ষিলে এবং দিল্লী অঞ্চলের পশ্চিমে অবস্থিত 
পাণ্ডু বা পাণ্ডাদশে ৷ সিন্ধু এবং রাজস্বানের উত্তরাঞ্চল এই 
দেশের অস্তব্তী ছিল বলিত বোষ ছয়। 

এখন প্রশ্ন এই বে, পাঙ্জাব-কাশ্যীর অঞ্চলে অবস্থিত এ জনপদটির 

নাম পাঞ্চাল কিরুপে হইল ? এই প্রসঙ্গে কাশ্মীরের দক্ষিণ পশ্চিম 
সীমান্তবর্তী প্টরপন্জাল পর্বতত্রেস্ট এবং নিকটবর্তী পীরপম্জাল নদীর 
নাম আমাদের মনে পড়ে। পীরপন্জ্যল পর্বতের প্রসঙ্গে কাশ্মীরের 
প্রাচীন সাহিত্যে পঞ্চালদেব এবং পক্ষালধারা নাম ছুটি দেখিতে পাওয়া 
ঘায়। শক্তিসক্গমতগ্রে উল্লিখিত পাঞ্চালদেশ সম্ভবতঃ আসলে এঁ পীরপন্ছাল 
পর্বত এবং পীৱপন্জাল নদীর উপত্যকার অবস্থিত ছিল । 


পশ্চিমবঙ্গের এঁতিহাসিক ও প্রত্বতান্ত্িক 


অংগ্রহশালার বিবরণ 
তারা স ভরা 
kb) 


‘আচার্য যোগেশচশ্র পুরাকীঠি ভবন বিষ্ণুপুর বাকুড়া 

১৯৫১ শ্ৰন্টাব্দে পণ্ডিত যোগেশ চন্দ্র বিভানিধি মঙ্গাশয়ের পুপ্যস্ৃতি 
রক্ষাকল্লে এই সংগ্রহশালা প্বাপিত হয় বু প্রর্নতাত্বিক প্রবা ও 
বাকুড়ার লোকশিল্লের বহু উপকরণ এই সংগ্রহশালার সম্পদ | বহু চিত্রিত 
পুলির পাটা সহ ছোন্তিস, কাব্য, পুরাণ সম্পরকিত সংক্ষহ, বাংলা ও প্রাকৃত 
ভাবায় লিপিত প্রায় চার হ'চোর পপি এই সংগ্রহশ!ল!র এক প্রধান সংগ্রহ । 
প্রাগৈতিহাসিক কালের ক্ষুদ্রাত্থ এবং নবান্ব, প্রাীনকালের পোড়ামাটির 
মৃৎপাত্র, উড়িস্া শৈলীর প্রভাববুস্ত আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর ত্রিভক্ষ 
ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সূর্ঘমুতি, দ্বাদশ শতকের চামুগ্ডা, গরুড় প্রভৃতি সুতি, 
ত্রিপত্র আকারে বৃহৎ তোরণ ভ্বারের উপরাংশ এবং পরবর্তী কালের কুষাণ, 
গুপ্ত ও মুসলিম রাভ্দরস্থের মুত্র) প্রভৃতি এই সংগ্রহশালার অমুল্য সম্পদ | 
এছাড়া বাকুড়া জেলার সমস্ত প্রত্রতান্বিক প্বানসমূছের আলোকচিত্রও এই 
সংগ্রহশালার এক বিশেষ আকর্ষণ । 

আলদহ নিউজিয়াশ £ নালহহ 

১৯৩৭ সালে বি. আর সেন মিউজিয়ম নামে এই সংগ্রহশালাটির 
প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরবর্তীকালে এই নাম পরিবর্তিত হ'য়ে মালদছ 
মিউজ্জিয়াম নামকরণ হুয়। এই সংগ্রহশালার উল্লেখবোগ্য প্রদশিত বস্ত্র 
মধ্যে ২য় গোপালদেবের তাত্মপট, অন্টসুজ গণেশ, নগ্রপদ অবস্থায় দণ্ডাত্নমান 
সুর্ঘ, মহানন্দা, বিষ্ণু ও বুদ্ধমূতি, স্থলতানী ও মোগল আমলের মুক্রা ও 
বহু মূল্যবান প্রাচীন পু'থিই প্রধান । 

খসুল্য প্রত্বশাল! : রাজবলছাট : ছগলী 

পণ্ডিত অমূল্য চরণ বিড্যাতুবশের পুণ্য স্মৃতি উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালে এই 
সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগ্রহশালার সংগৃহীত হু'য়েছে মধ্যযুগীয় 
হিন্নু ও মুসলমান রাজাদের মুদ্রা, মধ্যযুগীত্ কাঠের কাজের নমুনা ও সপদ্প 





২৪ ইতিহাস [১৭ খণ্ড 


শতক ছইতএ অম্টাদশ শতক পর্যন্ত স্বানীত অঞ্চল হইতে সংশৃক্গিত পোড়া 
মাটির ভাস্কর্য সমস্থিত ব্রুলক, পাল বুশের প্রস্তর ভান্কর্ষের ভগ্রাংশ এবং প্রাচীন 
পুথি প্রভৃতি 

বিভাসাম্গর প্ৰতি শুৰন সংপ্ৰহশাল। : জেছিজীপুর 

বস্তীর সাহিত্য শরিলদের মেদিনীপুর শাখা কর্তৃক পরিচালিত এই 
সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হযেছে বহু মূলাবান পুৰি, ভাস্বৰ্ষের নিদর্শন স্বরূপ 
বন্ধ বৃতি এব" প্রাচীন ও মন্ধাযুগের তাত্রপটে উহকীর্শ লেখমালা ৷ 

আনস্থ নিকেন্তন কীর্তিশালা : বাজাজ, ন্বাওড়া 

বিগ= ১৯১১ সালে এই সংগ্রহশালা প্রতিষ্ঠিত ছয় । পশ্চিমবাংলার 
সম্প্রতি আবিস্কৃত প্রত্ততান্িক প্রানসমূহ হইতে সংগৃহীত প্রাচীন ও 
মৰ্যযুপের পোড়া মাটির ফলকে উৎকীর্ণ ভাস্কর্য সমন্বিত কলক এবং প্রাচীন 
ও মৰধ্যধুগের বিভিন্ন ধন্বপের মুত্র, বাংলা ও সংস্কত ভাহায় লিখিত প্রাচীন 
পুথি, স্থানীয় লোকশ্শিল্লের বহু নিদর্শন প্রভৃতি এই সংগ্রচশালার 
উল্লেখবোগ্য সংগ্রহ ৷ 

ছু্ণিঘাবাথ জেলা সংগ্রহশালা : ভিরাশসঙ্, শুর্শিজাবাছ 

এই সংগ্রচ্শালার পাল ও সেন যুগের বহ মুলাবান, ব্রোঞ্জ ও প্রস্তর 
লিখিত মুঠি, প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা এবং মধ্যযুসীর সুঘল চিত্রকলা বহু নিদর্শন 
সংগৃদ্ধীত ছ'য়েছে 

অক্ষযকুষার মৈত্রের এতিছাসিক সংগ্রহশালা 2 শিলিগুড়ি, ঘার্জিলিং 

উউব্তর বঙ্গ বিশ্ববিষ্ঠালয় পরিচালিত এই সংগ্রহশালা ১১৬৭ সালে 
বিখ্যাত এঁঠতিস্থাসিক অক্ষত কুমার মৈত্রেয-র নামকরশে শ্থাপিত ছ'য়েছে। 
এই সংগ্রহশালার বর্মানে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত প্রস্তর 
নিদিত প্রাচীন সুন্তি এবং অনুরূপ কাণ্ঠনিমিত সুতি, প্রাচীন পনি এবং 
মধ্যযুগীয় চিত্রকলা কিছু বিব্শন সংগৃহীত হয়েছে। ৪ 

বিউজিন্মাহ এযাড আর্ট গ্যালারী : রাজবাটি বহন 

বর্ধন্যন বিশ্ববিভঞালয্ের উদ্ভোগে ১৯৬৫ সালে এই সংগ্রহশালার 
প্রতিষ্ঠা হয় । বর্ধমান জেলার বিভিন্প অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত প্রাচীন প্রস্তর 
যুতি, বণা, বুদ্ধ অমিতাভ পোষ্টিকুত্ত, দ্বিহস্ত বিশিষ্ট বৈশ্াবপ মুতি এবং 
ছব্যযুগের মনসা, বৃদ্ধ, বিষ্ণু ও নৰগ্রছের সুতি প্রন্তৃত এই সংগ্রহশালা 
সংগৃদ্ধীত হয়েছে । এছাড়! চিত্র ও শিল্প ভ্ডাক্ষর্ষের আরও কিছু নিদর্শন 
এই সংগ্রহশার অন্ফতম আকর্ষণ । 


ওয় সংখ্যা ] পঃ বঙ্গের এঁতিছালিক ও প্ররচান্বিক সংগ্রহশালার বিবরণ ২৪১ 

শিউজিযান এ্যাণ্ড আর্টগ্যালারী : চন্দননগর, হুগলী 

ইন্প্রিটিউট্‌ ভ চন্দননগর পরিচালিত এই সংগ্রহশালাটি ১৯৫২ 
শ্বষ্টাব্দে চন্দননগরের বিশিষ্ট এঁতিছাসিক ও স্পিন শইচরিহর শেঠের নিকট 
হইতে প্রাপ্ত বহু প্রন্ততাস্বিক ও এঁতিছাসিক দ্রব্যের সংগ্রহ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত 
ছয়। এই সংগ্রহশালায় সংগৃহীত অশ্যাল্য বিয়ের মধ্যে উল্লেপবোগ্য হোল, 
খাদশ শতকের বিরাট এক মস্তকবিহ্বীন বুদ্ধ সূর্তি-_বা সুতি বিস্তার পক্ষে এক 
অমুলা সম্পদ । এছাড়া মধ্যযুগের মুত্র ও পোড়া! মাটির চাব্দ্দ-ফলক প্রভৃতি 
প্রধান । 

গুরুলদর দিউডিয়াম : ব্রেতচায়ীগ্রাম, ঠাকুরপুক্কুর” ২৪পরগপা 

বাংলায় ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক এবং লোকশিল্প অনুরাগী 
গুরুলদয় দত্তের প্মৃতিরক্ষাকল্লে এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হর । অবিভক্ত 
বাংলার বিভিন্ন অক্ষল খেকে সংগৃহীত লোকশিল্পের ও হস্তশ্শিল্পের বহু 
মূল্যবান নিদর্শন ছাড়াও প্রল্নতাত্বিক সংগ্রহগুলিও বেশ উল্লেখযোগ্য । 
ভারতীয় প্রত্ততস্ব বিভাগের শীরামচন্দন কর্তৃক তমলুক থেকে সংগৃহীত 
প্রাচীন মৃৎপাত্র ও পোড়ামাটির মুতি প্রভৃতি আকর্ষণীয় সংগ্রহ । এছাড়া 
অনান্য সংগ্রহের মধ্যে মধ্যযুগীয় পোড়ামাটির ভান্কর্য-ফলক এবং আম্ুমানিক 
দ্বাদশ শতকের বিষ্ণু, পার্বতী ও মুকুট-সহ বুদ্ধের প্রস্তর মৃতি প্রস্তুতি 
উল্লেখযোগ্য ৷ 

সারদাচরণ শিউক্রিপা : শেওড়াফুলি, ছগলী 

ইতিহাসানুরাশী বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র মহাশরের পতি রক্ষার্থে 
এই সংগ্রহশালার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রাচীন মৃৎপাত্র, শিলালিপি, প্রস্তর মুন্তি 
মুদ্রা এবং তাত্মশাসন এই সংগ্রহশালার অন্যতম আকর্মণ ৷ 


নিন্ধু সভ্যতা সম্পর্কে সাম্প তিক গবেষণা । 

ক্ষিলীপ কুনার চক্রব্তাঁ 

১৯৬৩ সাল খেকে সিনদ্ধুসভাতা সম্পর্কে এমন কিছু তথ্য জানা 
গেছে ঘার কলে এই সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের এতদিনের ধারপার শৰিব্ঠন 
“আাবম্যক ৷ 

(১) বিস্তার-_এ কথা ক্রমশ: স্পল্ট হয়ে আসছে বে সিন্ধু সভ্যতার 
বিস্তৃতি দিল্লী-আরাবল্লী-কান্থে রেখা হা" ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান 
ভোগোলিক রেখা, তার পশ্চিমে সীমিত ছিল পশ্চিম শিবালিকের 
পাঙ্গগ্গেশে, যেখানে শত্রু প্রথম সমহলে নেমে এসেছে সেখানে 
অবস্থিত রুপার ছাড়াও পাঞ্জাবের ভ্রুলদ্ধর ও উত্তর প্রদেশের সাছারানপুর 
জেলায় এই সভ্যতার কয়েকটি নতুন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে ।১ 
কচ্ছে অনুরূপ কিছু কেন্দ্রের মধ্যে হারকোট্ডা নামে একটি কেন্দ্র 
ভবিষ্ততে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে !* কীর্থার পর্বতমালার ভেতর দিয়ে 
বে সমস্ত পিরিবন্কট বালুচিপ্বান ও সিল্ুপ্রদেশের মধো যোগাযোগ রক্ষা 
করছে তার একটি মূল! পিরিবক্সের সুখে সিদ্ধুপ্রদেশের একটি কেন্দ্র 
পাঠানি-ঢামকে মহেজ্রদাড়ো বা হরল্লার মত বৃহৎ: বলে অনুমান করা 
ছয়। এই সমস্ত নবাবিষ্কত কেন্সের কোনটাতেই এখনও খননকার্ধ 
পরিচালনা করা ছয় নি। 

(২) আবহাওয়া সিদ্ধু-সন্ডয ভার যুগে বালুচিস্বান ও সিন্ধু উপত্যকার 
আবহাওয়া! সম্পর্কে আমাদের ধারপা ছিল যে তখন এ অঞ্চলে এখনকার 
চেয়ে বেশী বৃষ্িপাত হত। পেন্সিলভানিয়! বিশ্ববিভালয়ের পুরাতাত্বিক 
রবার্ট ভাইসন ( জুনিযরার) ও রোমের ছাই-ফ্রোপ্রাকিক ইঙঞ্জিনীয়ার 
রবার্ট রাইকিস* দেখিয়েছেন যে সমস্ত যুক্তির উপর আমাদের এ 
ধারশী প্রতিষ্ঠিত তা'র একটিরও বৈজ্ঞানিক তিক নেই । তাদের ধারণা 
সে যুগ থেকে এ পৰ্য্যন্ত এ অঞ্চলের আবহ্থাওদ্ার বিশেষ পরিবর্তন হয়নি 1 

(৩) উৎপত্তি_কারতীয় প্ররুতান্বিক বিভাগের অধিকর্তা গ্রীঅমলানন্দ 
ঘোষ মনে করেন সিন্ধু সভাতা বিকাশের পূর্বে রাজপুতানার সরদ্বতী-দৃষদ্বতী 
অববাহিকা, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও ৰালুচিন্থান অঞ্চলে আন একটি সভ্যতার 
উদ্ভব হয়েছিল । তিৰি তার নামকরণ করেছেন সোশি-সংস্কতি ( দৃষন্বতীর 
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শুকিয়ে বাওয়া খাতের ধারে একটি ছোট গ্রাম ; শ্রেখানে এই সংস্কৃতির 
প্রথম বিকাশ হয়, দেই গ্রামের নামানুসারে ) এই সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে 
পরবর্তীকালে হরপ্ল। বা সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ হুর । অবশ্য এই মাত 
প্রমাণ সাপেক্ষ । 

(8) সত্যতার শ্বানসিকাপ-_হ্তার জন মার্শালের মতে মকেজদাচ়ো 
'্বাযিত্বকাল ছিল প্রস্টপূর্ব ৩৫০০-২৭৫০ । পরে স্ার মর্টমার শুইলার 
সিন্ধু সভ্যতার তারিখ নির্ণয় করেন খ্ষ্টপূর্ব ২৫০০-১৫০০ । শত 
হু্লারের ধারণাই এতদিন শ্বীকৃতি পেয়ে আসছিল । সম্প্রতি রেডিওকার্বন 
সমীক্ষা পদ্ধতিতে সংগৃহীত যে সমস্ত তথা পাওয়া গেছে তার ভিন্ভিতে 
মনে হয় এই সভ্যতার স্বায়িদ্ধকাল ছিল আরে| অনেক কম-_গ্ুষটপৃৰ 
২৩০০ থেকে ১৭৫০।% দ্বিতীর তারিথটি বপেষ্ট যুক্তি সঙ্গত হবে 
সন্যভার সুচনাকাল সম্পর্কে এখনও এঁতিছাসিকদের মধ্যে মতভেদ 'আছে। 

(৫) পতন__আর্ধরা। সিন্ধুলভাতা ধ্বংস করেছিলেন এ’ ধারণা স্তার 
মটিমার হুইলার প্রপম প্রচার করেন। চিত্তি ছিল ছুটি £ মহ্েঞ্রদাড়োর 
শেষ সময়ে প্রাপ্ত কিছু নরকষ্কল বাকে আর্দের হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য বলে 
মনে করা হয়েছিল ও খ্গ্‌ বেদের কয়েকটি শ্লোক বেখানে আর্ম ইন্্রকে 
নগর ধবংসকারীরূপে বর্ণনা করা হযেছে । পেন্‌সিলভানিরার জর্জ ডেল্‌স্‌ 
যিনি ১৯৬৪-৬৫ পেকে মহেজ্দাড়োতে আবার খলনকার্য শুরু করেছেন+ 
তিনি দেখিয়েছেন” মহেগ্রদাড়োতে প্রাপ্ত এ সমস্ত নরকস্কালকে ফোন 
ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের সাক্ষ্য মনে করা যেতে পারে ন1। অন্যদিকে উনি রবার্ট 
ন্বাইকিদের সহযোগিতায় মছেকজ্জোদাড়োর পতনের নতুন এক বিশ্লেষণ 
দিরেছেন১। এই বিশ্লেষণের প্রথম আভাস দেন ভূতাত্বিক মূলকরাজ সাহানি । 
প্রমাণিত হয়েছে, সিন্ধুনদ ধরে মহেক্তোদাড়োর প্রায় ৯০ মাইল নীচে 
সেহ ওয়ান অঞ্চলে সূভাববিক গোলবোগের ফলে এক প্রাকৃতিক বধ 
তৈরী হয় ঘা’ ছিল নীচের স্তর থেকে উঠে আসা কাদামাটি। সিদ্ুর জল 
এই বাধে প্রতিহত হয়ে আস্তে আস্ডে উপরের দিকে এক স্রদের স্যরি 
করে ও শ্বভাবতঃই এ অঞ্চলের সমস্ত বসতি ডুবে যায় ও পলিমাটি স্তরে 
চাপা পড়ে । মহেল্লোদাড়োর অধিবাসীরা যখন বিপদের সন্মুখীন ছন তখন 
তারা নগরের ঘরবাড়ী রোৌত্রে শুকানো ইটের তৈরী উঁচু ভিতের 
উপর গড়েন। ক্রমশঃ সিন্ধুর জল বাঁধ ছাপিয়ে যায় । জলপ্রবাহের 
চাপে বাধ ক্ষয় পায়৷ কিন্তু বাধ আবার গড়ে, আবার হুদ হয়। মহেঞ্জদাড়োর 
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অধিবাসীরা বাড়ী আরও উঁচুতে তোলেন। এ'রকঘ পীচটি স্তরের 
নিম্শন পাওয়া গেছে জ্রলম্লাবনের সঙ্ষে ক্রমাগত: সংগ্রাম করে ভারা 
একসমর ক্ষান্ত হন । বলা বাহুল্য, এই বিশ্রেষশ একমাত্র সিদ্ধুপ্রদেশের 
হরমা। সংস্কতি কেম্রুশুলি, বিশেষত: মছেজোদাড়োর সম্পর্কে প্রযোজ্য | অস্কত্র 


কি হয়েছিল আমরা এখনও জ্ঞানি না? 
Indian Archucology—a Review, 1963-64, 


v 


cyclosty led. 

Ibid 

Pakistan Archacology . no 1, 1964. 

Ameriman Authropologist, April 1963. 

10070. Prehistory ; 1964, 1965. 

Science no. 3609, 1964; Studies in Prebistory, 

Brule Foote Memorial volume, 1966 

4 Expedition, Summer 1965; Archaeology, 
Summer 1965 ; Hlustrated London news, 1965. 

vw Expedition, Spring 1964. 

2 Anerican Anuthropologist, June 1963. ibid, April 
1964; Autiquity, September 1965; Scientific 
American, May 1966. —এই প্রবন্ধশুলিতে বিল্লেষশের 
কিছু পার্থকা আছে, এখানে মূলত: শেষ প্রোবস্কটির চিন্তাক্রম 
অন্মসরপ করা ছল্তেছে। 

১০ Journal of the Palaeontological Society of India, 
No, 1. 1956. 
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সংবাদ ও মতামত 


" প্রাচ্য-বিস্তাবিশারদ ড: আর্থার ভেত্তিতড ওঞএলী স্মরণে £ ১৯১৬ 

প্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুন প্রাচা-ভাসা-সানছিত্যাদিতে স্পণ্ডিত ডঃ আর্থার 
ডেভিভ ওএলী (Ir. Arthur David Waler, CBE, CH) 
পরলোক গমন করেন। ১৮৮৯ শ্রীষ্টাব্দে শনি ডশ্মগ্রহপ করেন। ১৯১৩ 
শ্রীন্টাম্দে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের প্রিন্ট রুমে তিনি কর্মে নিযুক্ত ছল) এই 
কাজের একখে'র্েেমি পেকে রক্ষণ পাবার আশাপু মিউক্তিস্লামের প্রাচা দেশ 
সংক্রান্ত নিভাগে লরেল্ল বিনিয়ন-এর সহকারী হুন । ডঃ ওলী ১৮ বছর 
এই বিছাগে কাজ করেন । এখানে বিনিয়নের সংগে ঠার ঘনিষ্ঠতা হয় ! 
দ্ব্নেই চীল ও জাপানী সাহিত্যের অনুলা সম্পদের প্রতি আক্রম্ট হন । 
তখন দুজনে চীনা ও জাপানী ভালা শিখিয়! অভিনিবেশ সহকারে ছুই দেশের 
সাহিতা পাঠ করতে আর্ত করেন । ডঃ ওএলী চীনা ও জাপানী ভাবায় 
রচিত ক্লাসিক্যাল গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন । এইরূপ একটি অনুদিত 
গ্রণ্বের নাম ‘One Hundred and Seventy Chincse Poems' 1 
তিনি জাপানের ক্লাসিক্যাল কবিতা ও নাটক অনুবাদ করেন। তিনি 
জাপানের ‘Tale ০ 02035 ( ছয় খণ্ডে ) অনুবাদ করে খ্যাতিলান্ভ করেন 
১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ভঃ ওএলী “The ৪১7 and 163 ৮৯০৮৩” নামক এান্থ প্রকাশ 
করেন॥। এ গ্রন্থে চীনের প্রাচীনকালের ধর্মীয় বিশ্বাস আলোচিত হয়েছে । 
তারপর তিনি চীকাসহ ‘Book ০ 5০283” এবং ‘Analects’ অনুবাদ 
করেন । ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘Three Ways of Thought in 
Ancient China’ প্রকাশ করেন। তার রূপক কান্রনিক গল্লের বই. 
*M০৷uke7y' ইউরোপের পাঁচটি ভাবায় অনুদিত ছয় | তার “The Real 
TriPitaka’ নামক গ্রশ্থে চীনদেশ্ীয় পরিআজক ছিউ-এন-সাংএর জীবনী 
ও জ্ঞনশের বর্ণন। রয়েছে। 

এখন ইংলণ্ডে চীন ও জ্ঞাপানের ইতিহাস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিত 
অনেকেই রয়েছেন | কিন্তু প্রথম যুগে ধারা এ ছুই দেশের সভ্যতা! 
সংস্কাতির মূল উপাদানের সংগে নিজ দেশবাসীদের পরিচিত করান তাদের 
মধ্যে ভঃ ওএলী অস্যতন । 
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হ্বামেফর ধর্মানন্ছ কোশান্বী স্রর়শে 2 ভারতের প্রশ্যাত গণি তত, 
বিজ্ঞানী, এতিছাসিক এবং ভারতে শান্তি আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট 
নেতা দামোদর বর্মানন্দ কোশাব্বী ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্সের ১ল! জুলাই আর্থারাইটিস 
রোগে আক্রান্ত ছত্সে মাত্র ৫৯ বছর বল্পলে পরলোক গমন করেছেন । 
তিনি ছিলেন বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত এবং মানবতাবাদী ধর্মানন্দ কোশান্বীর 
পুত্র । তিনি নানাভাবে পিতার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন | হার্ভার্ড বিশ্ব 
বিভ্ভালয়ে ছাত্র'বন্থার দামোদর কোশাম্বীর অসাধারণ মেধা প্রকাশিত ছয়। 
দিও গণিতশ্শান্্র ছিল ঠার প্রথান বিষয় তাহলেও অন্যান বিধরেও তিনি 
পড়াশোনা! করেন | মাত্র দু বছরের মধো এ বিশ্ববিচ্ভালয়ের গনিভবিষ্ঠার 
পাঠসুচীর সমস্ত বিবত্ অধ্যরন শেষে ২২ বছর বরসে তিনি অধ্যাপক 
নিবুক্ক হবার সম্মানলান্ত করেন। 

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ফিরে আসার পর তিনি পুন্ান্থ ফাণু-সন 
কলেজে গলিতের অধ্যাপকর্ূপে কান্ত নুরু করেন। পরে বোম্বাইনের 
বিখ্যাত 'টাট। ইনগ্রিটউট অফ. কফাণডমেপ্টাল রিসাচ"-এর গলিত 
বিন্ভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত ছন | অধ্যাপনার সংগে সংগে তিনি বিভিন্ন 
বিবয়ে গবেনণ! স্বর করেন। তিনি গণিভশাস্তের সব কয়টি শাখায় মৌলিক 
গবেলপার জন্য প্রন্'সা লাভ করেন। তিনি ধে সব গবেধণাপত্র 
প্রকাশ করেছেন তা গশিচ ছিদাবে ঠার অসামান্ত প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর 
বছন করছে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক আইনস্টাইন আপেক্ষিকতর 
সম্পর্কে কোশ্শান্বীর চিস্যাধ্যরার প্রশংসা করেন। ‘Path-Geometry" এবং 
“০চpPcrators' এর উপর কোশাম্বীর পবেষশা বর্তমানে ঠার নামেই পরিচিত । 
সংখ্যাতন্বে জ্যামিশির প্রয়োগ প্রথমে আর, এ, ফিশার করলেও এই বিখ্যাত 
তন্বের পিছনে কোশাম্বীর প্রচুর অবদান ররেছে। মাত্র চার পৃষ্ঠায় 
প্রজনন বিভ্ভা ( ০55৩60) সম্পর্কে অধ্যাপক কোশোম্বী যে মতামত 
ব্যক্ত করেছেন, ত! প্রজ্জনন বিস্ভাবিশারদের কাছে মৌলিক অবদান বলে 
স্বীকৃতি পেন্ছেছে। তিনি ক্যান্সার রোগের সংগে বৃদপানের সম্পর্ক নিয়ে 
মূল্যবান পরীক্ষা করেছেন। তাছাড়া তিনি বোস্বাই শহর ও ভারতের 
অস্যান্য অঞ্চলের মৃ হ্যুহার নিম্বেও গবেধপা করেন । 

১৯৪৯ শ্রীষ্টাব্দে রাটলংখের ‘ইউনেস্কো’ ইলেকট্রনিক গণনাবক্তে 
কাজে কোশ্ন্বীর সাহাৰ্য গ্রহণ করে। তার নিজস্ব গবেষণ| বিষয়ের 
উপর বক্তৃত| দেবার জন্য শিকাগো বিশ্ববিভ্ভালন্ তাকে ‘ভিজিটিং শ্রুফে সর 


ভয় সংখ্যা ] সংবাদ ও মত ১৪৭ 


নিযুক্ত করে। তিনি বিভিজ্গ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পেকে আমন্ত্রণ পেয়ে আমেরিকা 
ও রটেনে বক্তৃতা দেন। বিভিন্ন দেশের গবেলণানলক পাকার তার 
প্রবন্ধ প্রকাশিত হল এবং তিনি জ্রগদ্বিপযাত বিদ্দানীদের্র সংস্পর্শে 
আসেন | তিনি ফরাসী, জার্মান ও উট্টালীয়াল ভাসা ভোলতেন । স'স্যত সহ 
প্রাচা-দেশের আরও করেকটি হানার ঠার বিশে দক্ষ চিল। 

অধ্যাপক কোশান্দীর ছিল বলুমুশা প্রতিহা । যখন তিনি গণিত 
শাস্মের মূল্যবান গবেদণার রত ছিলেন, তখন একই সংগে প্রাচীন ভারতীয় 
হতিছাস সম্বক্ষে গবেলণায় নিযুক্ত থাকেন। 'রয্যাল এশিরাটিক 
সোসাইটি’ (বোম্বাই শাখা), ‘জাৰ্ণাল অফ. দি আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল 
সোসাইটি, ‘এশ্যালস্‌ অফ. দি ভাশ্ডারকর ওরিরেণ্টাল রিসার্চ ইন্হিটিউট, 
“জার্পাল অফ. দি ওরিরেণ্টাল রিসার্চ? ( মাপ্রাক্ছ ) প্রভৃতি পত্রকার ভারতের 
ইতিহাস, মুদ্রা ও সংস্কৃত সাহিতা সন্বস্কে ভার বহু রচনা প্রকাশিত হয়। 

অধ্যাপক কোশান্দী মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাচীন "ভারতকে 
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করেছেন । ভার মতে উৎপাদনের উপাদানের 
সম্পর্ক এবং তাহার ধারাবাহিক বিবর্তনের বিবরণই ইতিহাস। তার 
রচনায় এ দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে । তিনি ভারতীয় সমাজ- 
বিকাশের ধারার বৈশি্ট্যগুলি আবিক্ষারের উপর বিশেব গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। তিনি কার্ল মার্স্রের পক্ধতিকে বৈজ্ঞানিক মনে করলেও মাক্সের 
সব সিদ্ধান্ত অন্ধভাবে অনুকরণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না: তিনি 
মনে করেন বে, প্রাচ্যদেশে উৎপাদন পদ্ধতির বৈশিষ্টা সম্বন্ধে মানসে 
মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হলেও, মার্স বিস্তৃতভাবে তা আলোচন! 
করেন নি। অবশ্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল সম্বন্ধে মানের 
বিশ্লেষণ কোশাম্বী সঠিক বলেই মনে করতেন । অধ্যাপক কোশান্বী 
বিভিন্ন প্রবন্ধ ও এান্বে ভারতের প্রাগৈতিছাসিক যুগ থেকে মৌর্য সায্রাজ্যোন 
অবসান ও সামন্যবাদের অভ্যুদয় সম্ক্ষে আলোচনা করে মায় দৃষ্টিকোণ 
থেকে ভারতীয় ইতিছাসেৱ সামগ্ৰিক রূপ তুলে ধরেছেন । 

সংস্কতশান্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ । কোশাম্বী অনেক 
পরিশ্রম করে ভি, ভি, গোখেলের সংগে যুক্তল্ভাবে বিষ্ঠাকগ্ব কর্তৃক 
সংকঙ্গিত ্মৃভাসিতরক্কোধ' সম্পাদনা করেন) মালদহ জেলার 
জগদ্দল মঠের € অধুনা পূর্ব পাকিস্তান ) বিভাকর নামক এক ব্যক্তি 
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সংস্কত কবিতা সংকলন করেন। এই শ্রস্ম প্রথম শ্রকাশিন ছয় 
১১০০ আব্টাব্দে ৷ ১১৩০ উ্রষ্টাব্দে ইহার একটি বনিত সংদ্ষরশ প্রকাশিত 
হয় । এই গ্ৰন্থে ক্রাসিক্যাল যুগের সংস্কৃত কবিতা তো আছেই, তাছাড়া 
বুসংখ্যক এমন চমৎকার সংস্কত কবিতা আছে বার কখা কয়েক 
শতাব্দী ধরে সংস্রত অন্বরাসদের অজ্ঞানা ছিল । 

গপত কয়েক বছর অধ্যাপক কোশাম্মা আহুনিক কালের ভারতের 
পশলংগ্রামের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে '৪২ সালের গশসংগ্রাম, 
ভেলেক্ষানার কুধক বিফ্রোছ সন্বস্ধে তথ্য সংগ্রহ করছিলেন । বাংলাদেশে 
হার পরিচিতদের তিনি অন্মুরোধ করেছিলেন অবিভত্ত, বাংলার ‘তে- 
ভাগ! সংগ্রাম’ নিয়ে একখানি প্রামান্ত ইতিহ্যস রচনা করতে । ১৯৬৬ 
সালের এপ্রিল ম্যসে একটি সেমিনারে অধ্যাপক কোশান্বী ভারতের 
বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা বিল্রেষশ করে ভারতীয় পরিকল্পনার অরদটিয় 
উল্লেখ করেন। 

জুই রেশ স্মরণে £ করাসী দুনিয়ায় জাতীয়তাবাদের অধিনায়ক এবং 
Bergaine, Sylvain [গা এবং Jules Block এর উত্তর-সাধক 
ইছজ্গতে আর নেই। ৪০:০৩ হিশ্ববিভালম্ষের ভারতীয় অভ্যতা 
শাখার অধ্যক্ষ ম লুই রেশ গত ১৮ই আগষ্ট পরলোক গমন করেছেন । এই 
মহান জ্ঞানতপশ্ৰীর জশ্ম ১৮৯৩৬ সালের ২৮শে অক্টোবর । 

তার অধিকাংশ কাজই বেদ সম্বন্ধীয় । এই বিবয়ে ঠার দান অসামান্য । 
বিশেষ করে বেদের সমালোচনা, টাকা/ভা্ সম্বন্ধে তিনি নতুন আলোকপাত 
করেছেন । মৃত্যুক্যল পর্যন্ত তিনি বেদ ও পাশিনি গবেবশায় রত ছিলেন এবং 
উক্ত বিষরে এ পর্যন্ত বৈদিক স্তাব ও স্তোন্রের মর্শ্মোদ্ঘাটনে হার একনিষ্ঠ 
সাধনার চরদ কল যোলটি পর্বে প্রকাশিত হরেছে। শুধু তাই নয়, তার 
সববিষ্ভাসমন্বরী স্হক্মনম্টল ও উর্বর প্রতিভা! প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সকল 
শাখার জ্ঞান'স্বেষণ করেছে । বিশেবত ভাষাতন্ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনি 
বর্ম, দর্শন, রম্য-রচনা € ৮০115৮16065 ) আইন, সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি 
সম্মন্ধে বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন! তার সংস্কৃত কাব্য-সংকলন ও 
বেদের কাল্রনিক স্টোত্র পাঠকের সন্মুখে সর্বপ্রাচীন ভারতীর্ব কাব্যের এক 
অনাস্বাদিতপূর্ব সৌন্দর্যের দ্বার খুলে দেয়। 

অধ্যাপক হিসাবে তিনি অনেক শিক্ষামূলক গ্ৰন্থ [ সংস্কত-ফরাসী 
অভিধান, প্রাথমিক ব্যাকরণ এবং M. Jean Filli০298 এর সহযোগিতার 
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ভারত-সন্বস্ধীয় গবেনণার উপযোগী একখানি সার-গ্রন্ত (0915৩) ) ] বচন! 
করেছেন । এই গ্রন্থ লিও বেস্ট জতানগর্ড এবং বিভ্ান-ভিন্তিক । 
তার সতীথ, শিব) ও বন্ধুবান্ধব যখন ভান সপ্তত্তিহম জন্মবাসিকী 
উপলক্ষ্যে তার বিবিধ রচনা সমন্বিত একখানি গ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন 
করছিলেন, সেই সমন্তে মহাকালের আকস্মিক আহ্বানে তিনি পরলোকের 
পথে পাড়ি দিলেন । 
অজিতকুমার নিরোলী 


ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে অধ্যাপক কোশাম্মীর সিদ্ধান্ত ও ব্যা্যাগুলি 
নিয়ে মতভেদের অবকাশ পাকলে ও, ঠার প্রবন্ধ ও গ্রপ্থের মৌলিকতা ও 
অভিনবন্ধ গবেঘণার অনেক নতুন দিক্‌ বে উন্মুক্ত করেছে সে বিধন্তে কোন 
সন্দেহ নেই । 

সত্তা! ও অনিবেশন 3 ক্যালকাট! হিন্টরিক্য:.ল সোসাইটির আহবানে 
১৯৬৬ খ্ৰীষ্টাব্দের ২রবা অক্টোবর ডঃ নরেন্্রকৃ্ণ ল্িংহর সভাপতির “ইতিহাস” 
পত্রিকাকে গবেধক, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের কাছে প্রি করিয়া তুলিবার 
উদ্দেশ্যে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজে একটি আলোচনা সভা 
অনুষ্ঠিত হয় ৷ বাংলা ভাষায় সহজ ও প্রাপ্রলভাবে ইতিছাস সম্পর্কে গ্রন্থ ও 
প্রবন্ধ রচনার প্রযোজনীয়ত! সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। 


অমলেন্দু দে 


১৯৬২ সালের পর Indian Historical Records Commission- 
এর কোন অধিবেশন আহত হয়নি । ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠার পর 
থেকে ইতিহাস গবেষণার ক্ষেত্রে এই কমিশনের তুমিক উল্লেখযোগ্য । 
১৯৬৬ অক্টোবর মাসের ৭ তারিখ থেকে ৯ তারিখ পর্ধন্ত পুনর্গঠিত রেকর্ডস 
কমিশন দিল্লীতে মিলিত হয়। এই অধিবেশনে ‘ব্যবসার প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে 
এঁতিহাসিক দলিলপত্র" (9555555 Hist০ry ) সম্পর্কে একটি আলোচলা- 
সভা হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিছাসে বিযহ্নটি নতুন ও 
চিত্তাকর্ষক । আলোচনার সুচনা! করেছিলেন অধ্যাপক নরেন্্রুষ সিংহ । 
এই বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল ত্রিশ বৎসরের 
পুরোনো দলিলপত্র গবেধশার কাজে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য সরকারকে 
অনুরোধ করা। 


হ৫০ ইতিছ;স [১৭ খশ 


গত ২৯শে আলক্ট খেকে ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত (বিশ্বভারতী ইন্ছাস 
বিভাপ একটি আলোচনা-সন্তার আযোজন করেন । এই আলোচনায় অংশ 
আহ্ছন করেন অধ্যাপক এ. ডি. পুসপকার, অধ্যাপক নৱেক্যক্্চ সিংহ, অধ্যাপক 
বি. শি. সাক্শেনা, অধ্যাপক ও পি. ভাইনগর ও অধ্যাপক হরিরঞ্জন 
ঘোষাল ৷ স্বানীর অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন সহ্বকুমার্‌ ভট্টাচার্য ও 
অন্রধাকম্ চট্টোপাহ্যার । আলোচনার বিষয় ছিল “Writing of Indian 
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52518০০2০০৮ 
প্রথম খণ্ড] মাঘ-চৈত্র, ১৩৭৩ [প্‌ সংখ্যা 


কর্ণস্ত্বর্ণ 
শ্বধীররক্ঞ্দ দাশ 
নামনিকর্শনা 
প্রথম পরিচ্চোদ 
(১) 
প্রাচীন বাঙলার নদীকে কেন্দ্র করিয়। বহু সমৃক্ধশালী মহানগর, নগন্ধ 
ও শাসনকেন্দ্র গড়িয় উঠিয়াছিল। কিন্দ প্রাচীন বাঙলার নগরসভ্যতার 
ইতিবৃত্ত আজও বহুলাংশে অন্ঞাত ৷ প্রাচীন মহানগর ও নগরসমূহের মধো 
শ্বৃষ্টায় সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণহ্ববর্ণ ই সর্বাপেক্ষ। রীববন্ধিসম্পল্ন মহানগরী ছিল । 
কিহ্য কোন স্বপ্রাচীন গ্রন্থে বা লেখমালায় কর্ণস্থবর্ণ নামক কোন প্থানের সন্ধান 
পাওয়া যায় না। কেবল শ্বপ্ীর সপ্তম শতান্দাতে রচিত গ্রন্থে ও লেখমালার 
কর্ণ-হৃবণের নামোল্লেখ ও বর্ণনা বর্তমান । চৈনিক পরিত্রাজ্ক ছিউয়েন-সাঙ 
তাহার ভারত-ভ্রমপবৃত্তান্তে সর্বপ্রথম পূর্বভারতে অবস্থিত কর্ণস্থবণ রাজ্য ও 
রাজধানীর বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন । হিউয়েন-সাঙের বিভিন্ন 
ভ্রমণ-বিবরণ-সংকলনে একাধিকবার কী-লো-সা-স্ব-ফা-লা-ন| এবং তার 
অধিপতি সে-সাঙ-কিয়ারের নামোল্লেখ এবং বিশদ বর্ণনা বিস্মান । চীন 
পৱিত্রাত্রক হিউয়েন-সাঙ ৬৩৮ খ্বষ্টাব্দে কর্ণসূবর্ণ রাজ্য ও রাজধানী পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন । ভীছার ভ্রমণবৃত্তান্তে কর্ণম্ববর্ণের বর্ণনা সর্বাপেক্ষ। গুরুত্বপূণ 
ও চিন্তাকর্ষক ৷ 


(২) 
ছিউয়েন-সাঙের ভ্রমণবৃভ্তান্তের ফরাসী ভাবার অনুবাদক জুলিয়েন 
(১৮৭৭) কী-লো-না-স্থ-কা-লা-ন! ও সে-সাও-কিয়! শব্দ দুইটিকে সংস্কৃত ভাষার 
কর্প-স্ববণ এবং শশাক্ক আকারে রূপান্তরিত করিম্বাছেন। অপর বিশেষজ্ঞগপ 


শি 


HEN Gls 55512 





৪র্থ সংখ্যা ] কর্ণনব্ণ ২৫৩ 
‘করণ স্ঞ্চালান!' বাঁ 'কর্ণ-সাফারণ' ( শাপচরণ ) বা ‘কিরণ-স্বফালণ’ কী-লো- 
পা-স্ম-ফা-লা-নার প্রকৃত ভাসাম্তনিত রূপ বলির! সিদ্ধান্ত করিয়াচেন । 
কানিংছামের (১৮৭১) মতে চৈনিক বশ-লো-না--ফা-লা-নার প্রকত কূপ 
কিরশন্থুবন' । এতদিন কেন্ত-কেছু 'কিরশসৌবর্ণ' বা 'কর্পসৌবর্ণ চৈনিক 
কী-লো-না-সু-ফা-লা-নার ন্গপাস্তরিত আকার বলিয়া অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। সাধারণত: বলা বায় বে, চৈনিক কী-লো-না-ম্থ-কা-লা-নার 
প্রকৃত ভ্ডানান্মরিত রূপ কর্ণন্ূবর্প। হিউরেন-সাঙের ভ্রমপরন্তান্তে বিবৃত সে- 
সাত-কিয়া, বাননট্রের ছর্ষচরিতে উল্লিশিত 'গৌড়াধিপ' শশাঙ্ক এবং লেখ- 
মালার মহাসামন্ত প্রীশশাঙ্ষদেব ও মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক 'অভ্িন্থ । মছানগরা 
কর্পন্ববশতেই প্রাচীন বাঙলার সর্বপ্রপম সার্বভৌম নৃপতি শশাহ্ষের রাজধানী 
ছিল । 

ছিউক্েন-সাঙের ভ্রমণ-বিবরণ বাতীত সন্তম শতাব্দীর মহারাজ 
জয়নাগের বগ্পঘোববাট এবং কামরূপ-রাজ্জ ভান্সরবর্ণপের নিধনপুর তাত” 
কলক-লেখমালায় কর্ণস্থবর্ণ নামের উল্লেখ বর্তমান । মহারাজাধিরাজ্জ জন্ননাগ 
কর্ণন্ববর্ণের অধিপতি ছিলেন ।  বম্ঘোববাট দানপত্র হইতে জ্ঞানিতে 
পারা যায় বে, কর্ণম্ববর্ণের মহারাজাধিরাজ পরমভাগবত ক্ররনাগ কুূমিদান 
করিয়াছিলেন । নিধনপুর তাত্রফলকে লিপিত আছে বে, রাজী ভাক্কর- 
বর্মণের কর্ণন্থবর্ণছয়ন্বক্ঞবারা হইতেই দানপত্র প্রচারিত হইয়াছিল । 
( মহালৌহস্ত্য্পপত্তি সংপত্ত,[পতিজ্ঞ়শব্দাহর্থস্ক্ধাবারাৎ কর্ণন্ববন্নং বাসকাৎ, )। 
তিনি কর্ণন্ববর্ণ-জনপস্বদ্ধাবারাতেই অবস্থান করিয়াছিলেন ৷ রাজ। ভাস্করবর্মণ 
শশাস্কেত সৃত্যুর পর কর্ণস্ববর্ণ জয় কঙ্গিয়া পুণ্যার্ছনের নিমিশ ত্রাহ্মণদিগকে 
পৃৰ্প্রদত্ত ভূমিদান পত্র পুন১প্রচার করিয়াছিলেন । 

উপরিউক্ত লেখমালাদ্বত্বে এবং ছিউয়েন-সান্ডের ভ্রমপবৃস্তান্তে 
কর্ণস্ববর্ণের বর্ণনা হইতে মনে হয় বে. শ্বষ্টীয় সপ্তম শতান্্রীতেই কর্ণস্ববণ 
রাজ্য ও রাজধানী স্থপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । কিন্তু কর্ণহৃবর্প রাজ্যের 
উল্লেখও কোন সাহিতো বা লেখমালায় পাওয়া বায় না। কেবলমাত্র 
কুলপন্ভী সংকলনে কর্ণসেন কর়্'ক প্রতিষ্ঠিত কর্ণস্বর্ণ রাজ্যের নাম উল্লিখিত 
হইয়াছে । বাপভট্ট হর্মচরিতে গৌড়াধিপের ( শশাঙ্ক ) কথাই বলিয়াছেন । 
গৌড়রাজ্জা ও শৌড়জলের উল্লেখ ও বর্ণনা প্রাচীন সাহিত্যে ও লেখমালায় 
বর্তমান । সন্ববতঃ শ্বষ্টায় সপ্তম শতাব্দীর প্রারস্তেই শম্শাঙ্ক গৌড় সাভ্রাত্র্য 


২৫৪ ইতিহাস [ প্রথম খণ্ড 


সংস্থাপন করিরা কর্ণস্বৰ্শে রাজ্জধানী প্রতিষ্ঠা কৰিকাছিলেন ৷ রাড়কৃমিন্ব 
কৰ্ণশ্বব্শ পৌঁচ়দেশ্দের অন্তর্গত জিল '  রাঢ়দেশ গোৌড়দেশেরই প্রধান অংশ । 
জনে ছয়, ভিউয়েন-সাপ্ধ উহার ভ্ৰমণ যৃতাস্তে গৌড় রাজ্রাকেই ফর্ণস্বব্ণ 
রাজ্য নামে অভিিন্থিত করিষ্বাছিলেন । গোৌডরাক্র। ও কর্ণশ্বর্ণ বা কর্ণন্রবণ 
রাজা অভিনয় ৷ 


(৩) 

পরবর্তীকালে কর্শস্ববর্ণের বিভিন্ন রূপাস্থৰ্িত নামের উল্লেখ ও 
বৰ্ণন) পাওয়া যায়, শব্দকল্ত্রমের ভূমিকার, কুলজ্ীগ্রন্থে, উনবিংশ- 
শতাব্দীর ইাতিহাস-তথ্যানুসম্ধানকারিগপের প্রকাশিত বর্ণনায় এবং অধুনা 
প্রচলিত কিংবদন্তরীতে কৰ্ণস্থববৰ্ণের বিভিন্ন ভাবাম্তরিত ও ক্ষপান্তরিত নাদের 
পরিচয় বিস্ঞমান । শব্দকল্রক্রমের তৃমিকায় মুশিদ্গাবাদের সন্ত্রিকটে কর্ণশ্রর্ণ 
নামেরও উল্লেখ রছিব্াছে। কর্ণশ্বর্শ কর্ণশ্ববর্ণ শব্দেরই রূপাস্তরিত আকার । 
কুলজীপ্রন্দছে এবং কিংবদম্ত্রীতে কর্ণপুর, কর্ণপুরী, কর্ণস্বর্ণ, কাপসোন! 
প্রভৃতি নামেরও উল্লেখ পাওয়া বায় । সম্ভবতঃ কর্ণপুর বা কর্ণপুরী 
কর্ণম্ববণেরই প্রাচীনতম নাছ । কাপসোনা কর্ণ স্বর্ণের বা কর্ণস্বর্পের প্বানীয় 
বাঙলা ভাবাক্দুকুপান্তরিত আকার ৷ 

এতন্তিল্ উনবিংশ শতাব্দীর এঁতিছাসিকগল কর্শন্থবর্ণের বিভিন্ন নামের 
উল্লেখ করিয়াছেন । ল্যাসেন ([.৪এ57)) 'কর্ণনবর্ণ-গড়' অর্থাৎ, কর্ণ স্বর্ণ দুর্গের 
কথ! বলিরাছেন;। উইলকোর্ডের (Wilf০৮৭, (১৮০৭ ) মতে 'কুস্থমপুরী’ 
কর্ণন্থধর্ণের প্রাচীনতম নাম ছিল | কিন্তু এই মতের সমর্থনে ছোয়ার (Hoare) 
কর্তক সংগৃহীত উপকথা! ব্যতীত আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না) ১৮৫৩ 
শ্রষ্টাব্ে লেক (1551৭) সুশিদ্যবাদ জিলার রাঙামাটি অঞ্চলের নাম 
“কাশসোনাপুরী' বা 'কার্ণ ( কর্ণ )-সোপা-কা-পড়' বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
তিনি মনে করেন যে 'কার্ণ-সোপ-কা-পড়' প্রাচীন কর্ণস্বব্ণ গড় বা নগল্প 
নামের বাগুলা ভাষার কুপাত্তরিত আকার । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে “কাণ- 
সোলা-কা-পড়' কর্ণস্ববর্ণের হিন্দী ভাখান্তরিত কপ । মুশিদাবাদ জিলার 
রাঙামাটি অঞ্চলে অধুনা প্রচলিত কিংবদস্টীতেও কর্পপুরী বা কর্ণপড়ের 
নাম কথিত হয়। 


নর্থ সংখ্যা] কণস্কৰ্ণ ২৫৫ 
(8) 

উনবিংশ শ্ৰতাব্দীর এঁতিছাসিকগণের বর্শনায় ও কুলপন্তিকায় প্রাচীন 
কর্ণস্থবব্ণের উপরিউক্ত রূপান্তরিত বা বিক্লত নামের অস্ভিষ্কের সন্ধান 
বর্তমানে পাওয়া বায় না। বাঙলা দেশে কর্ণস্তব্ণ, 'কুল্সমপুরী' বা 
“কর্ণপুৰী’ লামধেয় কোন স্যানের প্রকৃত সত্তা অদ্ভাপি অজ্ঞাত । লেরার্ড' 
(১৮৫৩) মনে করেন বে, ‘কার্পসোপা’ বা ‘কাপসোশাপুরী’ প্রাচীন কর্ণস্থবশ 
নামেরই অপভ্রংশ ও রূপান্তরিত আকার । মুর্শিদাবাদ জ্িলায় বর্তমান 
রাঙামাটি অঞ্চলই পূর্বে কাশসোণা নামে পরিভিত চিল ৷ কিন্তু অধুনা 
এতনদ্ঞ্চলে কাশসোশা নামের কোন অস্তিক নাই, উইলক্কোড (১৮০৭) 
বলিয়াছেন বে, ‘ওরেসফন্টা হুররপপণ’ (অর্থাৎ হুরের বা শিবের নিকট উৎ্সগিত 
ভূমি ) পূর্বে রাঙামাটির অপর নাম ছিল। এই অঞ্চলেই শিব উৎল্ষ্ট 
একটি নির্দিষ্ট তল্লাট ছিল? কিন্তু ভাসীরথী কর্তৃক এই অঞ্চল গর্ভস্থ 
হইবার পরে শিববিগ্রহ অন্যত্র ্বাপিত হয়: মুসলমান বিজয়ের সময় 
হইতেই এই পবিত্র '্বান উপেক্ষিত ও অনাদৃত অবস্থায় পরিণত হইলে 
শিব বিগ্রহ এক অন্তঙ্ঞাত দুরবর্তীস্থানে অপসারিত ভইল্াছিল । 


(৫) 
কাণসোণা নাথ বে কর্পন্থবর্পের প্বালীয় বাঙলা ভাধাস্তুরিত রূপ, সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না: বার্ণেট বলিয়াছেন বে, কর্ণস্থবণ 
বা কর্ণন্বর্ণের প্রাকৃত রূপ কদ্র-সোনা । প্রাকৃত কন্প-সোণা হুইতেই 
কার্ণসোশ। শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে । মুশিদাবাদ ভিলায় কর্ণস্বপ ও কাশ- 
সলোণা নামধেয় স্থানের পরিচয় শব্দকল্রক্রমের ভূমিকায় এবং কুলপক্তিকার 
সংকলন সমূহের বর্তমান শব্দকল্রক্রমের ভূমিকার লিখিত আছে :_ 
“আসীৎ ীহরিদেবাখ্য : শীহরেবংশরূপকঃ । 
কায়াস্বানাং কুলে দেববংশস্ডোহ্বেহেতুক:ঃ ॥ 
মুশিদাবাদনগরাসঙ্গে স্বজন পালক: । 
কর্ণস্বর্পনামধ্েয়সমাজে বাস কারক: ॥ 
উপরি উক্ত তথ্য ছইতে প্রমাপিত হয় বে, রাজা ৱাধাকাস্য দেবের 
পুর্বপুরুষ হুরিদেষ মুশিদাবাদের সম্্িকটে কর্ণন্বশ-সমাঞ্জে বাস করিতেন । 


হক ইতিকাস [ প্রথম খণ্ড 
হৰিশেব স্বাদ বা ভ্র্তোদন্শ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন; শব্দকচাক্রমের 
ভূষিকার উপকরণ" হইতে প্রতিপ্গ হয় যে, কর্ণস্বণ মুপিদ্যবাদের নিকটেই 
কোন অঞ্চলে অবস্থিত ছিল ' শব্দকতত্রমের উল্কি নগেশ্যনাৰ বন্দু কর্তৃক 
সংকলিত দেববংশের একাধিক কুনলপল্তী শ্বারা সমন্থিত ৷ কুললজী গ্রন্থে 
কণস্বর্ণ ও কাশসোনা উত্তয় নামেরই উল্লেখ বিস্তনান ৷ কাশসোশায় দেববংশের 
অবস্থান সম্মন্ধে কুলভী গ্রন্থে লিখিত আছে 2 
“শুন সবে দেববংশ করি নিবেদন । 
কাশসোশার দেব হইল বারেক গনল 1” 
কাশসোশার দ্ৰেবংশই পরবর্তীকালে বারেশ্্র নামে খ্যাত হইয়াছিল ' 

কা্ীদাপের ঢাকুর সংকলনেও কাপসোপার দেববংশের কাছিনী লিখিত 
আছে :_ 

"দেববংশ মহাবংশ 

কাশসোশার অবতংশ 

খ্যাতি-ভাতি সৰ্বলোকে কয় ।” 
শব্দকন্ুদ্রমের এবং কুলজী গ্রন্থের উপরি উত্তরঃ তথা হইতে মনে হয় যে, 
শ্্ায় খবাদশ ও'ত্রয়োদশ শতাব্দী ছুইতে কর্ণন্বর্প কর্ণস্বর্ণ এবং তৎপরে 
কাশলোশা। নামে খ্যাত ছিল । ১৮৫৩ শ্বষ্টাব্দ পর্যন্ত রাঙামাটি অন্চলে 
কাশসোপা নামক স্থানের সত্তা লেরার্ কর্তৃক প্রকাশিত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত ৷ 
পরবর্তীকালে কর্ণশ্বণ, কর্ণস্বব্ণ বা কাপসোশা নাম লুপ্ত হুইরা বায় । এই 
প্রসক্ষেই উল্লেখযোগ্য বে, ওরাল ( ১৮৯২) বর্ধমান জিলায় দামুদা 
উপত্যকার কাশসোশা নামধের শ্বানের অন্ভিত্বের উল্লেখ করিয়াছেন । 
অক্ষত্রও কালসোশ! নামের সত্তার সন্ধান পাওয়া খার। তবে এ সকল 
অঞ্চলে প্রাচীন কর্ণন্নবর্পের অবস্থানের কোন তথ্য ও যুক্তি নাই । কিন্তু 
শব্দকলপ্রুমের এবং কুলত্রী গ্রন্থের তথ্য অনুবায়ী কাশসোপা সুশিদাবাদের 
নিকটবর্তী অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল। বর্তমান ছিরুটি রেল বেশনের 
সন্সিকটে রাপ্তামাটি অঞ্চলই পূর্বে কাপসোপ! নামে খাত ছিল । স্বতরাং 
রাঙামাটি অকলেই প্রাচীন কর্পনৃবর্ণের বা! কর্ণস্বর্ণের অবস্থিতি শ্বীকার্য ৷ 
পরবর্তী আলোচনা হুইতেও এই সিদ্ধান্তের নিশ্চয়তা প্রমাণিত ছইবে। 
কর্ণন্থৰ্ণ ৰা কাশসোপা নামের সত্তা বিলুপ্ত হইয়াছে কিন্তু ছিউয়েন-সাঙ 
ৰণিত কৰ্শ্ববৰ্ণরাজ্জবানীর উপকশ্টে নবস্থিত রক্জমৃত্তিকা ( সঞ্লারাম ) 


৪ সংখ্যা ] কর্ণস্ববর্ণ ২৫৭ 


অদ্যাপি রাঙামাটি ন্যমে সন্জীবিত বচিয়াছে। যদিও বাওলা ও আসামের 
বিভিন্ন অঞ্চলে রাঙামাটি নামধেয় তল্লাটের শ্রিতির সন্ধান পাওয়া ঘার 
কিছু উহাদের অবস্থানের সহিত ছিউর্েন-সাপ্ডের বর্ণনার কোন সাদৃল্য 
নাই ৷ পরবর্তী আলোচনা হইতে প্রমাণিত হুইবে বে, মুশিদাব্যদ জিলায় 
অবস্থিত রাঙামার্টিই উউন্েন-সাঙডের ভ্রমন বিবরণে ও মালন-উপত্বীপের 
লেখমালান্প বণিত রক্তত্বত্তিকা ৷ 


(৬) 

কর্ণস্ববর্ণ শব্দের আক্ষরিক অর্থ শ্বর্পকর্ণ বা স্থবর্ণকর্ণ অর্থাৎ স্মৃবর্পময় 
কর্ণ ( কাণ )। চৈনিক ভাষায় কিন-ইউল শব্দের অর্থও স্ববর্ণন্র কর্ণ 
অথবা। শ্বৰ্পবিক্তঘিত কর্ণ । কর্ণশ্বর্ণ বা কাণসোপলা নামেরও তাৎপ্ষ 
সোলার কাণ । 

কর্ণস্ববর্ণ আখ্যার উৎপত্তি সন্বচ্ধে কতিপয় জনস্র্তি বা উপকথা ও 
কিংবদন্তীমূলক কাছিনী অভাবধি প্রচলিত বিহারের ভাগলপুর জিলার 
স্থানীয় কিংবদস্তবরী হইতে অবগত হওষা। বায় বে, কর্ণসেন নামক এক 
নৃপতি কর্ণন্বব্ণ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিৱাছিলেন। নন্দলাল দে (১৯১৪) 
মনে করেন যে, রাজপুত্র কর্ণসেন গুপ্ত সাস্তাজ্যের শ্যসনকর্ডা ছিলেন । 
এই প্রদেশের শাসনকর্তাগণ কর্ণবংশীয় নামে খ্যাত ছিল । চম্পা নগরীর 
নিকটবর্তা কর্ণগড়েই তাহাদিগের প্রধান শাসনকেন্জ্র ছিল বলিয়া কথিত ৷ 
গুপ্ত সম্রাট স্ৰন্দগুণ্ডের মৃত্যুর পর কর্ণসেন শ্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 
বর্তমান মুপিদাবাদ ও ভাগলপুর জিলা এই রাজোর অন্ত্তু'ক্র ছিল। 
পূর্বাঞ্চলের এই স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠাতার নামানুদারেই কর্ণস্ববর্ণ নামাঙ্কিত 
হইয়াছিল । বুকানন (Buchannon) ( ১৮৩৯ ) কতৃ ক সংগৃষ্ীত জন শ্রতি 
অনুায়ী কর্ণসেন গুপ্ত-বিক্রমাদিত্য নৃপতির সমকালবর্তী ছিলেন কর্ণসেন 
সম্ভবত: পুষ্টায় পঞ্চম শতাব্দীতে রাজত্ব করিরাছিলেন। নন্দলাল বলিয়াছেন 
ৰে ভাগলপুৱ জিলায় কৰ্ণগড় অৰ্থাৎ কর্ণরাজ্জার দুর্গ কর্শসেনের সছ্িতই 
সংল্লিন্ট । কর্ণগড় নৃপতি কর্ণসেন বা তাহার বংশের অপর কেছ কর্ণন্ববর্ণ 
নির্মাণ করিরাছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, কর্ণ নাদের সকলেই 
ওঁশর্ধশালী ছিলেন । তাহারা মুল্যবান ন্বর্পনিমিত কর্ণালঙ্কার পরিধান 
করিতেন। হিৰণ্য পর্বতের এক ভিক্ষু ২* কোটি মুদ্রার অলঙ্কারের 
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মালিক ছিলেন শ্রতরাং কর্শসেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের ক্ণ্ববর্ণ 
নামের বঙ্গা্থতা এই কিংবল্তরীমূলক উপাদান হইতে প্রমাণিত হয় । 


(৭) 
বর্ণনেও পাওয়া বায় । ময়মনসিংহ জিলা হইতে উদ্ধত এবং নগেশ্যনাথ 
(৯৯১২) কৰ্তৃক সংকলিত বঢুভ্ষ্টের দেববংশ-কুলপ্রস্থ ছইতে অবগত 
হওয়া বার :_ 
“ক কৈক এতে দেষা গ্যাতিত্ধো নজরে! 


হযিববারালাগতান্তে শথিভৰন্তো বগে 
খিতাপাররা নাত সলিল 


আাসীস্বাজা লাতযক: খ্যাতিবাংশ্চ মহীতলে। 

কর্ণসেননামধের£ কর্ণপুরন্ত তৃপতিঃ ৪ 

ক্ৰত্রপঃ কায়ন্বে। রাক্রা মছাস্বরে! মহাবলী ' 

কর্ণন্বণরাজ্ঞাস্বাতা উক্তঞ্চ ভারতে ঘা ৪ 

কর্ণভাগীৱঞ্বী সন্ধি: নয়নরক্রস্চ ছি । 

যত্ৰ কর্ণপুরংরাজা নিশ্মে বহুকৌশলৈঃ ৪” 

দেৰবংশ কৰ্ণসেনবংশীর ছিল ৷ স্থতরাং দেববংশকে 'কর্ণসেন্য' ব। 

কর্ণসেনীয় বলিয়া বণিত ছইরাছে ৷ দেববংশের পূর্বপুরুবগপ হরিদ্বার হইতে 
আগমন করির। মগথে বাস করিয়াছিলেন । ঠাহারাই ক্ষত্রপকায়স্য নামে 
খ্যাত । দাতাকর্শ নামে পরিচিত কর্ণসেন কর্ণপুরের রাজা ছিলেন। এই 
কর্ণরাজই ভানীরখীীর সাদ্ধহ্থলে বহুকৌশলে কর্ণন্পুর নগর নির্মাণ করেন । 
শ্বপপুরী মহানগরী রাজপ্রাসাদ ও সুদৃশ্য অট্টালিকা ম্বারা শোভিত ছিল। 
নাগরিকপপ মহান্থখে ও স্বাজ্ষম্দযে বসবাস করিতেন ৷ তাহাদের রক্ষার্থে 
সৈক্কসাদস্থগশ সর্বদাই নিযুক্ত খাকিত। তাহাদের কোন শত্রু ছিল না। 
স্টপর্ভিক্ত কুলভ্রী সংকলনে কর্ণপুরের নাম কর্ণন্থবর্ণে পর্িবতিত হইবার 
কারণও লিখিত আছে :_ 

শদেবাংশেন কর্ণপপতে: কুমারে| জ্বাতব্যনসৌ । 

বৃষকেতুরিতি নাম! প্রসিদ্ম্চ ছি ভারতে ॥ 
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শুদ্ধাদ্রপ্রাশনাদীনাগ হাংশ্চ ততঃ পর: । 
বিভীলপো। লক্ষে রো দধাপতো। মহাকুটিও ॥ 
তস্মাদস্বভবন্ত্র ছেমতিঃ স্বরলোকাৎ । 
অপ কর্ণম্বর্ণনামা রাদ্যশ্চ বতৃব চেতি ॥ 
অনুজ্ঞয়া দেবা: সর্বেন কর্ণপুরে সমবেতা: । 
পরায়ক্রমেন রাজ! দেবাংশ্চ বিত্তবান ॥” 
এই কর্ণবংশে ব্রদকেতু ন!মে এক রাজপুত্র জস্মপ্রহণ করেন । রাজপুত্রেক 
অল্পপ্রাশন-উৎসবে যোগদানের নিমিত্ত লক্কার রাজ| বিভীসশ মানন্তিত 
হইয়াছিলেন ৷ বিস্তীযণ আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া কর্ণপুরে আগমণ করিলে 
স্বর্ণবন্তি হয়। সেট সময় হউন্তেই কর্ণপুর কর্ণস্ববর্ণ বা ক্ণন্বর্ণ নামে খ্যাত 
ছয় দেব উপাধিধারী সকল কায়ন্্রগণ এই মহানগরীতে আগমণ করির! 
বসবাস আরম্ভ করেন এবং তাছারাই কর্ণসর্ণের বা কাপসোপার দেববংশ 
নামে খ্যাত । কুলপত্তিকার লিখিত আচে যে শাণ্ডিল্যগোত্রভুক্ত দেববংশজাত 
কায়ন্থগণ অঙ্গ ও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ব্রাঙ্তা "্বাপন করিয়াছিলেন ভাগল- 
পুরের কিংবদন্তী এবং কুলজীগ্রশ্থের কাহিনীর তথ্যানুসারে প্রমাপিত হয় বে 
কর্ণপুরীই কর্ণন্বর্ণ ও কর্ণস্বর্ণ নামে খ্যাত ছিল । 
৮) 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা বে, মুশিদাবাদ জিলায় বর্তমান রাঙামাটি 
অঞ্চলেও কুলপঞ্জিকার কাহিনীর অনুরূপ কিংবদস্তীর প্রচলন বর্তমান । 
উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস-তথ্যাহ্মসন্ধানকারী পত্ডিতগণ এই অঞ্চল 
হইতেই সংগৃহীত কতিপয় জ্রনশ্রতির বা কিংবদস্তীর বর্ণন। প্রদান করিয়াছেন । 
অধুনা রাঙামাটি অঞ্চল হইতে আরও অনেক কিংবদন্তী সংগৃহীত হুইয়াছে। 
অদ্ঞাবধি প্রচলিত কিংবদন্তীর বর্ণনেও দাতাকর্ণ এতদঞ্চলের রাজা ছিলেন । 
তাহার পুত্র বৃবকেতুর অঙ্রপ্রাশন উৎসবে লক্কার রাজা বিভীষণ আমন্ত্রিত 
হুইল়াছিলেন । রাক্ঞা বিভীষণ দাতাকর্পের রাজধানীতে আগমন করিলে 
বাজকীয় সম্মানে ভাঙ্ছাকে সমাদর করা হয়) লঙ্কাধিপতি প্রীত হুইয়া 
তাজপুত্রের এবং রাজ্যের মক্ষলার্থে স্বপবষ্তি ফরাইয়াছিলেন। দ্বর্শর্রির 
ফলে এতদঞ্চলের মৃত্তিকা রক্তাভ হুল এবং দাত্যকর্পের রাজ্য কণস্ববণ 
নামে খ্যাতিলাভ করিল । অদ্ভাশি স্থানীয় অধিবাসিগণ স্বত্তিকাগর্ভ ছইতে 
উদ্ধৃত ম্বর্ণধণ্ড ফিংবদন্তীতে বশিত ন্দর্পবৃদ্তির শ্ৃতিচিহ্ন বলিয়া বিশ্বাস 





২৬৫ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


করে। অপর একটি কিংবদ্ন্ডীতে কখিত হু থে, রাজ্জা বিভীলণ এক 
দৱিত ব্রাহ্মণের সনিবন্ধ অনুরোধে স্ব্ণবৃত্ি করাইল্সাছিলেশ' কিন্তু লং 
(১৮৪৬) এবং ছাণ্টার ( ১৮৭৬ ) কতক প্রকাশিত জন শ্রতি-ক1ছিনী 
স্বহ্ত্ত ৷ লঙ্ষান্িপতি বিশীবপ এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কতৃক উৎসবে আমস্তিত 
ছইঘ্াছিলেন । চিলি ব্রাহ্ষণের আপ্যায়নে প্রীত ছইয়া ন্রর্ণবৃষ্টি করাইয়া 
ছিলেন: আপর একটি উপকথা বর্ণনাও ভিন্ঞা। ভূদেব নামক এক 
ব্রাহ্মণ শুপহ্তার বলেই স্বর্শ বধপ করাইয়াছিলেন। কিন্তু দাতাকর্পের 
কিংবপ্ল্্রীই এতচ্ঞলে সর্ধাপেক্ষা অধিক প্রচলিত । 

উপবুাক্ত কিংবদন্তী ও উপকথা হইতে প্রতাক্পমান ভুয় বে 
মুশিদাবাদ ক্রিলার রাঙামাটি অঞ্চলে শ্পরতি হইয়াছিল । এই শ্বরণবৃদ্ধির 
সন্ছিত হ্ববর্ণ বা সোপা নাদের সংযোগ বর্তমান । অস্যাপি স্থানীয় 
অধিবাসিগশ ছিরুর্টি ফ্টেশনের নিকটবতী রাজ্তবাড়ীডাঙাযর় লাতাকর্পের 
রাজ্তপ্রাসাচ্রে অবস্থিতি ছিল বলিয়। বিশ্বাস করে। এ রাজপ্রাসাদ 
পরিখা স্বারা পরিবেষ্টিত ছিল । রাচ্গৰাড়ীডাঙার পশ্চিমে নিন্ম জলাতৃমি 
পরিদ্ধার নিদ্্শন বলিয়া কঘিত হয়: কিংবদভ্তীসমূছে সামাস্য অনৈক্য 
বর্তমান থাকা সব্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে. কুলঙ্জীপ্রন্যে বদিত কর্ণ- 
স্কবর্ণের বা করণস্বর্ণের নামোৎপক্তির বর্ণনা অধুনা প্রচলিত কিংবদস্টী দ্বারা 
সমধিত ৷ নকগেন্সনাথ কতৃক সংকলিত উল্লিখিত কুলপঙ্তিকা ৪০* 
ব*্সরের পুরাতন একখানি পাণ্ডুলিপি হইতে ১৭০০ শ্ৃষ্টাব্দে প্রতিলিখিত 
হইয়াছিল ' হ্তরাং অভাবৰি প্রচলিত কিংবদন্তী প্রায় ৭০০ বৎ্সরেরও 
অধিক পুরাতন । এই প্রকার কিংবদন্তী ও উপকথা বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই এতদঞ্চলে প্রচলিত ছিল । হিউক্সেন-সাগ্ড তাহার ভ্রমপ-বিবরপে 
রক্তস্মতিকসঞমারাম প্রতিষ্ঠার কাহিনী প্রচলিত কিংবাদন্ত্রী হইতেই সংগ্রহ 
কৰিয়াছিলেন । 

৫৯) 

মুশিদাবাদের রাঙামাটি ও ভাগলপুরের কিংবদন্তীসমূছের আলোচনায় 
কর্ণলেন বা দাতা কর্ণের সহিত কর্শন্বর্পের বা কর্ণস্বর্ণের নামের এঁক্য 
প্রমাণিত হয়। মনে হয়, রাঙামাটি অঞ্চলের কিংবদস্টীমূলক উপাদান 
মহাভারত হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে । পাগুবাগ্রজ দ্রাতাকর্প অঙ্ দেশেরই 
স্বাতী ছিলেন । তাহার রাজখানী চস্পা নগরের নিকটবর্তী কর্ণগড়ে 
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অবস্থিত দিল ৷ সন্তবত: দাতাকর্ণ ভাগীরণী: তীরেও শরীক নামে কর্পনুরী 
নামক অপর একটি মঙগানগরী প্রতিষ্ঠা করিরাচিলেন ৷ কিন্ত রামায়পে 
বশিত ক্বাবশ-প্রাতা বিভ্তীবশ দাতাকর্ণের সমকালবর্্ী নেন । নগেন্দ্রনাথ 
কুলজীএ্দ্ডে বনিত বিশীলশকে পরবর্তীকালের অপর এক লক্ষাধাপের 
সহিত এক করিয্রাছেন। কুলপঙ্জী জইতে প্রমাণিত তর লে. কর্ণপুরী 
কশন্বর্ণ নামেই খ্যাত হইয়াছিল । কিংবদন্্রীতে ও কুলজীগ্রন্তে বিবৃত 
প্রর্ণয্টি-কাছিনীর কোন এীতিহাসিক যুক্তি নাই । মনে ছয়. রাড! বিশ্রীবণ 
কর্ণপুরে উৎসবের সময় বছ শ্বর্ণবণ্ড দান করিয়াছিলেন: ন্বর্ণনানই 
শ্রর্ণৃ্টিক্বূপে বপিত হইয়াছে । তবে কর্ণের সচ্িত স্তবর্ণ শব্দের সংযোগ 
দ্বারাই কর্ণস্ত্্ণ নামের উৎপস্থি হইয়াছে । সম্ভবতঃ কর্ণপুরী 'ধনধান্ো 
পরিপূর্ণতার জন্যই মহানগরী কর্ণন্তবর্ণ বা কপন্বরণ নামে খ্যাত হুউ্রাচিল , 
পরবর্তী কাণসোণা নাম কর্ণপ্রর্ণ বা কর্ণস্ববর্ণেই প্রানীয় ভাবাস্তরিত রূপ । 
বিস্ুতিতূষণ মুখোপাধ্যায় ৷ মুখাক্তি ) ( ১৯৩৮ ) জ্ঞামুই রাজ্জবংশের কু্স- 
পল্ধীতে বিত কংস নাম হইতেই কাণসোণার নামোৎপত্তি ছ'ইয়াছে বলিয়া 
অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্য এই নামোৎপত্তি যুক্তিসিন্ধ নছে। 


(১০) 

কিন্তু চৈনিক কী-লো-না--ফা-লা-নার আক্ষরিক অর্থ স্ববপময় 
কর্ণের (কান) সহিত উপধু'্যন্ত। কর্ণস্বব্ণনামোৎুপস্তির কাছিনীর 
কোন সঙ্গতি নাই । তনে ভাগলপুরের ফিংবদস্তীর সহিত কর্ণস্ববর্পের 
চৈনিক নামের অর্থের আগ্ররূপ) বিছ্ভমান । ভাগলপুরে কর্ণবংশীয় সকলেই 
এশ্বর্ধশালী ছিলেন এবং ্বর্ণনিমিহ কর্ণালস্কার পরিধান করিতেন । 
আত্তএব কর্ণ (কান) এবং স্বর্ণ ( শ্বর্ণ ) সংব্যেগে কর্ণ্বর্ণ নামের 
উৎপত্তি হইয়াছে: এই ব্যুত্পন্তির সন্ধিত চৈনিক নামের অর্থ অভিন্ন । 
কিন্তু পণ্ডিতগণ কেবলমাত্র চৈনিক নামের আক্ষরিক অনুবাদ করিল্লাছেন, 
কর্ণন্ববর্ণ নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন নাই। কুলজীগ্রন্থে এবং 
কিংঘদস্তীতে বিবৃত নৃপতি কর্ণসেন বা দাতাকর্ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কণ- 
স্ববশ রাজ্য ও রাক্রধানীর কাছিনীর বোৌক্তিকতাও অস্বীকার করা বায় 
লা। সন্তবতঃ ছিউয়েন-সাঙ কণ কর্তৃক নিমিত স্বীয় নামাক্ষিত কৰ্ণস্থব্ণ 
রাজ্য ও রাজধানীর নামত চৈনিক ভাবায় কী-লোসা-স্ব-কা-লা-না 
আকারে রূপাত্যস্বিত করিয়াছেন। পূর্বোক্ত আলোচনা হইতে মনে ছয় 


২৬২ ইতিছাস (১ম খণ্ড 


রাজা কর্ণ প্রতিষ্ঠিত ক্ণপুরের এশ্বগের প্রাচুখের জন্যই সুবর্ণ বা শ্বর্ণ শবদ 
বুক ভইয়া কণস্ববণ নামঘোৎপত্তি হইয়াছে ৷ 
(১১) 
কর্শন্ববর্ণের সন্ধি কর্সসেন বা কর্ণের সম্পর্ক ১৮৫৩ খ্ববটাব্দে 
প্রকাশিত লেলার্ডের বশলা হউত* প্রমাণিত ছয় ৷ লেকাড (১৮৫৩) 
বর্তমান রাঙামাটি অঞ্চলে কর্শগড়ের অবস্থিতি উল্লেখ করিয়াছেন । তিনি 
বলিয়াছেন দে রাজা কার্সসেন ( কর্ণসেন ) এই ভ্র্গ বা নগর প্রতিষ্ঠ 
করিয়াছিলেন ছিরুটির নিকটবর্তী রাক্তবাভীডাঙায় ক্ণসেনের বা দাতাকর্ণের 
ক্বাজপ্রাসান্দের অবস্থিতির জ্ঞনশ্রঞ্তি অন্ভাবষি প্রচলিত্ত . এই কর্ণসেনই 
বে কুলজীপ্রস্থের রাঙামাটির ও ভাগলপুরের কিংবদন্ত্রীর কর্ণসেন বা কণ 
ৰা দাতাকণ তাহ নিঃসন্দেছে বলিতে পারা বায় । কিন্ত কর্ণসেন বা 
কর্ণসেন-বংশীক শ্াাসকগপের প্ররুত এতিহাসিক সত্তার এবং তখ্োর কোন 
সন্ধান অন্ভাপি পাওয়া যায় নাই । নগেক্্রনাথ ও নন্দলাল গুপ্তবংশের 
সহিত কর্ণের এবং কর্শবংশের অন্যান্ট শাসকগণের সম্পর্ক স্থাপন করিতে 
প্রয্নাসী হইয়াছেন । নপেক্নাণ ( ১৯১২) এলাহাবাদ লেখমালায় 
উল্লিখিত রুত্রদেষই কর্ণসেনের শিহ। ছিলেন বলিয্লা অভিমত প্রকাশ 
করিয়াছেন। রুত্রদ্বে প্রথমে ভাগলপুত অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন এবং 
পরে শুণ্ত নৃপতিগণ কর্তক বিতাড়িত হুইয়া বক্ষদেশে ঠাছার আধিপত্য 
পাপন করেন । ঠাহারই পুত্র কর্ণসেন কর্ণপুরী মহানগর প্রতিষ্ঠা করেন ' 
এমন কি বস্থ মছাশয় সচ্ছারাজ্রািরাজ্ঞ ঘর্মাদিতত্য প্রভূতিকেও কর্ণসেন- 
বংশীয় বলিয়া বিরত করিয়াছেন। তিনি মনে করেন বে কর্পন্ববর্ণের 
প্রতিষ্ঠাতা কর্শসেনের দেববংশেই শশাঙ্ষ জশ্মপ্রহণ করিয়াছিলেন । কেছ 
কেহ শশাঙ্ককে শশান্কসেন নামেও অভিনিত করিয়াছেন । 
(১২) 
কিন্তু নসেশ্গনাখের ও নন্দলালের ( ১৯১২ এবং ১৯১৪) এই 
প্রশ্াসের কোন এতিহ্যসিক ভিত্তি নাই । কুলপঞ্তিকা এবং কিংৰদস্টীর 
কর্ণলেন বিষয়ক কাহিনীর কোৰ নিশ্চাররক তথ্য সন্ধান পাওয়া! যায় 
নাই। 'ইতরাং এঁতিছাসিক অপর অবর্তমানে বস্থ মহাশয়ের উক্তি 
সমর্থন যোগ্য নকে । কিন্ত প্রাচীন কুলপাঞ্তিকার ও বর্তমান কিংবদস্থীর 
কাছিনী সম্পূর্ণ অলৌকিক ও ভিত্তিহীন বলিয়া প্রত্যাখ্যান কয়াও 


৪র্থ সংখ্যা] ক্ণস্থব্ণ ২৬৩ 


সঙ্গত লছে। সকল কাাছিনীর ও কিংবদন্টীর নিশ্চায়ক ভিন্ডির 
বিভ্ভমানতা শ্ৰ'কাৰ্য । কুলপলীর এবং কিংবপন্্ীর 'আলোচনা জে 
প্রতীয়মান ছয় বে, মুশিদাবাদের রাঙামাটি অঞ্চলেই কর্পসেন নামক 
কোন এক '্বানীয় অধিপতির রাজধানী অবস্থিত চিল। তিনি কর্ণপুর 
নামক নগর ও রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিম্াছিলেন। পরবর্তীকালে কর্শপুর 
কণহবর্প নামে খ্যাত হয়) তশুপরে কর্ণস্বর্প কাপনোশা আকারে 
রূপান্তরিত হইয়াছে । সন্ভম শতাব্দীতে মছারাজাধিরাজ শশান্ক কর্ডক 
কণম্ববণ রাজধানী প্রতিষ্ঠার কোন প্রমাণ লাই ' তিনি কেবল কণ- 
স্বর্ণে তাছার রাজধানী প্হানান্তরিত করিয়াছিলেন, এতিছাসিক 
উপাদানের অভাব থাকা! সঙন্কেও মনে হয় কর্ণস্থবর্ণ শশাস্কের আবিভাবের 
পৃৰেই সংস্থাপিত হইয়াছিল । তবে একথা শ্বাকার্ব বে শশাক্কই কর্ণন্রবণকে 
একটি সমৃদ্ধিশালী মহানগরীতে কূপাস্সি করিয়াছিলেন ৷ 


(১৩) 
উল্লিখিত কুলজীগ্রন্থ, শব্দকমত্রম, কিংবদন্তী প্রভৃতির আলোচন! 
হইতেই প্রতীরমান হুর বে, শশাস্কের পূর্বেই কর্ণপুর এবং তণৎ্পরে কর্ণ- 
স্বর্ণ রাজ্য ও রাজধানী কর্ণসেন নামক এক নৃপতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল । সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধে পরিত্রাজ্ক ছিউয়েন-সাঙ্রে 
ভারতবর্ষ-পরিভ্রমণ সময়ে পূর্বভারতে শশাঙ্কের রাজ্য ও রাজধানী কণ- 
স্বর্ণ নামেই খ্যাত ছিল। কিন্তু কর্ণস্ববর্ণে্জ আদি প্রতিষ্ঠাতা কর্ণসেনের 
এঁতিহাসিক সত্তা অভাবধি অবিদিত ! কর্ণসেন বা দাতাকর্ণের কাছিনী 
মহাভারতে বিত অন্জরাক্ত কর্ণের স্মৃতিবাহক বলিযাই মনে হয়; তবে 
ইচ্ছাও কোন এঁতিছাসিক ভিত্তি নাই! সংগীত উপকরণ সমুছের 
অনুশীলন দ্বার প্রাতিপঙ্গ হুয় যে, মুশিদাবাদ জ্রিলায ভালীরঘী-তীরবর্তী 
রাঙামাটি অঞ্চলেই প্রাচীন কর্ণন্ববর্ণ, বর্পন্র্প বা কাপসোশা নামে খ্যাত 
ছিল। এই সিদ্ধান্তের বথার্থতা ছিউসেন-সাঙ্ডের ভ্রমপরুত্তান্তের বিভিন্ন 

সংকলনের আলোচনা দ্বার! দুটীভূত হইবে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছে 
কর্শন্কর্ণ ও ছিউরেজ-সাঙ 
(>) 


ষ্টার সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাধে চৈনিক পরিব্রাঙ্গক ছিউবেন-সাঙ, 
ভারনব্্ণ পরি্রমশান্ডে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া তাহার ভ্রমশরৃন্তান্ত সংকলন 
করেন ছিউর়েন-সাত, পরিভ্রমশের নিমিত্ত ৬২৯ প্বষ্টাব্দে মাতৃভূমি ছইতে 
বিদায় লঈয়া প্বলপথে ভারতবর্শের দিকে বাত্রা করেন দেশ-পর্যটনে ১৬ 
বর অতিবাহিত করিয়া ৬৪৫ শ্বন্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাব্ন করিয়াছিলেন । 
প্রশ্যাগমনের পরে ছিউয়েন-সাঙ ভারতবর্ধ হইতে আনীত বছুসংখাক পাণ্ডুলিপি 
চৈনিক সাবার রূপান্তরিত করিতে সচেস্ট হইলেন; তৎকালীন চৈনিক সম্জাট 
টাই-স্রঞ্চ পরিক্রান্তকের সংকলন কার্যে সর্বপ্রকার সাহাৰ্য করিয়াছিলেন । 
সম্রাটের অনুরোধেই হিউয়েন-সাঙ ভাঙ্গার ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিতে প্ৰীকৃত ছটা 
ছিলেন । এক বৎসরের মধ্যেই অর্থাৎ ৬৪৩ প্রস্টাব্ে ভ্রমণ-বিবরণের লিখন 
সমাপ্ত করিয়া সম্রাটের নিকট পেশ কর! হুটটরাছিল ৷ সম্রাট নিজে এই 
_ ভ্রমণ-বিবন্শের একটি প্রশংসাক্রক মুশবন্ধও লিখিয়াছেন: তৎুপন্ে 
৬৪৮ শ্রষ্টাব্দে ভ্রমণ-বৃত্তাস্ট্রে আরও কিছু তথ্য সংবোক্তিত ভয়. 

চ্উিয়েন-সাঙের ভ্রমপ-কাহ্ছিনী কালীন ভারতবর্সের কুগোল, 
স্তিছাস ও সংস্কৃতি জ্ূপারশের সমসামস্রিক প্রাথমিক উপাদান । টীন- 
পরিক্রাঙ্ছকোর ভারতবর্ষের ভ্রদশ-বিবরশ-কাহিনী একাধিক চৈনিক সংকলনে 
লিপিবদ্ধ :_(ক) ৬৭৬ তরীষ্টাবে। সংকলিত টাটাঙ-সি-ইউ-কি ; (খ) 
৬৫০ শীষ্টাব্ে টাও-সিউয়ান কর্তৃক সংকলিত সী'চিয়--কানণচু; সে- 
কিয়াকাভ-চে ; (গ) ইয়েল-সগ লিখিত সী-ইউ-চুয়ান্‌ ; (ঘ) ৬৬৫ 
খ্রীষ্টাব্দে কিউন্পী এবং ইয়েন-সগ্ু কতৃক সম্পাদিত ছিউয়েন-সাঙের 
জীবন চরিত । 

এই কয়েকটি চৈনিক সংকলন হুইতে ছিউয়েন-সাঞ্ডের ভারত-দ্রমপের 
মনোজ্ঞ বর্ণনা পাওয়। ধায় । কিন্ত সী-ইউ-কি ছিউয়েন-সাঙ কতৃক রচিত 
ছয় নাই । ছিউশ্বেন-সাঙ পরিজ্রমপের প্বতিলিপি তাহ্বারই শিল্য পেন-কীর 
ছস্তে সমপণি করেন। পেন-ৰী কর্তৃক এ ভ্ৰমশ্বৃত্তান্ত সংকলিত হয়। 


৪র্থ সংখ্যা] কর্ণস্থবর্ণ ২৬৫ 


জুলিয়েন মনে করেন শে বতদিন বিদেশে পর্ন ও অবশ্রানের জপ ছিউয়েন- 
সাঙের চৈনিক ভাঙার ব্যুৎপত্তি হ্রাস পাওয়ার তিনি নিজে গ্রন্থর্চলাত্র সাহসী 
ছন নাই এবং তাছার শিশ্য পেন-কার উপর সংকলনের হার অর্পণ করেন । 
কিছ্য হিউ-লী৷ স্বয়ং ছিউল্লেন-সাঙের জীবনচরিত রচন। করিজাছেন । হিউ-লী 
আমে পাঁচটি অধ্যায়ে আীবনচরি-হ লিপিবক্ষ করেন । পরে উয়েন-সগ্জ আরও 
পাঁচটি অধ্যায় সংপোগ করিয়া সংকলন সমাপ্ত করিয়াচিলেন 


(২) 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দে দুলিয়েন প্রপমে Memoirs Sur Ics conlrcees 
occidentalcs....... নামক এাস্যে হিউয়েন-সাঙের ভ্রমশবন্ডান্ত ফরাসী চালায় 
অনুবাদ করেন। ১৮৭৮ শ্রীষ্টাব্দে বিল কতৃক S:-Yu-Ki— Buddhist 
Records of the Westcrn World নামক সংকলনে জ্রমশ বিবরশের 
ভংরেজা তর্তমা প্রকাশিত হয়: ১৮৫৩ সীষ্টাব্দে জুলিয়েন Histoire dc Ia 
vie de Hiuen Tsang cet des secs Voyages dans I' Inda--- 
(Life of HRiuen-Tsang ) নামক গ্ৰন্থে ছিউয়েন-সাঙ্ের জ্ীবনচর্রিতের 
ফরাসী ভাষায় সংক্ষিপ্তাকারে অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৮৮ শ্রীন্টাব্দে 
বিল প্রধানতঃ জুলিয়েনের তর্জমার ইংরেজী অনুবাদ করেন। ১৯৪-৫ 
গ্রীন্টাব্দে ওয়াটাসের “O# Yuan Chwang's Travels in India 
নামক গ্রন্থে ভ্রমণ-বিবরণের ইংরেজী ভাবার টাকাসহ প্রকাশিত হুয়। ১৯৫৯ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রবোধচন্দ্র বাগচীর সে-কিয়া-ফাঙ-চের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে । 

এই সকল চৈনিক সংকলন হইতেই ছিউৱেন-সাঙের ভারতব্ষ- 
পরিভ্রমপের বিস্তর উপাদান পাও ঘা । চৈনিক সংকলনগুলির মধ্যে ভ্রমপ- 
বিবরণ বা সি-ইউ-কি এবং জীবনচর্রিতের বর্ণনা বিশেষ গুরুতপূর্ণ। চৈনিক 
পরিত্রাক্জকের দ্রমণ-বিবরণ হইতে অবগত হুওয়! হার বে হিউরেন-সাঙ মগধ, 
চম্পা এবং ক্স্মল পরিভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বাঙলাদেশে আগমন করিয়াছিলেন। 
সকল সংকলনেই তৎকালীন বাঙল|। দেশের চারিটি প্রধান রাজ্য ও মন্ধানগরীর 
-- পুণ্ড_বধ ন ( মহাস্থান, বগুড়া জিল! ), তাত্রলিত্তি { তমলুক, মেদিনীপুর 
জিলা ), কর্ণস্ববর্ণ ( মুশিদাবাদ জিল! ) এবং সমতট ( পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্জ )_ 
বিস্তারিত বর্ণনা বর্তমান 1 কিন্তু এই সকল সংকলনে বাঙলাদেশের, বিশেষতঃ 
কর্ণস্ববর্ণের পরিজ্রমশ-কছিনীতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরস্পর বিরোধী উক্তি 


২৬৬ ইতিহাস [১ম খল 
পরলক্ষিত ছয় এক রাঙ্গা জ্ট_=ে অশ্য রাক্োল দূরত্ব. পশক্রম. দিক্‌নির্ণত্ত, 
পরকুণ শি বিচিন্ন সংকলনে বিরোধী উক্তি উল্লেপবোগা । এমন কি 
মহানগরীর সাবার বর্ণনেঞ অনৈকা লক্ষিত হদ্র ৷ শ্যতরাং করন্তবণ 
মঙ্কানগৱীসজে চৈনিক-পত্তাচ্জকের ভ্রমণ-বিবরণের বন্তিল্র সংকলনের বর্ণনার 
আলোচনা প্রন্বোজ্জন 
(>) 

হদ-ইউ-০কির-বিবণ 2 

=-ইউ-ঁকির ভ্রমণ-বিবরণ স্বনুধায়: উ-ন-পরিব্রাজজক তাত্মলিপ্তি ছইতে 
এ৭-* লি পথ অনিক্ৰম করিয়া কশ-লো-লাম্ব-ফাঁলাঁনা অর্থাৎ কর্ণস্থবর্শ 
রাজ্গো ও মচানগরীতে পদাপপ করেন : কর্ণন্ুবর্প রাজ্যের ও রাজধানীর 
পরিষি বধাক্রমে ১৪০--১৫-* লি এবং ২০ লিছিল। এই রান্জধানীতে ঘন 
লোক বসতি ছিল, গৃহ'্থদের অর্থের অন্তাব ছিলনা এবং তাহার! স্খে ও 





স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করিত : এন্বান্নের ভূমি নীড় ও উর্বর ছিল এবং তাছাতে 
নিয়মিত চাৰ-শাৰ্যদ ছইত ও বিভিন প্রকার পুষ্প উৎপাদিত হইত | জলবায়ু 


€র্থ সংখ্যা] কর্ণন্বব্ণ 


'্বান্্যপ্রদ এবং অধিবাসিগণ অমারিক ও সততার প্রতীক ছিল । তাহাদের 
ক্কানপিপাসা চিল প্রবল এবং তাহারা বহু পরিশ্রম সহকারে ভ্ানাস্বেসশে লিপ্ত 
খাকিত। অধিবাসিগণ বৌদ্ধ ও অন্যধর্মাবলব্রী ছিলেন: দুই ছাজার 
পুরোছিত বা আচার্ধসহ দর্শটিরও অধিক সঙবারাম এবং অন্যধর্মাবলপ্ৰীদিগের 
দশটি দেবমন্দির ছিল। এত্দ্বাতাত আরও তিনটি সহবারামের উল্লেখ 
রছিয়াছে। এই তিলটি সওনারামে দেবদন্তের শিল্ঠগণ বাস করিত ; শ্রাঙ্যরা 
মাখন, ক্ষীর প্রভৃতি তুগ্ষজ্যত দ্রব্য ভক্ষণ করিত না), বিবরণে আরও অনেক 
বিধর্মাবলম্্াদিগের আবাসন্বলের উল্লেখ আছে৷ কর্ণনুবর্ণ রাজধানীর স্সিকটে 
প্রখ্যাত লো-টো-উই-(বী)-টা অর্থাৎ রতর্বিতি (রক্তন্যক্রিকা) বা 
রাঙামাটি নামক সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল ৷ রক্তস্বত্তিক1-সগবারামের সন্ডাগ্রহ 
স্বপ্রশস্ত ও আলোকময় ছিল। ইহার বুরুঞ্জ ও চূড়া অতীব উচ্চ 
ছিল । সচ্বারামের সন্সিকটেই সস্রাট অশোক একটি বোদ্ধপ্ূপ নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন ' ভীবদ্দশায় ভগবান তথাগত এই স্থানে সাতদিন অতিবাহিত 
করিয়া ধর্মপ্রচার করিয়্যছিলেন। অশোকন্থুপের পার্শ্বেই আরও একটি 
বিহার ছিল। এই স্বানে বিগত চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও বিচরণ 
করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের সহিত সংশ্লিষ্ট স্থানেও সম্রাট 
অশোক-নিমিত স্তূপ ছিল।  কণন্বর্ণ পরিক্রমাপান্তে হিউয়্েন-সান্ত 
দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ৭০০জি পথ অতিক্রম করিয়া ওড় ( উড়িস্যা ) 
দেশে গমন করেন । 


২৬৭ 


(8) 


চৈৰিক-পরিত্রাজক কর্ণস্ববর্পের উপক্টে রক্রস্বত্তিকা-সঙ্ঘারামের 
প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে একটি জনশ্রণতর বা কাহিনীর বর্ণনা করিস্বাছেন । প্রথমে 
কর্ণস্থবর্ণের অধিবাসিগণ বোন্ধধর্মাবলন্দী ছিল না। এই সময় দক্ষিণ 
ভারতীর একজন বিধর্মী কর্ণস্ববর্ণ মহানগরীতে আগমন করে। বিধর্মীর 
পরিচ্ছদ ও চলন ছিল অপরূপ । তাহার তলপেট একখণ্ড তাত্রফলক 
দ্বারা আচ্ছাদিত ও শিরন্ত্রাপে একটি প্রচ্লিত মশাল ও হস্তে যন্তি 
ছিল। বিজয়গর্বে ডস্কা বাদ্রাইয়। স্পর্ধাপূর্বক সকলকে তাহার সহিত 
তর্কনুক্ধে আহ্বান জ্ানাইরা সে মহানগরী প্রদক্ষিণ করিয়! বেড়াহত ! 
পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রস্থ কর! ছইলে বিধর্মী বলিত বে, তাহার ফন্রানের 
পীড়নে উদর বিদীর্ণ হইবার আশম্কাতেই সে তাত্রফলকে তলপেট আচ্ছাদিত 

ইতি__৩ 


২৬৮ ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 


করিয়াছে এবং তষপাচ্ছঞ্ছ মুর্খ ও অন্তরক্তনের মধো জ্ঞানের আলো 
বিকীশ করিবার জশ্ট শির ্রাশে পরজ্জ্বলিত মশাল ধারণ করিয়াছে। দশদিন 
অতিবাহিত হইবার পরেও কেহই বিধর্মীর আহ্বানে কোন সাড়া না 
সওয়ার তৎকালীন দেশের রাকা বাধিত ছইলেন দেশের ক্রনসাধারপের 
অজ্ঞতা দেখিয়া রাক্তা মন:ঃকৰ্টে দিন ঘাপন করিতে ল্যগলেন। সর্বশেষে 
জিনি সিদ্ধান্ত করিলেন বে, কোনও প্রচ্ছক্স বা গুল্তস্বান হইতে এক 
বিজ্ঞক্ষনের সন্ভান করিতে হইবে : ইতিমধ্যে এক ব্যন্তি রাজাকে বলিলেন 
বে, গভীর অরশো এক জ্ঞানী বৌদ্ধ-শ্রমপ বাস করেন। তিনিই একমাত্র 
এই অধামিককে তর্কযুঞ্ছে পরাস্ত করিতে সক্ষম ছইবেন। রাজা প্রয়ং 
বিজ্ঞ-শ্রমশের সন্ধানে বাহির হুইলেন। শ্রমের নিকট উপস্থিত শুইয়া 
রাঙ্গা তাহার মনোবাঞ্ছা নিবেদন করিলেন । শ্রম বলিলেন যে, তিনি 
একজন সামাস্ত দক্ষিণ ভারতীয় পরিক্রাক্রক | দেশ-দেশাস্তর পরিভ্রমপান্তে 
এই নিবিড় অৱশ্যে আশ্রয় গ্ৰহণ করিয়াছেন । তিনি তাহার সীমিত জ্ঞানের 
পরিধির কথাও ব্যক্ত করিলেন ৷ কিন্তু রাজ্জার সনিন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা 
করিতে না পারিরা একটি শর্তে হর্কযুক্ষে যোগদান করিতে সম্মত হইলেন_ 


সার ধর্মের মূল-সূত্র শ্রোতৃমশুলীর নিকট নিবেদন করিল। 


করিল । বোদ্ধ-শ্রমণ ধীর চিত্তে বিষর্মার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিলেন_কিন্তু 


করিলেন এবং তৎপরে তিনি বিধর্যীর প্রী-সম্প্রদাযের দুল-দর্ণ ও মৌলিক 
সত্যের সারমর্ম সন্বস্কে প্রশ্ন করিলেন। বিধর্মী অপ্রতিভ হইয়া পড়িল 
তাহার স্পধ1 এবং যুক্ত প্রবলতা নিরর্থক প্রতিপন্ন ছইল ৷ ওষ্ঠাধর 
রুদ্ধ হইল এবং প্রতিবচনের ক্ষমতা হইতে বিচ্যুত হুইয়া বিধর্মী পলায়ন 
করিতে বাধ্য হইল । শর্ভামুলারে রাজা শঅরমশের সম্মানার্থে সঞ্দারাম 
নির্মাণ করিল! রাজ্যে বৌস্ধবর্ম প্রবর্তন করিলেন। এই সব্বারামই প্রশ্যাত 


রক্তস্বক্তিকা-মহাৰিছার । 


৪থ সংখ্যা ] কপলন্ণ ২৬৯ 


(৫) 

সি-ইউ-কি বলিত কাছিনী হইতে প্রমাপিত হন্ত বে, প্রাচীনকালে 
কোন সম্প্রদান্ুভুক্ত সঙ্ল্যাসীরা জ্ঞানের চাপে উদর বিদীর্ণ হইবার আশঙ্কার 
তাত্রফলক দ্বারা তলপেট আবদ্ধ রাখিত ৷ রাইনার্ড ভাহার প্রাক্একাদশ 
শতাব্দীর ভারতবর্দের স্মারকলিপিতে ৯৪৭ খৃষ্টাব্দে লিখিত আরবীয় 
প্রস্থ হইতে এই প্রকার এক সম্প্রালাপ্নের বর্ণনা উচ্চ 5 করিরাছেন। এই 
সম্প্রদায়ের নাম “বক্রান্তিনী” অথবা 'বক্রবন্থ্ীয' বা 'বজ্ঞবন্ধীয়' অর্থাৎ 
বাভারা লৌহ শ্রদ্ধলাবন্ধ । উছাদিগের প্রথা ছিল মস্তক মুগ্ডন ও মুখমণ্ডুলে 
ক্ষৌরকর্ম করা। এই সঙ্গাসীর] প্রায় উলঙ্গ অবস্থার ( অধোক্ষ ব্যতীত ) 
বিচরণ কর্িত। সাধারণত: তাহারা কাহাকেও দীক্ষা প্রদান করিত না। 
ঘে কেহ স্বতঃপ্রবত্ত হইয়া এই সম্প্রদায়ভুক্ত: হইতে পারিত। প্রথমে 
নুতন সভ্যদিগকে বিনস্বাবনত হইবার জন্যু ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করিতে 
হইত | তাহারা উদর বিদীর্ণ হইবার আশক্কার কটিদেশ হইতে বক্ষস্থল 
পর্যন্ত লৌহশৃব্খল দ্বারা আবদ্ধ করিয়া, রাখিত | সন্গ্যাসীরা বিশ্বাস করিত 
বে. জ্ঞানাধিকোর শীড়নে উদর বিদীর্ণ হইবার সন্তাবন! রহিয়াছে । 


বোদ্ধগ্রন্থে এই প্রকার তাত্ফলকে আচ্ছাদিত উদর ও শিরপ্াপে 
প্রচ্ছলিত মশালধারী পাঞ্চিত্যাভিমানীদের বিবরণ পাওয়া বার । সি-ইউ-কির 
বিধর্মী বর্ণনের সহিত সারিপুত্রের পিতার সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। 
কিন্তু সারিপুত্রর পিতা তর্কযুদ্ধে জয়লাভ করিক্সাছিলেন। কেহ-কেহু 
মনে করেন যে এই কাহিনীতে চৈনিক পরিব্রাজক হছিউরেন_সাই 
বৌন্ধ-শ্রমণ বলিয়া বণিত হুইয়াছে ৷ কিন্তু চৈনিক-পরিত্রাজকের কর্ণস্থবর্ণ 
পরিদর্শনের বহুপূর্বেই এই সঙ্গারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । হিউয়েন-সাতের 
বিবরণী হইতেই ইছা প্রমাণিত হয়। সি-ইউ-কির বলিত বিধর্মী কোন 
এক 'বজ্ঞবন্ধীত' সম্প্রদায্ভূত্ত। ছিল। পূর্বে কর্ণন্থবণে ব্রাক্ষপ্য-ধর্নের 
প্রাধান্য ছিল । বৌদ্ধ আ্রমণ বিধর্মীকে পরাক্রিত করেন এবং প্রখ্যাত রক্তমত্তিকা 
সঙ্গারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে সক্ষম হুই্য়াছিলেন। 
ছিউর়েন-সাতের বিবরণে কর্ণস্ববর্ণের উপকণ্ঠে অবস্থিত এই রক্তম্বত্তিক1 
সঙ্লারামেরই বর্ণনা বিবৃত হুইয়াছে। জ্রমণ বৃত্তান্ত আলোচনায় মনে হন্ত 
বে ছিউয়েন-সানঙড তৎকালীন কর্ণস্থবর্পে প্রচলিত জঞনশ্রতিরই বর্ণনা 
কৰিয়াছেন। 


বনত ইতিহাস (১ম খণ্ড 
(৬) 

রক্রম্যত্তিকয-সঞ্ল্ারামের প্রতিষ্ঠাতা তৎকালীন কর্ণস্ববণের রাজা 
কে ছিলেন তাহা সঠিক নির্ণতত করা সম্ভবপর হুল্ম নাই । বেভারিজ (১৮৯৩ ) 
কনোজাষিপতি ঈলাদিতাকে ই রক্রস্বত্তিকা-সঞ্জারামের প্রকৃত স্থাপক বলিয়া 
শিক্ষান্ত করিরাছেন। কিন্ত হর্ষ বীলাদিত্য ৬০৬-৬০৭ শ্রষ্টাব্দে সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি কর্ণস্ববর্ণ ভয় করিয়া তাছার রাজের অন্তডু ক্র 
করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন কি না সে বিনয়ে সন্দেহ বর্তমান । ছযের কর্ণহ্রবর্ণ 
বিক্রয়ের অভিমত গ্রান্ধ হইলেও এতিহাসিক উপাদান অনুসারে শ্বীকার 
করিতে হইবে বে. সপ্তম শতাব্দীর পদ্ম দশকের পূবে কলেক্রাধিপতি বাঙলা 
দেশ ক্ষয় করিতে সক্ষম ছন নাই প্রকুত্পক্ষে ছল-সীলাদিত্য কৰ্ণস্ববণ 
মছানগরীকে শ্বীর রাজ্যসুত্ত করিতে পারেন নাই । উপরস্থ মহারাজাধিৱাজ 
শশাস্ক ৬১৯ (৬২৯1) শ্ৰষ্টাব্দ পর্যন্ত বিজৱগৰ্বে রাজস্ব করিয়াছিলেন । 
মহারাঞ্জাধিরাজ্জ শশ্বান্ক সম্ভবতঃ ৬১> (৬২৯ ? )১৬৩৮ প্রষ্টাব্দের মধ্যে কোন 
এক লময়ে পরলোকপমন করেন । এমন কোন অনদৃদ্য ও নিশ্চিত এঁতিছাসিক 
উপাদান নাই যাহার সাহায্যে দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, হর্স শশাপ্ধকে 
পরাক্ষিত করিয়াই কর্ণস্ববর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন। স্থতরাং ৬০৬-৬৩৮ 
প্রষ্টাব্দের মধ্যে রব্তত্বন্তিকা-সঙ্ঘারাম কনোজাধিপতি সলাদিতা কতৃক 
প্রতিষ্ঠিত ছওয়! অসম্ভব ৷ কেহ-কেহ মনে করেন বে, দ্বিউয়েন-সাঙ বণিত 
সম্রাট অশোকের সর্বশেষ বংশধর মগধাধিপতি পূর্ণবর্মন কতৃ কই রক্তস্বত্তিকা- 
সঞ্ঘারাম নিমিত হইয়াছিল : ভ্রমপরতাস্ত অনুযায়ী পূর্ণবর্নন বোঞ্ধগরায় 
শ্শাস্ক কর্তৃক বিধ্বস্ত বৌদ্ধ-বিহার প্রভৃতির পুনঃনির্মাণ করাইয়াছিলেন। 
কিন্তু কর্ণ্ববর্ণ সম্বন্ধে এই প্রকার কোন তথ্যের সক্ধান পাওয়া 
বায় না। পূর্ণবর্মন সম্বন্ধে অপর কোন এতিছাসিক উপাদানও বিরল । 
শশাঙ্ক বতদিন জীবিত ছিলেন মগধ কর্শস্ববর্ণের রাজ্যেরই অন্যভুক্ত 
ছিল। সন্তবত: শশাক্ষের মৃত্যুর পরে পূর্ণবর্মন মগধের অধিপতি 
হইক্াছিলেন। পূর্ণবর্ণনের কর্ণহ্ববর্পণ অধিকারেরও কোন প্রমাণ পাওয়া 
ধার না। হ্বতরাং পূর্ণবর্মন কর্তৃক রকম্মত্িকা বিহারের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও 
সম্ভবপর নছে। দহারজাধিগা্ছ শশাঙ্ক নিশ্চই রব্রুস্বত্তিক। বিহার 
নির্মাণ করেন নাই । হছিউরেন-সাণ্ড শশ্ান্ককে বৌদ্ধধর্মবিদ্বেদা ও বোদ্ধ- 
সঙ্গারাম বিষবংসকারী বলিছা বর্ণনা করিয়াছেন । মলে হয রক্রমস্বত্তিকা- 
অহাবিহযারের প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্-শশাঙ্ক যুগের কপন্ববর্পের একজন স্থানীয় 


৪ধ সংখ্যা ] কৰ্ণন্থব্ণ ২৭১ 


অধিপতি বা সামন্ত নৃপতি ভিলেন । তিন্টত্রেন-সাঙের ভ্রমপ্তস্থাশ্টে প্রানীর 
প্রচলিত কিংবদন্তী কাহিনীউ বিরত হইয়াছে 


(৭) 
জীবনচরিতের বিবরণ £ - 
জীবনচরিতের ভ্রমণ-কাছিনীর বর্ণনা ও সি-ইউ-কির বিবরণ পরস্পর 
বিরোধী । জীবনচরিতের বর্ণনাসুসারে হিউরেন-সাও পুণ্ু.বর্পন হইতে দ্ষিশ- 
পূবে ৯০* পি পথ অতিক্রম করিয়া কর্ণস্বব্ণ রাজ্যে পেঁ'ছিয়াচিলেন । 
কর্পক্ববর্ণে এবং উচার উপকণ্টে প্রার দশটি সভসারামের উল্লেশ রহিয়াছে । 





সঞ্মারামের আবাসিকগণ সকলেই সম্মতীর-শ্রেণীভুক্ত' ছিল । এত্ত 
দেবদব্তের শিশ্যুগপের ছুইটি সঙ্ঘারাম ছিল । দ্বারা দুদ্ধজাত কোন 
দ্রব্য ভক্ষণ করিত না। রাজধানীর সদ্লিকটেই প্রখ্যাত লো-টো-মো-চী 
সঙ্বারাম (রক্তয্ৃত্তিক! ) অবস্থিত ছিল. প্রাচীনকালে কপন্বর্পে বৌক্ষধর্ম 
অবিদিত ছিল । পরবর্তী-কোন এক সময়ে দক্ষিণভারতীয় একজন পরিভ্রপরত- 


২৭২ ইতিছাস [১ম খন্ড 
শ্রমশ তাত্রকলকে আচ্ছাদিত উদর-বিশিব্ট এক বিষর্মীকে ভর্কমুক্ষে পরাস্ত 
করিব রক্রুয্বত্তিকা-সংলারাম প্রতিষ্ঠা করেন । সঙ্গারামের পান্ছেউ সম্রাট 
অন্মোক-নিমিত স্বপ ছিল ৷ এই প্বানেক্ট ভগবান বৃদ্ধ সাতদ্দিন অবস্থান করিয়া 
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৮) 

ভীবৰচরিত ও সি-ইউ-কির বিবরণে অনৈক্য ও অসঙ্গতি বিশেষ 
পুরুত্বপূর্ণ , পরিভ্রমণ বৃত্রান্তদ্ধতে খপিত উপরি উত্ত ভ্রমণ বিবরণের নির্খপ্ট 
অনুসারে ছিউয়েন-সাঞ্ পুশ. ব্ধন হইতেই বাগুলা দেশ পরিভ্রমণ আরম্ভ 


৪র্থ সংখ্যা ] কপন্িবর্প ২৭৩ 
করিল্রাছিলেন। কিন্য সি-উউ-কি ও ভীবনচরিতে পুণ্ড,ব্ধনের পরবতী 
রাজোর ও রাজধানীর ভ্রমপদর্শনের কাহিমী পরস্পরবিরোধী । জঝ্রীবনচরিহে 
চীন-পরিত্রাজ্ক পৃণ্ড.বর্দন হতেই কর্ণন্রবর্ণে আগমন করিঘাডিলেন। 
কর্ণনিষর্ণ পতিভ্রমণান্তে ভিউরেন-সাঙ সমতট পরিদর্শনের ভশ্য দাত! করেন । 
কিন্যু সি-উউ-কির বিবরণ অনুযায়ী হিউর্রেন-সাঙ তাম্রলিপ্তি ছুটতে 
কর্ণন্যবর্ণে এবং তৎুপরে ওডর দেশাভিমুখে রওনা হইয়াছিলেন । বিবৰণত্বয়ে 
দিক্নির্দেশ ও দূরত্বের বিধুন্চিতেও 'অনৈক্য বিস্ঞমান । 

এন্টি কপন্নবর্ণ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনেও বৈনম্য পরিলক্ষিত হয়, 
বেমন +--(ক) সঙ্সারামের 'আবাদিকদিগের মোটসংখ্যা জ্রীবনচরিতে মাত্র 
তিনশত, সি-ইউ-কিতে দুই হাঙ্গার ; (খ) জীবনচ'রতে দেবদত্তের শিশ্যা- 
গণের সঙ্গারামের সংখ্যা দুই, সি-ইউ-কিতে তিন; (গ) সি-ইউ-কিতে 
বলিত প্রখ্যাত সঙ্গারামের মান লো-টো-বী-চী, ভজীবনচরিতে লো-টো- 
মো-চী ৷ কিছ্তু উভয় শব্দের অর্থ অভিন্ন_রক্তবিত্তি বা রক্তম্বত্তিকা 
( রাঙামাটি ) । 

উপরনস্থ কর্ণস্ববর্ণ সম্বন্ধে সি-ইউ-কির ভ্রমশবৃত্তাস্তের কতিপয় উত্ভি 
জীবনচারিতে উল্লেখিত হুর নাই, বথ! :-4/ক) কর্ণন্থবর্ণ রাজোর ও রাজধানীর 
পরিধি ; (খ) ভৌগোলিক সংস্থা ও পারিপাস্থিক অবস্থা, অধিবাসিগপের 
চরিত্র, কৃষিসম্পদ, প্রভৃতি ; (গ) পক্ষার্শটি দেবমম্দির ও অসংখ্য বিধর্মী ; 
ঘে) বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন ও প্রখ্যাত রক্রম্বত্তিকা-নছাবিহারের প্রতিষ্ঠার 
বিস্তারিত জনশ্রুতির বর্ণনা ; (ঙ) সম্রাট অশোক-নিমিত স্কুপের নিকটবর্তী 
বিছার_ বে স্থানে বিগত চারিজ্রন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমপ করিতেন ; () 
'অশোক-নিমিত আরও অনেক স্্প__বে সকল স্থানে বুদ্ধদেব ধর্মের ব্যাখ্যা 
করিয়াছিলেন । প্রকৃতপক্ষে, জীবনচরিতের বর্ণনা বহুলাংশে সংক্ষিপ্ত ও 
অভিরগ্রন হইতে মুক্ত । 

কতিপয় গুরুন্বপূণ অনৈক্য উক্তি বর্তমান সত্বেও বিবরণত্বয়ে কয়েকটি 
প্রধান বিবয়ে একা উল্লেখযোগ্য, ঘখা :__'ক) সম্মতীয়-শ্রেণীভুক্ত 
সন্ত্যাসীদিগের দশটি সম্দারাম ; (খ) দেবদত্তের শিব্যগশেন সঙ্গারাম ; (গ) রাজ- 
ধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত বিখ্যাত ৱক্তুমৃত্তিকা-সঞ্লারাম ; (ঘ) অশোক- 
নিমিত ত্বপ ; (৩) ভগবান বুদ্ধের ধর্মপরচার প্রস্তুতি । 
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(2) 
ইযান্‌চোরান্ডের বিবরপ :_ 

ইত্ান্‌-চোরাঙের ভ্রমপ্রবনন্তান্ত্রের বর্ণনার সহিত উপর্বিউব্তঃ বিবরপদ্ধয্ের 
বৰ্ণনাও অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় ওয়াটাস কক প্রকাশিত ইরান- 
চোষ্যাঙের ভ্রমপ্যৃত্তাস্য নামক সংকলনের বর্ণনা সি-ইউ-কিহ বিবরণ অপেক্ষা 
সংক্ষিপ্ত । কিছ্ত অ্রমপরুজান্ত বর্পনে সি-ইউ-কি নির্ধারিত ভ্রমণ-কাছিনীই 
উন্সান্চোয়াঞ্চে অনুস্থত হইয়াছে ' বয়ান্‌-চোরাঙ্ের ভ্রমপ-কাছিনীতেও চীন- 
পরিজ্রাঙ্ছক তাত্লিন্তি হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৭০* লি পথ অতিক্রম করিনা 
কর্ণস্ববর্ণ পৌছিয়াছিলেন কর্ণস্ববর্ণ রাজ্যের ও রাজ্রধানীর পরিধি বখা ক্রমে 
৪৪৫* লিও ২* লি কর্ণস্থবর্ণে ঘন লোকবসতি ছিল । অধিব্যসিগণ 
এশ্ববশালী ছিলেন, ভূমি নিস্ম ও আর্জ ছিল ৷ নিল্মিত কৃষিকার্ধ পরিচালিত 
হইত এবং প্রচুর পুস্প ও কল উৎপাদিত হইত । জলবায়ু সমস্টতোষ, ছিল ৷ 
অধিবালিগণ চরিত্রবান এবং বিদ্বক্গনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্্রতীয- 
শ্রেণীভুক্ত দুই হাজার আবাসিকসমেত দর্শটিরও বেশী সচ্দারাম ছিল । দশটি 
দেবমস্দির ছিল : অসংখ্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতাবলম্বীগণও বাস করিত ৷ 
ছেবদক্রের শি্যসশের তিনটি সঞ্জবারাম ছিল । ঠাহারা হৃচ্চজাত দ্রব্য ভক্ষণ 
করিত না। খ্যাতনামা বৌদ্ধ-সঙ্গ্যাসিগণের আশ্ররন্বল বিখ্যাত লোঁটো- 
বী-চী-সঞ্গারাম বাজখানীর পার্শ্বেই অবস্থিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রবর্তনের 
পূর্বে উদর বিদীর্ণ হইবার আশঙ্কা ভাত্কলকে আচ্ছাদিত তলপেট ও মূঢ় 
করনের মধ্যে আলোকসম্পাত করিবার নিমিত্ত শিরন্্রাপে প্রচলিত 
মশালধারী এক দক্ষিশ-ভারতীয় বিধর্মী কর্পম্ববর্পে আসিল্লাছিল। 
দাস্তিক বিধর্মী বিজ্ঞরডস্কা বাজ্ঞাইয়| তাহার সহিত তর্কযুক্ধে লিগ 
হইবার অস্ক আহ্বান করিয়া বিচরণ করিত অবশেষে তৎকালীন 
রাজা পরিভ্রমশরত এক বোৌদ্ধ-্রমপকে তর্কযুন্ধে যোগদানে প্ররোচিত 
করিতে সক্ষম ছইন্রাছিলেন র্রাক্ষা প্রতিজ্ঞা করিলেন বে, শ্রম তর্কবুদ্ছে 
জয়লাভ করিলে, তিনি একটি বৌদ্ধ সঞ্ঘারাম নির্মান করিবেন । শ্রমণ 
তর্কযুদ্ধে জরলাভ করিলেন এবং ঠাছার সম্ানার্থে সঙষারাশও নিঘিত 
হইয়াছিল । এই সঞ্ঘারামের পার্শ্বে, বেস্থানে ভগবান বৃদ্ধ ধর্ম প্রচার 
করিয়াছিলেন, সম্রাট অশোক বোদ্ধত্বূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন । যে শ্বানে 
বিগত চারিক্রন বুদ্ধ উপবেশন ও বিচরণ করিতেন সেই শ্বানেও তিনি 
একটি দেৰালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ৷ কর্ণস্থৰ্ণ পরিস্রমণ সমাপ্ত করিয়া 


৪র্থ সংখা] কর্ণন্থবর্ণ 
কিউরেন-সাঁড দক্ষিণ 
লাত্রা করেন । 


ইঞ্সান-চোয়াঞ্চের অ্রমপ-বৃঝান্ত ও সি-ইউ-কির বর্শনে অনেক 
সাদৃশ্যও বিদ্কমাশ বা :-(ক) তাত্মলিব্তরি হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৭০৯ 
পি কর্ণন্ববর্ণ ; খে) কর্ণন্তবর্ণের ভোগোলিক নির্দেশ, জলবায়ু, কুলি, 
অধিবাসীগণের চরিত্র ও জ্ঞানস্পৃহ!, প্রভৃতি; (গে) শৌদ্ধ-সং্লারাম ও 
দেবমন্দির ; (ঘ) রাজধানীর সঙ্সিকটে বিন্যাত রক্রমৃত্ডিক!-সলারাম ; (ও) 
তর্কযুক্ষে পোক্ধ-এমণের জয়লাভ ; (চ) সং্লাস্থামের নিকটবর্তী অশোক 
নিমিত বোৌদক্ষন্বূপ ; (ছ) ভগবান বুদ্ধের ধর্মপ্রচার প্রভৃতি ৷ 

সাধারণ একা থাকা সনেও কতিপশ্ন গুরস্বপূর্ণ বিরোধী-উক্তি 
লক্ষণীয়, যেমন £__(ক) কর্ণন্থবর্ণ রাজ্যের পরিধির পরিমাপ-__ইম্সান্‌- 
চোয়াঙে 68৫০ লি, কিন্তু সি-ইউ-কিতে ১৪০০-১৫০০ লি, (খ) এতন্তিছ্ 
সি-ইউ-কিতে বণিত কতিপয় তথা ইয়ান-চোযাঞ্ডে অন্তভুত্ত, হয় নাই; 
বথ|ঃ (১) ভগবান বুদ্ধের সাতদিন ধর্মপ্রচার ; (২) কতিপন্ত বোৌদ্ধত্বপ 
বেন্বানে ভগবান বুদ্ধ ধর্মালোচনা করিয়াছিলেন ; (৩) রক্রস্বপ্তিকা-সভ্থ্যরামের 
সাধারণ বর্ণনা ; (৪) রক্তত্বাত্িকা-সঙগারামের প্রতিষ্ঠার বিস্তারিত জনশ্রতির 
বিবরণ প্রভৃতি । ইহা সত্বেও স্বীকার করিতে হইবে যে, ইরান-চোয়াঙের 
জ্রণণ-বিবরল সি-ইউ-কির কাহিনী হইতে অভিন্ন ও সংক্ষিপ্ত 


২৭৫ 
পশ্চিম দিকে ওট বা উট ( উড়িস্যা) অভিমুখে 


(১০) 

সে-কিয়া-কাঙ-চের বিবরণ £_ 

সে-কিয়া-ফাঙ-চে ছিউয়েন-সাঞ্চের ভারত পরিজ্রমপ্বের বিবরশের 
অপর একটি সংকলন। লেখক হছিউয়েন-সাতঙের নিকট ছইতেই উপাদান 
সংগ্রহ করিয়া বিবরণ লিপিবন্ধ করিয়াছিলেন। সে-কিয়াঁফাত-চের 
বিবরণে সি-ইউ কির বর্ণন্যই অন্ুশ্থত হুইরাছে। প্রকৃতপক্ষে, সে-কিয়াঁ 
ফাঙ-চে চৈনিক-পরিত্রাজ্জকের ভ্রমণবৃত্তান্তের একটি সংস্ষিগ্ত সংকলন । 

সি-ইউকির অনুরূপ সে-কিয়া-ফাঙ-চেতেও চীন-পরিত্রাক্জক 
তাত্রলিস্তি হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৭০০ লি পথ অতিক্রম করিয়া কর্ণস্ববণ 
রাজ্যে উপস্থিত হুইয়াছিলেন। কর্ণন্বব্ণ রাজ্যের ও রাজধানীর পরিধি 
যথাক্রমে ৪৫০৮ লি ও ২০ লি।৷ অধিবাসিগশ বৈধ ও অবৈধ উত্তব্ 
ধর্মমতাবলম্বী ছিল: দ্বীনবান সম্প্রদারের সম্মতীয় শ্রেণীভুক্ত, দ্রছ 

ইতি _৪ 


২৭৬ ইতিছাস (১ম খণ্ড 


হাঙ্গাৰের অধিক সন্গ্যাসী-আবাসিকসহ ৮শটিরও বেশী সঙ্চদাত্রাম 
ছিল । বিষ্মী আচাধগপের শিষ্যসমেত ৮ঢশটির অধিক দেবমম্দির 
উল্লিখিত হুইস্রাছে: এতন্কিত্রে দেবদ্ত্তের শিষ্যগপের আরও তিনটি সঙ্গদারাঘ 
ছিল । তাহারা ছরদ্ধজ্ঞাত কোন প্রবা ভক্ষণ করিত না. মহানগরীর 
বছিভাগে অপর একটি সভ্ঘারাম ও অশোক নিমিত সপ ছিল: এই 
স্থানেই ভগবান বুদ্ধ সাতদিন বাবত ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন । ইছার পার্থেই 
ৰে স্বানে বিগত চারিক্রন বুদ্ধ উপবেশন ও বিচরণ করিতেন সেই স্থানে 
আরও একটি বিহার ছিল ৷ কর্ণহ্ববর্ণ পরিল্শন সমাপ্ত করিয়া! ছিউয়েন-সাঞ্ড 
দক্ষিপ-পৃর্বাদিকে উচ ( উড়িশ্যা ) অন্ডিমুখে ঘাত্রা করিয্বাছিলেন । 

সে-কিয়া-ফাঙ চের ও দি-ইউ-কির বিবরপন্ত়ের তুলনামূলক আলোচনা 
করিলে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত ছয়, যেমন (ক) তাত্তলিপ্তি হইতে কর্ণ 
স্বর্ণের দিক্‌-নির্দেশ ও দুরত্ব ; (খ) সম্মতীয়-শেসীভুক্ত তুই ছাজারের অধিক 
সঙ্গ্যাসীসহ দর্শটির অধিক সন্ভঘান্যাম ; (গ) দেবদত্তের শিন্যগপের তিনটি 
সঞ্ঘারাম ; €ঘ) পক্ষার্শটি দেবমন্দির ; (গু) ভগবান বুদ্ধের ধর্মপ্রচার ; (6) 
ভগবান বুদ্ধের উপবেশন ও বিচরশপ্থালে আর একটি বিহার; (ছ) উড়িস্থয 
অভিমুখে বাত্রা। কেবলমাত্র কর্ণন্থবর্ণ রাজ্যের পরিখির পরিমাপ তিনটি 
বিবরণে বিভিন্্র_-সি-ইউ-কিতে ১৪*-১৫৯* লি, ইয্ান-চোক্াণে 8৪৫০ 
লি এবং সে-কিয়াকাণড-চেতে ৪৫৯ লি। 

কিন্তু সে-কিয়াকাত-চেতে সিইউ-কির এবং জ্রীবনচরিতের সকল 
তথ্য উল্লেখিত হয় নাই, বেমন--(ক) কর্ণন্ববর্ণ রাজ্যের ভৌগোলিক বিবরণ, 
কৃষি উৎপাদন, অধিব্াসিগশের প্রকৃতি ও চরিত প্রভৃতি ; খে) কর্ণম্ববর্ণে 
ৰোক্ষধৰ্ম প্রবর্তন ও রক্রম্বত্তিকা সঞ্ঘারাম প্রতিষ্ঠার জনশ্যুতি। এমন কি, 
প্রখ্যাত রক্তস্বত্তিকা-সঞ্জারামের নামের উল্লেখ অবর্ভমান । 

এই প্রকার কতিপয় উক্তিৰ অভাব থাকা সত্বেও সাধারণভাবে মন্তব্য 
কর! যায় বে সে-কিয়া-ফাঙ-চেতে সি-ইউ-কির বিবনণই অনুস্থত হইয়াছে 
সে-কিয়াঁকাঙ-চের বর্ণনা আলোচনা করিলে মনে হয় বে লেখক ছিউর়েন- 
সাঞ্চের ভ্রমণ-কাছিনী অহেতুক বিস্তারিত বর্ণন-প্রেয়াস পরিছার করিয়াছেন 
একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমপ-বিবরণ পরিবেশন করাই লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ৷ 
এই প্রয়াসে লেখক সি-ইউ-কির ভ্রমপ-বিবরশই অন্ুকরপ করিয়াছেন। 
লেখকের নিভ্তম্ব কোন বর্ণনবৈশিষ্ট্য নাই । সি-ইউ-কির বপিত তথ্যের 
উপরই নির্ভর করিয়া! গ্রন্থ সংকলন করিয়াছিলেন এতহিল্পে সে-কিয়া-ফাঙ- 


গর্থ সংখ্যা] কর্ণশ্যব্ণ ২৭৭ 


চের বর্ণনার সহিত স্টত্নান-চোয়াঙের অ্রমণনস্থান্তের সাদৃশ্য অটীব নিগৃঢ় । কিন্তু 
সে-কিয়া-ফাঙ-চের লেখক ভীবনচরিতে বপিত তপোর সঙ্গিত পরিচিত ছিলেন 
না। দেকিয়া-ফাজ-চে, সি-ইউ-কি ও ইরান-চোৱাঙ্ডের বদিত কাহিনীর 
একটি সংক্ষিগ্ত সংকলন মাত্র । সে-কিয়া-কাত-চে সংকলনে কর্ণস্থব্ণ 
রাজোর পরিধির ভ্ডিন্র পরিমাপ ব্যর্ত“ত হিউয়্বেন-সাঙের বর্ণনে কোন নৃতন 
খোর সন্ধান পাওয়া লায় লা' সে-কিয়া-কাজ-চে, সি-ইউ-কি এবং ইরান 
চোয়াঙের বিবরপের সমর্থক, কিহ্ু জীবনচরিতের বর্ণনা হইতে পূথক । মনে 
ছয় ভীবলচনিত্তের বর্পনের পয সে-কিয়া-ফাঙ-চের লেখকের নিকট অজ্ঞাত 


ছিল, অথবা। সে-কিরা-ফাণ্-চে ভীবনচরিত লিখনের পূর্বেই সংকলিত 
ছ্য়াছিল । 


(১১) 

চিউয়েন-সাঙের ভ্রমপ-বৃত্তান্বের উপরিউক্ত চারটি বর্ণনা হইতে 
প্রমাণিত হয় যে চীন-পরিত্রা্ক কর্ণস্থবর্ণ পরিজ্রমণে আগমল করিয়া বহু 
বৌদ্ধ সন্যাসী আবাসিকসহ সঞ্ারাম ও বিভিন্ন বিধর্মীশ্রেীভুত্তঃ দেবমন্দির 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন। কর্ণস্ববণ ভগবান বুদ্ধের পদধূলি পৃত ছইয়াছিল । 
সুতরাং সম্রাট অশোক ভগবান বুদ্ধের সহিত সংশ্লিন্ট 'রানসমূছে বৌদ্ধতবপ 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । হিউর়েন-দাঙের পরিশ্রমণের সময় কর্ণস্ববণ এক 
সমুগ্ষশালী ও শসম্পন্ন রাদ্রধানী ছিল । কর্ণন্তবর্প রাজ্যের ও রাজধানীর 
পরিধি বধাক্রমে ৯০০ ও ৪ মাইল চিল । কর্ণপ্রবর্ণের সৃত্তিক। উর্বর ছিল 
এবং মানাপ্রকার পুষ্প ও ফলত্বারা রাজ্তধানী স্থসজ্চিত থাকিত ৷ অধিবাসি- 
গণের শ্যায়পরায়ণতা! ও জ্ঞানপিপাসা প্রবল ছিল। তাহারা গুণী ও সজ্জনের 
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন! বোদচ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ শান্তিতে বসবাস 
করিতেন | বৌদ্ধ সঙ্লযাসীরা হীনধান সম্প্রদায়ের সম্মতীর শ্রেশীভুক্ত ছিলেন । 
সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত সগ্ধারাম রক্তত্বত্তিকা-মহাবিহার রাজধানীর উপকষ্টেই 
অবস্থিত ছিল । এই সঙ্ারামে স্বতৃহৎ সভাগৃহ সর্বদাই আলোকিত থাকিত। 
ইহার বুরুজ ও পটমণ্ডপ অতীব উচ্চ ছিল। রুক্তম্বত্তিকা স্বারামেই 
ধর্মালোচমার নিমিত্ত বিদ্র ও বিদ্বজ্নমণ্ডলীর নিয়মিত সমাবেশ হইত । 

চৈনিক পরিক্র!ভ্রকের বিবরণ হইতে মছারাজাধিরাজ শশাস্কের রাজধানী 
কর্ণনথবর্ণের প্ররুত অবস্থিতি ও পরিচয় পাওয়া বার । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ- 
যোগা যে চীন পর্নিত্রাঙ্কক কর্ণস্ববর্ণের প্রান্তেই কনৌক্ঞ রাজ্যের অবস্থিতির 


২৭৮ ইতিহাস [ ১৭ খণ্ড 
বিঙ্গেশ প্রচ্ান করিয়াছেন । ভ্রদণ্রৃত্তাস্টে প্রিক-নিপেশ ও দৃরস্ক সাধারণত: 
এক রাজা হইতে অশ্য রাজ্যের সীমারেছ্ছাপ্র নিস্ষ্ট হউন্বান্ে__এক রাজধানী 
হইতে অপর রাজবানীর সীমারেখায় নজে : 


ছিউয়েন-লাঞ্চের ভ্রমপরৃত্তাস্তের চারটি সংকলনের মধ্যে তিনটির বর্শনে 
সাধারণ সাদৃশ্য বর্তমান । কেবলমাত্র জীবনচরিতের বর্ণনের সন্ধিত অনৈক্য 
গুরুন্বপূর্ণ  কোন-কোন পণ্ডিত সি-উউ্ট কির ভ্রমপরন্তান্তের উপর নির্ভর 
করিয্াই কর্ণন্তবর্পের ইতিরজ্ড আলোচনা করিয়াছেন । আবার কেছ-কেছ 
জীবনচরিতের বর্ণনই ঘখার্থ ও গ্রহুপযোগা বলিয়া মনে করেন । মার্টিন সি- 
ইউ-কির বিবরশই প্রান) বলির! স্বীকার করিয়াছেন। তাহার মতে সি-ইউ- 
কির বর্ণনা জীবনচরিত অপেক্ষা শ্বংসম্পূর্ণ, অবিরুচ্ছ ও সক্ষতিবিশিষ্ট । 
ফাণু সনের ( ১৮৭৩ ) মতে ছিউ-লীর বিবরশে সন, তারিখ ও আসাম 
পরিভ্রমপের কাছিনী নিহল ৷ কিন্ত চীন-পতিক্রা্রকের কর্পনববর্ণ-পাজঘানী 
শ্রমপ-বর্ণন! সম্পূর্ণ অসন্ত ও ভ্রাস্তিপূর্ণ । কানিংহাম ( ১৮৭২-৭৯ ), বেগলার 
(১৮৭২) এবং ওয়ার্ডে € ১৮৯২) সি-ইউ-কির বর্ণনের উপরই গুরু 
আরোপ করিরাছেন। কেবল*াত্র বেভারিজ ৷ ১৮৯৩) জীবনচল্লিতে বলিত 
কর্ণন্ববর্শসন্বন্ধীয় তথ্য ও কাছিনী সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য ও যথার্থ বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিস্কা্ছেন ৷ 


প্রথমেই প্ররণ রাখা প্রয়োজন বে, ইতিহাস আলোচনায় কোন একটি 
বিবরণের উপরই নিন করা যুক্তিসক্ষত নছে : প্ররুতপক্ষে সি-ইউ-কি 
ছিউরেন-সাগু নিজে লিপিবন্ক করেন নাই । পরিক্রাক্ক কতৃক পরিবেশিত 
উপাঙ্গান অশুসারেই পেন-কী সি-ইউ-কি সংকলন করিয়াছিলেন । কিন্ত 
অ্রীবনচরিত প্রযানত ছিউ-লীর নিজস্য রচনা ম্বতরাং জুলিয়েন মনে 
করেন বে, জীবনচরিত্তের বর্ণনা বহুলাংশে বাস্তব, মনোৰঞ্জক ও চিত্তাকর্ষক । 
সি-ইউ-কির অ্রমপরুত্তান্ম একটি ভৌগোলিক নিবন্ধ মাত্র । প্রকৃতপক্ষে 
বলা ৰায় সি-ইউ-কি একটি গেজেটায়ারের অনুরূপ | কিহ্য জীবনচরিতের 
বর্ণনা বহুলাংশে সৌনষ্ঠবসম্প্জ । জীবনচরিত অনাবস্যক বিস্মারিত বর্ণনা হইতে 
ভুক্ত ও সংক্ষি্ড । প্রকৃতপক্ষে জীবনচরিতে চৈনিক পর্রিত্রান্সকের সংসাধলের 
ঘলব্য ও চমক প্রদ্গ বর্ণনা পাওয়া ধায় । চীন-পরিজ্রাজ্জক যে সকল উপাদান 
এবং মৌলিক ও অমৌলিক শ্বতিলিপি পরিবেশন করিয়াছিলেন সি-ইউ-কিতে 
তাহা সবিত্তারে সংকলিত হইয়াছে । এমন ‘কি ছিউয়েন-সাঙ্জ বে সকল 
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দেশ পরিভ্রমল করেন নাউ বা করিতে সক্ষম ছন নাই সেই সকল দেশের 
বৰ্ণনাও সি-ইউ-কিত অন্তু ক্র হইতাছে; সি-ইউ-কির অ্রহপ-বস্তান্তে ১৩৮টি 
দেশের উল্লেখ রহিয়াছে কিন্য চৈনিক-পরিত্রান্রক প্রকৃতপক্ষে ১১০টি দেশ 
পরিদর্শন করিয়াছিলেন । জীব্নচরিতে চৈনিক-পৰ্িত্ৰাজক বে সকল দেশ 
যণার্থই পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন উহাদের বিবরপই সংকলিত হৃউয়াছে । 
জীবনচরিতের বর্ণনায় গ্রস্থকর্ডার প্ৰাতন্ত্র ও বিবরশের বৈশিস্ট্য বিমান ৷ 


বাঙুলাদেশে ভিউরেন-সাঙের জ্রমণ-বৃত্তাস্তে একপ্রান ছইতে অন্যন্থালের 
দিক্-নিদে'শ, পথক্রম এবং দুরত্ব-বর্ণনা জীবনচরিতে বহুলাংশে প্ৰাভাবিক 
ও বধার্থ বলিঘ্বা মনে হয়। ভীবনচরিতের বিবরণ অনুসারে ছিউস্বেন-সাঙ 
পুণু.বর্ধন ছউতে কর্ণস্থবর্ণে আগমন করিয়াছিলেন এবং "তৎপরে সমতট 
পরিভ্রমণে গমন করেন । সমতট পরিক্রমা সমান্ড করিনা তিনি হাঅলিস্তিতে 
পৌছিয়াছিলেন। তাত্রলিত্তি হউতেউ হিউয়েন-সাঙ উড়িস্যা। অনিমুখে বাতা! 
করেন ॥ কিছ সি-ইউ-কি ও অন্যান্য সংকলনে হিউয়েন-সাড পুশু.বধন জইতে 
কামক্ষপে গমন করিয়াছিলেন। কামরূপ হইতে দক্ষিণ দিকে ২১৬২৩) 
মাইল পপ অতিক্রম করিয়া সমতটে পৌছিযাছিলেন। অত:পর ১৮০ (১৫০) 
মাইল দূরবর্তী তাত্রলিব্তি পরিদর্শন সমাপনান্যে উত্তর-পম্চিমে ১৪০ (১১৬) 
মাইল পথ পর্যটন করিয়া কর্ণস্থবর্ণ মহানগরীতে পদার্পন কর্বিয়াছিলেন ৷ 
কণস্থবর্শ পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণ-পশ্চিমে ওড় দেশাভিমুখে বাত্রা 
করেন। সি-উউ-কিত্ে হিউয়েন-সাঙের বাঙলা দেশ পর্ঘটন-কাছিনী প্রকৃত 
ব! স্বাভাবিক নে । কিন্তু কর্ণস্বব্ণ হইতে দক্ষিপে সমতট পর্যটন বহুলাংশে 
স্বাভাবিক ও যথার্থ বলিয়া মনে হয়৷ 


ছিউর়েল-সাঙের কর্ণনবর্ণ হইতেই দক্ষিণ-পূর্ব সমতট পরিভ্রমণ অধিকতর 
স্বাভাবিক ৷ কামরূপ হইতে সমতট ও তাত্রলিত্তি ছুইর়া কর্ণন্ববর্ণ পর্যটনের 
কোন যুক্তি নাই । উপরন্ধ হনে হয় যে হিউয়েন-সাঙ সমুদ্রপথে সিংছল 
হব| স্বদেশে প্রত্যাবর্তননের অভিপ্রায়ে তাত্লিন্তিতে গমন কর্িবাছিলেন। 
তিনি জ্রানিতেন বে তাহার পূর্ববর্তী চীন-পর্িত্রাজ্জক ফা-হিয়েনও সমুত্রপথেই 
সিংহল হইয়া প্ৰদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । প্রকৃতপক্ষে জীবনচরিতে 
এতদবিষরে ধখাথ বর্ণনা বর্তমান; চৈনিক-পরিক্রাজ্রক ভাত্রল্িত্তি হইতে 
জরলপথে সিংছল গমন করিবার অভিলাঘ ব্যন্ত। করিলে একজন দক্ষিপ- 
ভারতীয় সঙ্সাসী তাহাকে দিরুৎসাহ করিতে সচেষ্ট হন । সদ্যাসী আপশুসঙ্কুল 
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সমুত্রবাত্রার ভল্তাৰ্ছ কাহিনী নিবেক্গন করিলেন সমূত্রধাত্রার বহু বিপদ 
বিস্ভমান যেমন _ হুর ফপ্তা, বূর্ণমান ছোলারিত তরঙ্গ এবং বক্ষ বস্ফিলীর 
উপত্রৰ ৷ 
পক্ষান্তরে ভারতবর্ষের সর্বশেষে দক্ষিণ-পূর্ব অন্যরীপের সীমারেখা হইতে 
সিংছল মাত্র তিন দিনের সমুত্র-পখ । ন্বলপখেও অন্যরীশ পর্যন্ত পর্যটন 
দুর্গম | স্বলশথখে অনেক পাচ্ছাড়-পর্বত-সংকূল পথ অশ্তিক্রিম কৰিতে হইলেও 
জীবন সশেয়ের কোন আশংকা নাউ, অধিকন্থ প্থলপথে পর্ঘটন করিলে 
উড়িযা ও অস্যাস্য-দেশে বহু বৌদ্ধ, নিদর্শন, সঙ্লারাম প্রভৃতি পরিদর্শন 
সন্তবপর । হ্বিউরেন-সাঙ সম্গাসীর নির্দেশের ও পরামর্শের গুরুত্ব উপলব্ধি 
করিয়াই উড়িব্যার দিকে ধাত্রা করিয়াছিলেন । প্ররুতলক্ষে তাজ্লিন্তি 
হইতে কর্ণন্বর্শ গমনের কোন যুক্তির সন্ধান পাওয়া বায় লা। এই সম্পর্কে 
ভীবনচরিতের বর্ণনা বহুলাংশে অুক্তিসিদ্ধ । এমন কি জীবনচরিতে বিত 
জ্ঞকালীন বাঙুলা দেশের প্রাচীন মহানগরী চতুষটয়ের দিক.-নিদেশি ও 
দুম্বক্বের সন্ছিত বর্তমান চৌগোলিক অবস্থিতির সাধারণ সঙ্গতি ও সামন্ত 
বিদ্যা । 
Ld 
(১২) 
এই প্রলক্ষে শ্ররণ রাখা প্রয়োজন যে চৈনিক বিবরণে বর্ণিত স্থানাস্তুরের 
পিক্-নিদেশ, দূরক্ধ ও বিস্চিন্র রাজ্যের পর্িধির পরিমাপ সর্বক্ষেত্রেই প্রহপ-ঘোগা 
নছে। চৈনিক পরিত্রাক্তক নিশ্চয়ই দিগ দর্শন বস্ত্র ও পরিমাপ দণ্ড লইয়া ভারত 
ভ্রমণ করেন নাই । তৎসমরে "ভারতবর্ষে বা বাঙুলা দেশে দূরব্্্ঞাপক প্রান্তর 
খগুসন্মলিত রাজ্পখশ বিদ্তম্ান ছিল না বলিয়াই মনে হয়) এই 
পরিপ্রেক্ষিতে স্বীকার করিতে হইবে থে, ছিউয়েন-সাঞ্চ নিজ্রস্ব ধারশা ও 
পরিবীক্ষণ, জনসাধারশের নিকট হইতে সংগৃহীত সংবাদ, জনশ্রতি ব! জন- 
প্রবাদ প্রন্তৃতির উপরই নির্ভর করিয়া শ্রমপরত্তান্থের উপাদান সংগ্রহ করিয়া- 
ছিলেন । উপরস্থ চীন-পরিক্রাজ্রক সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্রাদির অবস্থান নিরীক্ষণ 
করিয়াও সম্ভবতঃ দিক.-নিদে শি নির্ণর করিরাছিলেন । 
অতএব ছিউয়েন-সাগ্ডের ভ্রমণ বিবরণে বশিত দিক, নির্দেশ ও দৃরস্বম্ভাপক 
উপকরণ সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে । কতিপয় ভ্রমান্তক ও অমূলক বিবৃতির 
বর্ণম স্বাভাবিক | প্রমপ-বিবরপে বিরত প্রাচীন বাঙলার নগর-চতুহ্নয়র মধ্যে 
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পুঙুবধন, তাম্মলিপ্ত্রি এবং কর্ণস্ববর্ণের বর্তমান স্ৌগোলিক অবস্থান-_বখা- 
আমে মছান্থানগড় (বগুড়া ভিলা), তমঘলুক ( মেদিনীপুর জিলা) এবং 
ডিরুটি, ৫ মুশিপাবাদ ফিল1)-__প্রমাশসিদ্ধ উপকরণ দ্বার! স্থিরনিশ্চিত হইয়াছে । 
এই নগরত্রয়ের অধুনা স্থিরৌকৃত বর্তমান অবশ্বানের সভিত চীন পরিক্রাজকে র 
পরিজ্রমণ-পণক্রমের দিক-নিদর্শনেহ এবং দুরস্বের পরিবাপের সর্বত্র একো 
বা সঙ্গতির অবিভ্ঞমানত! গুরত্বপূর্ণ । নিশ্থলিখিত, নির্ঘণ্টদ্বয্রে জীবনচরিত ও 
সি-ইউ-কি বপিত হিউরেন-সাঞ্ের পথক্রম অনুসারে প্রাচীন নগর-চতুন্টরের 
বর্তমান অবস্থান হুইতে দিক নিদর্শন ও দৃরস্ব নির্ধারণ করা হইক্সাছে । 


১ নং নিন্ট 
জীবনচরিতে বণিত দ্রিক-নিদেশি ও দুরত্ব |বগ্তমান দ্বিক্‌-নিদ্বেশ ও দূরত্ব 
নিছেশ ছিক-লিছে শ 
হি ih Ee বোইল) (বিহিল ) 

১) কৰল আপ 

|| 
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|| 
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|| 

bj দক্কিণ-' ১৩৫ 

UC 485 (রি ) | আোহুষানিক) 

[| 
এ ভাত্রপিত্ডি পশ্চিষ ১৫০ (১৮০) | দক্ষিণ-পশ্চিছ ১৭৩ 

|| 
১। ওছ দক্ষিণ-পশ্চিম উদ্ধর-শশ্চিষ 
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উপরিউক্র নির্স্টন্বর় হইতে প্রতিপন্ন ছয় যে জীবনচরিত এবং সি-ইউ- 
কির উভয় বিবরপেই চীন-পরিত্রাঙ্রক ক্ল হুইতে পূর্বদিকে ১০* (১২০) 
মাইল পথ অতিক্রম কক্ষিরা পুণ.বর্ধন মহানগরীতে গমন করিয়াছিলেন । 
কিন্কু প্রকৃতপক্ষে কষক্ষল হইতে পুণবর্থনের ( বগুড়া জ্রিল! ) দিক দর্শন ও 
ছুগুক্ষের পরিমাপ পূর্বদিকে ১*- (১২০) মাইলের পরিবর্তে উত্তর-পৃবে ৮৩ মাইল 
হওয়া উচিত ৷ জ্রীবনচরিতের বিবরণে এক রাজ্য হইতে অন্ক রাজ্যের বা 
এক নগর হইতে অন্য নগরের দিক-নির্পেশ আলোচনা করিলে প্রতীয়মান হয় 
ষে কেবল কর্ণন্ববর্ণ হইতে সমহটের দিক-নির্গেশন বখার্থ। সমতট হইতে 
শ্ান্রালিপ্ডি এবং তৎ্পরে ওড দেশের দরিক-নিদেশি পশ্চিম ও দক্ষিপ-পশ্চিসের 
পরিবর্তে দক্ষিণ পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিম হওযা সঙ্গত. ভীবনচরিত্ে বিবৃত 


নখ সংখ্যা ] কর্ণস্থবশ ২৮৩ 


ও বর্তমান দূরত্বের পরিমাপ সম্বন্ধেও এঁক্য অবমান । জীবনচরিতে কর্পবুবের্ণ 
হইতে সমতটের এবং তাত্রলিব্তি তইতে ওদের দূরত্বের পরিমাপ নিদিন্ট হয় 
নাই । সমনট হইতে তত্রলিত্তির এবং পুণ্ু বর্ধন হুইত্তে কর্ণন্ুবর্পের 
দূরত্বের পরিমাপ বর্তমান আন্মমানিক পরিমাপ হইতে পুূপক ৷ 

সি-ইউ-কিতে বলিত পথক্রমের দিক-লিদেশ ও দূরত্বের সন্ধিত ও 
প্রাচীন নগর সমূছের নির্ধারিত বর্তমান অবশ্ৰিতির সঙ্গতি অবিস্ভমান , 
পুন, বর্ধন হইতে কামরূপের এবং তৎপরে সমহটের ছিক-নিপেশ পূৰ্ব ও 
দক্ষিণের পরিব্ে দক্ষিণ-পূব এবং ক্ষিণ-পশ্চিম হওয়া বাঞ্চনীয় । দমতট 
হইতে তাপ্রলিস্তি এবং ততপরে কর্ন্তবর্পের দিক-নিদর্শন পশ্চিম ও উত্তর- 
পশ্চিমের পরিবর্তে দক্ষিণ-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব হইবে । কর্পন্ত্রবর্প হইতে 
গুড়ের দিক-নিদেশি ধথার্থ ভ্রমণ-বিবরণের দুরুক্ধের পরিমাপের সহিত ও 
বর্তমান পরিমাপের কোন এঁক্য নাই । অত্ঞএব জ্ঞাবনচরিতের ও সি-ইউ- 
কির দিক-নিদর্শশ ও দৃরস্ব বর্ণনার মথার্পতা সন্দেহজ্রনক ' কেবল মাত্র কর্ণ- 
স্থবর্ণ হইতে ওড্রের দিক-নিদে'শ বণার্ণ কিছু দৃরক্বের পরিমাপ ভিল্স। এই 
প্রসঙ্গে উল্লোখবোগ্য যে ভ্রীবনচরিতে তাত্্রলিস্ত্ি হইতে ওড্রের এবং সি-ইউ- 
কিতে কর্ণস্বব্শ হইতে ওড্রের দিক-নিদর্শন অভিষ্থ । কানিহছাম € ১৮৭১) 
সি-ইউ-কি-র পখক্রম অনুসরণ করিয়াই চীন-পরিক্রাজকের পর্যটন কাছিনী 
বর্ণনা করিয়াছেন । কিছ্য চৈনিক পরিক্রা্তকের উড়িষ্যা ঘাত্রা সম্পর্কে তিনি 
মন্তব্য করিয়াছেন যে হিউয়েন-সাণ প্রণমে তাত্রলিপ্ডি হইতেই কর্ণন্ববর্ণে গমন 
করিম্াছিলেন। তশুপরে তিনি পুনরায় তাভ্রলিপ্তিতে প্রত্যাগমন করিয়া 
উড়িব্যা অভিমুখে ঘাত্রা করেন । কানিংছাম মনে করেন বে ভ্রমপ-বৃতান্তে 
উড়িব্যার দিক-নিদর্শন ও দুরুত্বের পরিমাপ কর্ণস্থবর্ণ হইতেই নির্ধারিত 
হইয়াছে । কিন্য চীন পরিত্রাজ্জক বদি প্রকৃতই কর্ণস্থবর্ণ হইতে তাত্রলিত্তিতে 
প্রত্যাব্নের পর ওড্রাভিমুখে প্রশ্বান করিয়া থাকেন তাছ! হইলে কর্ণস্ববণ 
ছইতে উড়িযার দিক-নির্দেশ ও দূরত্ব নির্ধারণের কোন যুক্তি নাই । 


(১৩) 
অ্রীবনচরিতের ও সি-ইউ-কির তুলনামূলক আলোচনা হইতে প্রতি- 
পাদিত ছয় বে, জীবনচরিতের বিবৃত পথ-নিদেশি অধিকতর সঙ্গতিসাধক ৷ 
কিন্ত উর বিবরশেই বণিত দূরত্বের পরিমাপ অবাস্তব বা অসজ্রুত । স্মৃতরাং 
হছিউল্লেন-সাঙের ভ্রমণ-বিবরণে বপিত পথক্রমের দিকুনিদেশের এবং দূরবের 
ইতি 
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উপরই নিক করিয়া প্রাচীন বানলার নগৰফচকুষ্টম্নের বর্তমান ভৌগোলিক 
অবস্থান স্বিয়ীকৃত করা যুক্তিগসন্ধ নছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীস্ বে উপরি- 
উক্ত নির্ণপ্টত্বন্বে বর্তমান দিক-নিদে'শ এক নগর হইতে আন্ত নগরে নিদিষ্ট 
করা হুইরাছে এক রাভ্য হইতে অস্ত রাজ্যের সীমান্ডে হছে । ঘদিও ভ্রমপ- 
বঝান্তে বিভিজ্ঞ রাঙ্গোর ও রাভ্রযানীর পরিমাণ বিবৃত ছইয়াছে তথাপি ছিউযেন- 
সাঙের সমকালীন সকল রাক্র্যের সীমান্তরেখ! অবিদিত : অধিকন্তু চীন- 
পরিব্রাজক এই রাজোর কোন নিদিষ্ট শ্বান হইতে অপর রাজ্রযে যাত্রা ক প্সিয়া- 
ছিলেন তাছাও অন্তডাত । স্বতরাং ছিউরেন-সাও বপিত দিক নিদেশি ও দূরত্বের 
উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করা অনুচিত । ছিউক্রেন-সাঙের বিবরণের সর্বতঃ 
আলোচনান্ত্ে প্রতীয়মান হয় যে সি-ইউ-কি অপেক্ষা জ্ঞীবনচারিতের দিকনির্দেশ 
ও অস্যাস্ঃ তথ্যের বর্ণনা বহুলাংশে নির্ভরশীল, সঙ্গত এবং বিশ্বাসবোগ্য ৷ 
এতছ্ছবিবয়ে স্মরশ রাখা প্রয়োজন বে জুলিয়েন জীবনচরিত সংক্ষিত্তাক)রেই 
অনুবাদ করিয়াছেন: বিলও তাহার ইংরেন্রী অনুবাদ জুলিয়েনকেই অনুসরণ 
করিয়াছেন, অতএব জীবলচরিতের পূর্ণাজ্র বিবরণ আলোচনাস্তেই কোন 
নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত ছওরা সম্ভবপর. সম্প্রতি জাপানী পণ্ডিত আদা- 
চিক্িতোকু হিউরেন-সাত্তের ভ্রমপ-বিবরশের তুলনামূলক আলোচনান্তে মন্তব্য 
করিয়াছেন বে জীৰনচরিতে ৰণিত পথ ক্ৰম বন্ধলাংশে ভ্রমশৃস্ত । তিনি চীন- 
পরিব্রাক্তকের বাগুলাদেশ-পরিক্রমলের একটি সংশোধিত পথক্রমও নির্ণয় 
করিয়াছেন । 
(১৪) 

এতন্কিল্প ছিউয়েন-সাপ্ডের ভ্রমশ-বিবরণে বিবিধ অমূলক ও কাল্লানিক 
উপাখ্যান ও উপকরণ সংযোক্ষিত হইয়াছে । চীন-পরিক্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত 
সংকলন বিশ্লেষণ করিলে প্রতিভাত হয় যে, ছিউযরেন-সাঙ কর্তৃক সংগৃদ্ধীত 
জনশ্রুতি, কিংবদস্তী, উপাখ্যান প্রভৃতির উপরই প্রধানত: নির্ভর করিয়া 
অমশ-বিৰরণ সংকলিত হুইবাছিল। এই প্রকার উপাদানের এঁতিছাসিক 
সত্তা অত্যল্ল। এতন্তিত্ন ছিউয়েন-সাঙ ও তাছার অশুচরবৃন্দ কর্তৃক লিখিত 
পরিভ্রমণের শ্বৃতিলিপিও ভ্রমশৃস্ত বলিয়া স্বীকার করা যায় ন) । মনে ছয় 
বন্তক্ষেত্রে ভ্রমণ-বিবরশের সংকলক স্বৃতিলিপির অস্তনিহিত অর্থও ছ্ধদর়জম 
করিতে সক্ষম ছন নাই। 'স্মৃতিলিপির নিভু'ল পাঠোদ্ধারও সর্বক্ষেত্রে সম্ঠবপর 
হয় নাই । এই সকল কারপবশতঃ সংকলক গণ অনেক ভ্রমাত্্রক এবং অমূলক 
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বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিশ্াচ্ধেন। উপর ভ্রমণ-বিবরশের লেখক নিজেও আ্ঞানত: 


বা অজ্ঞানতঃ অনেক ভ্রান্ত বৰ্ণনা ও অমুলক উপাদান সংকলন করিত্যাছেন : 
এই প্রকার বহুবিধ কারণ বশত:ক স্কিউরেন-সাঙের ভ্রমপতত্তান্তে অনপার্থক , 
মসঙ্গাতিবাচক এবং অমূলক বর্ণনার আধিক্য বিসমান । 

স্ব হরাং কোন দৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হক্টবার পূর্বে ছ্বিউয়েন-সাঙের পরিভ্রমণ 
বিবরণ সমুছের পুত্খানুপুক্খকূপ তুলনামূলক আলোচনা ও বিচার বিশেষ 
প্রয়োজ্জন। অনৈকা-বিহ্বীন তথ্যই একমাত্র এরছুলীর ও প্রীকার্ম । অনৈকাপূশ 
উপাদান ও তথ্যসনূছেরও প্রকৃতি ও মৌলিক ভিত্তি নির্ধারণ করিয়া গ্রহণ করা 
যুক্তিসঙ্গত । কর্পন্থববর্ণের বর্তমান ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে চীন-পরি- 
আজকে র ভ্রমণ বৃন্তান্তে বণিত মৌলিক তপ্যের উপর নির করিরাই নিশ্চিত 
সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর । 


সমাজ্ঞ ও সংস্কৃতির এতিহাসিক যোহান 
হুইজিঙ্গা 


প্রন্ধীপ সিংহ 


( ইতিহাস চর্চার নি:সন্দেহে এক নতুন সুপ এসেছে ॥ নতুন ভানবারা 
আর নান! পদ্ধতির প্ররোপের মৰা দিয়ে ইতিহাস গব্ষেশা শ্রত এগিয়ে 
চলেছে । গত বৎসরের Time Literars SupplenentLaর করেকটি 
বিশেষ সংখ্যায় এই পরিবর্তনের একাটি রূপ পাওয়া দার । এই পাস্িবর্তবে 
নল ধার! মনে ঘর সামাজিক ইতিহাসের দিকে । কিন্ত ক্রুভ পরিবর্তনের 
সবর আসর! পুরোলো ভাবধারা সম্বন্ধে বেশ কিছু উদাসীন খাকি। কলে 
কিছুটা ভারলাধা হীন হয়ে পতি । অতীতের কোন কোন উতিহাসিককে 
আবাদের বিশেষ করে প্ররণ করা প্য়োছান । এতে আলাদের আধুনিক 
আতিহালিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও পুর্ণত) পাবে । এই কণা বলে বেখে আনল? 
এই প্রবন্ধে ডাচ ঈতিহাাসিক যোহান ভইভিক্ষ] সম্বন্ধে আলোচনা করব । } 


পাত্ডিতোর দিক থেকে যোচান নইজিক্ষাকে স্ব কথায় জটিল বাক্তিত্ব 
বলাই সঙ্গত ৷ ভারতে খুব অ. সংখাক ইতিহাসের ভাত্রই নুইজিক্ষার 
লেখার সঙ্গে পরিচিত ৷ তার লেখা বিখ্যাত গ্রস্ত “The Waninc of the 
Middle Ages” এর নাম শুনেক্েল তপ্ত অনেকেই । বলতে বাধা নেই বে 
স্বপার্ডিত ভারতীয় এতিহাসিকও ভইঙিক্ষা সম্বন্ধে কিছু কলতে দ্বিধা করেন__ 
আর এই দ্বিধার যথার্থ কারণও বির্ণ্যমান । 

তারতীয় বিশ্ববিষ্ঞালয়গুলিতে ইউরোপের এধাদুগ ও রেনেসাস সম্পর্কে 
পঠন-পাঠনও হয়ে থাকে__কিন্ত ইউরোপের ইতিহাসে এই অত্যন্ত জটিল 
যুপন্ধয় সম্পর্কে আমাদের ধারণা কিছু পরিমাণে ঘোলাটে । কারণ ইউরোপীয় 
তাষা সম্পর্কে আনাদের জ্ঞান সীনিত । ভইজিঙ্গা একজন বিদক্চ ভাবাবিদ । 
বিশেষ করে ইউরোপের মধাযুপ ও রেনেসাসের সনরকার ব্যবঙ্গত শব্দ ও তার 
তাখপর্মের উপর ভার অসাধারণ দক্ষতা ঠাকে বিশ্ব-এতিকাসিক মহলে একটি 
বিশিষ্ট আসন দান করেছে । 


পর্ণ সখা! ] সমাজ ও সম্কৃতির এঁতিহাসিক যোহান ভটজিক্ষা ২৮৭ 


ভ্টজিক্গার এতিহাসিক দৃষ্টিকোন কোন কিশেষ নত না৷ আদর্শের 
দ্বার! আচ্ভল্প নয় । তার চিন্তাধারা লিচিত্রগানী_ কখনও কখনও মলে হয় 
পঢ় রহম্তানয় । আনাদের ইতিহাসের ধারণা ই'রেজ্দের কাছ পেকে পাওয়া__ 
যার ভিত্তি তল রোদর্শনলক্ক জ্ঞান । একান্ত এতিঙ্গাসিক বিষয় ভাড়া 
আমাদের এঁতিহাসিকগপ গবেষণা চালাতে রাজি নন বিশেষ বিষয়ের 
এঁতিহাসিক গবেষণার মূল তথ্যাদি সংগ্রতের দিক থেকেও আমাদের একটা 
বিশেষ ধারণা বর্তমান 1 এবং সব সনয়েই সংগৃহীত তথ্য থেকে অ্রামরা 
চাট অবধারিত সত্যকে খুজে পেতো পোঁরানিক উপাখ্যান, গাথা, 
সলীত ও শিল্পের ধার! প্রভৃতিকে আমরা তত আমল দিতে রাজি নউ । 
অবশ্য কখনও কখনও এগুলির মূলা যে দেওয়া হয়লি তা নয়: কিন্ত 
তবুও এটপব মূল উপাদানগুলিকে ক্রেন ভাবে ইতিহাসের কানে লাগান 
যাবে তার কোন পথলিদেশ এখনও করা হয়নি ৷ ইতিহাল স'কলনের 
কাজ আজও আনর। নান্তষের ভাসধারা, আশা-আকাক্ধা এবং নানব ননের 
গভীরে যেসব চিন্ত। কাজ করে চলেছে সেগুলিকে বাদ দিয়েই করে থাকি ৷ 
হুইজিক্ষারের এই সব মানধিক ভাবগুলির প্রতি ছিল বিশেষ দরদ ৷ কাজেই 
এবিষয়ে ভার আগ্রহও ছিল অপরিসীম | সংশয়বাদীর উদার গান্তীর্ম তান 
রচনাকে অপূর্ব মহিমায় হ্নিমান্বিত করেছে । 

ভইজ্িঙ্গা গ্রোনিনজেন নাসক একটি ছোট্ট ডাচ. সঙ্করে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের 
এইই ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন । তার পিতা ছিলেন স্যানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের 
ভেষজ] বিজ্ঞানের অধ্যাপক । কইজিঙ্গা লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে উদ্দো- 
জ্ার্মানগোষ্টির ভাষ। সম্পর্কে ভ্তানলাভ করেন । ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ্োনিনজেন 
বিশ্ববিভালব তাকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে । এরপর দীর্দ আট 
বর হারলেম-এর একটি বিস্ভালন্ধে তিনি ইতিহাসের শিক্ষক হিসাবে 
কাজ করেন ॥ পরে আমষ্টাাম্‌ বিশ্ববিভালয়ে ভারতীয় সাহ্িতোর, 
ঞ্রোলিন্‌জেন বিশ্ববিস্তালয়ে ইতিহাসের এবং সর্বশেষে নেদারল্যাণ্ডের শ্রেষ্ঠ 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান লেইডেন্‌ বিশ্ববিভালয়ে সাধারণ ইতিহাসের অধ্যাপক 
দ্কিসাবে কাজ করেন । ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসীরা বিশ্ববিদ্জালয়টি বন্ধ করে 
দেয় । জার্মানদের নেদারল্যাণ্ড দখলের প্রথমদিকে ভইজিঙ্গ। শিক্ষাক্ষেত্রে 
স্বাধীনতা ক্ক্ষার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেছেল__চেষ্ট। করেছেন নাগরিক 
অধিকারকে রক্ষা করতে । এ কারণে নাৎসীর। বেন্দী দিন তাকে সন্ত 


২৮৮ উতিজাস [১ম খণ্ড 


করে লি । আরও অনেকের মত তাকে রীতি মাফিক নিধাসিত করা ছয় । 
স্তার বন্সস তথন প্রায় সত্তর । ভার শরীরও পারছিল ন। ক্লান্তির ভার 
শ্ঈতে . অবশেষে শ্বক্ীডেনের তম্তক্ষেপের ফল তাকে কয়েদখান| খেকে 
মুক্তি দেওয়া হল বটে. কিন্ত ডাকে পাঠান হ্বল ডোট্ট একটি লরে 
যেখানে লা রঞ্টল ভার প্রিয় ছাত্রদল. না রইল তার ব্রি গ্রস্থরাজি ৷ 
নাননিক যন্বশার সধো এই এঁতিকাসিক ১৯৪৫ ঝ্রীষ্টান্দের কেক্রয়ারী মাসে 
শেষ নিস্বাল ড্যান্স করেল । 

ভটক্তিক্গারের প্রথন প্রকাশ্দিত বইগুলির বিবয়বস্থ হল ভারতীয় সাহিত্য । 
তারপর আনবা ডাকে পাই লেছারল্যান্ডের স্থানীর ইতিহাস রচিত হ্রিসাবে । 
ন্থানীধ ইীতিকাস গ্রন্থ রচলার: প্রচলিত ধারা অনুযায়ী মূল তথা সংগ্রহে 
তার অসাধারণ নিষ্ঠা লক্ষাণীয়। এই পর্যায়ে ভুৱজিক্ষ। সেই বিষয়ের 
প্রতি পন্তীর আকর্ষণ বোধ করেছিলেন যে বিষয়গুলির মধ্যে সমাজ 
বিজ্ঞানের উন্পকরশই্ট বেশী । তার আোষ্ঠ প্রস্থ The Waning of the 
Middle Arce” ১৯১৯ বাবে প্রথম ডাচ, ভাষায় প্রকাশিত হয় । 
এই গ্রন্থের ইংরাজী অন্যুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯২৪ স্্রীষ্টাকে । ভার 
রচনাবলীর প্রায় অধিকাংশ ইংরাজী ভাবার শন্বাদ করা! হয়েছে । 
কন্রবাদত্লির মথে) Erasmus of Rotterdam,’ ‘Homo Ludens’, 
এবং ‘In the Shadow of Tomorrow’ বিশেষ উল্লেখবোগা । 
এছাড়৷ ১৯৬০ খ্ৰীষ্টাক্টে 'সen৷ and 1058৪ নামে তার বক্র.ভামালা ও 
প্রবন্ধের একটি সংকলন প্রকাশিত হেছে । 

কইজি্ষার এই জীবন স্বালেখ। দ্ষেকে আমরা বৃকতে পারি হে ভাষাতত্ব 
ও সাভিত্যনিষয়ে ইউরোংপের ননীষীদের সুপ্রাচীন ধারা তিনি বৰ্দ্ধিত । 
ভারতীয় ভাবা ও সংস্কৃতির প্রতি ভার গভীর আগ্রহ আমাদেরও ভার 
প্রতি আগ্রহান্বিত করে তোলে ৷ ইদ্দো-জার্সান ভাবা গোর্সীর উপর ভার 
পাণ্তিতা অসাধারণ । অতএব ভারতীয় সংস্কৃত ভাবার লঙ্গে ভার 
বিশেষ পরিচয় ছ্ছিল নালতে্উ হবে । 

ভউজিক্ষার লেঙ্বা পড়ে একথা বারবার মনে হযেছে বে ইউরোপীয় 
ভাৰা ও সাহিতার উপর তার অঙ্গাধারণ পণ্ডিত) অনস্বীকার্ধ । যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রখ্যাত সনাজ বিজ্ঞানী হুস্লিজ. ভ্ু্জিক্সারের ‘Men and 1099৬ নামক 
জন্মের ভূষিকায় লিখেডেন যে, তইজিল্সা তার মাতৃত্ৃমি হল্যাণ্ডের মতই 
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বিভিন্ন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের প্রতিক । বলা যেতে পারে 
ইউরোপের সংস্কৃতির বিচিত্র প্ারাগুলি, যেনন জ্ঞার্মান. ফরাসী, উরে 
প্রভৃতি তার নধেো খুঁজে পেয়েছে এক অপূর্ব সমন্বয় । তার পাণ্ডিভার 
গভীরে লাটিন-টিউটনিক ভাবধারা! লক্ষানায় ; রচনাশৈলীর প্রসাদডুপ সার 
রচনাকে শুঞ্ জ্ঞানের আধার না| করে সাহ্িত্যের পানে উল্লীত স্তরে : 
হুইাজিক্সার বিস্মম্কর আআত্মপ্রত্যয় আমাদের মুস্ক করে : ফরাসী এঁতিহাসিক 
মার্ক ব্রকএর ন্যায় তার আত্মপ্রতযক্মের জরশ্যই তিনি নির্গাভন সঙ্ধা 
করেছেন ব্লকের মৃতু) হয়েছিল গুলির আঘাতে : সার ভাইবার ? 
বাধকে। শান্তি না হলেও শ্বস্তি যখন মানুষের একান্ত কানা সেই করুণ 
দিনগুলিতে একনাফুকতক্ত্রের আক্রোশে নিপীড়িত হলেন এই সত্যান্েষী 
এঁতিঙ্যাসিক । তিনি লিখেছেন যে, জ্রাতির আ্রীবলে যখন কড় ওঠে সেই 
ঝড়ের মুখে এতিহাসিক কথা বলেন ন! : উক্তিটি তাৎপসপূর্ণ। কিন্ত 
তাই বলে কি এতিহাসিক এই বিপনয়ে ভেঙ্গে পড়বেন ? নিজেকে 
হারিয়ে ফেলবেন ? ভুইজিক্গা ভার জ্রীবন দিয়ে দেখিয্রেছেন অবনত হওয়া 
নয়, নিজেকে হারিয়ে ফেল। নয্_আব্ম্রতাঘ্ের শুভ্র আলোকে পথ বেছে 
নেওয়াই য় । বোধকরি আমরা সাধারপতঃ প্যশ্ডিতোর সঙ্গে কিছু 
পরিমাণ নৈতিক দৃঢ়তা মিশিয্রে ফেলি, যদিও প্রা্পহহ এই নিলন আদর্শের 
পৃথিবীতেই সম্ভব ৷ হুইজিঙ্গার জীবনে কি এই সতা ভান্বর হয়ে ওঠেনি ? 
তার জীবনী পড়ে আরও একটা কথা| মনে হয়, যদিও তার আগ 
বয়সের লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই বললেই চলে ৷ কথাট। এই যে, 
ইতিহাস রচনার কাজে হুইজ্িক্ষা প্রথাগত নিয়মে মূল নথিপত্র তল্প তন্ন 
করে খু'জেছেন, দেখেছেন এবং বুঝেছেন ) বিমূর্ত ইতিক্রাস রচলায় ভার এইট 
দক্ষতা কিন্তু প্রথাপ্ত নিয়নে শিক্ষালাভের ফলে ব্যাহত হয়নি । এহ 
শিক্ষার ফলেই তিনি জেনেছেন কেমন করে তথা খুঁজে পেতে হবে এবং 
তাকে যথাযথ বাবহার করতে হবে ৷ রাজ্রনিস্ত্রীর কাজ না জেনে সার্থক 
স্থপতি হওয়া সম্ভব নয় । ইতিহাসের রচনার ক্ষেত্রেও এ কথা৷ সত । 
“The Waning ot the Middle 88557 গ্রন্থে নেদারল্যাণ্ড ও 
ফরাসী দেশের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকের জীবন, চিন্তা-ভাকনা ও শিল্পকল। 
সম্বন্ধে বল! হয়েছে । এই বিশেষ ছুটি শতককে বেস্কে নেওয়ার মধোই 
এঁতিহাসিক কাল নির্বাচনে হুইঝিক্ষার ধারণা পরিক্ফুট হুয়েছে। ইতিহাসে 
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কাল-লিবাচন একটি গুরুহপূর্ণ প্রশ্ন _- ইতিহাসের ছাত্রনাত্তই এ-কখা স্বীকার 
করবেন । 

ভৱজিক্ষার সময়ে রেনে্শাসের আস্ম ও বিকাশ কাল চতুঙ্দশ পক্চদশ 
শতাব্দীতে ফেল! হৃত ' এ-বারশ্া এখনও যে বক্ষেভে, একঘা। অশ্বীকার 
করা ঘান না। ভইক্িক্ষা বলেছেন বে প্রক্ততির মতই ইতিহাসের মধোও 
ক্স ও মৃত্যুর সতি অপুধ সমস্য হয়েছে : অতি প্রাচীন সভ্যতার হবংদও 
ফেলল বিস্ময়ের বিজ তেমনি নৃতন সভ্যতার স্মাবির্চাবেও বিস্মপ্ত কিছু কম 
নস । ই্রতিক্রাসের বিদ্বেষ কোনও যুগের নধে। বখন আমরা নৃতল সভ্যতার বীজ 
খন্ডে বার করতে চেষ্টা করি তখন এ ইতিকথার মধোই প্রকাশিত হয়ে 
ওঠে সেই বিশেষ যুগের ধ্বংস ও ক্ষয়ের চিত্র । ‘The Waning of 
the Midule! AEes’-এর মূলে রয়েছে এই ধারণার প্রতি হুইজিল্সার 
বিশ্বাস । 

চিত্রকল্রের দিক ছেড়ে দিলেও এ গ্রন্থে ইতিহাসে কান্স-নিবর্চন প্রসঙ্গে 
কোনও যুগের অবক্ষতণের প্রতি বিশেষ দুটি দেবার প্রয়োজনকে ভুলে ধরা 
হয়েছে ৷ সামাক্তিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে তইজিক্ষা কাল-নির্বাচন প্রসঙ্গে 
কোনও ধারা-বীঘা নিয়মের পক্ষপাতী নন্‌ । তার *“Men৷ and Ideas” 
প্রন্তের অক্ষীডৃত “The ‘Task of Cultural History” নামক প্রবন্ধে 
তিনি কলেছেন বে ‘মধ্যযুগ’ বা ‘রেনেশাস’ প্রভৃতি শব্দগুলিকে বাদ দেওয়া 
সম্ভব নয়। তার নতে “মধাযুগ' অর্থে বোকাঘ একটি মির মূল্যবান 
এতিহ্াসিক প্রতায়কে । এ-ধরশের শব্দ ব্যবহারে মিতাচার অপরিহার্য । 
কিছুটা হাল্কানভভাবে এই শকল্গুলি বাবক্কৃত হওয়া) উচিত । ‘Baroque’ 
বা ‘Fre-৬০৬৷০' প্রভৃতি শব্দগুলি আমরা পেয়েছি শিল্প-সমালোচকদের 
কাছ থেকে। বন্ধাথ প্রয়োগে এ শব্দগুলি একেকটি কাল বা যুগের 
প্রতীক হুয়ে দেখা দ্েত্। আবার কথ্নও কখনও এসব যুগের শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিত্বকে বুঝতেও আমাদের সাহাব) করে । 

যে-সব খুটপাবলী কোনও একটি তাবধারাকে কোনও কিনেষ যুগের 
সঙ্গে যুক্ত করে__ সেইসব গুণাবলী পরিপূর্ণ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 
‘Men and Ideas’ প্রান্তে “The Problem of the Renaissance" 
প্রবন্ধে ভাইভিঙ্গা রেনেশাসের সমন্তে যুগধনের সবস্থক একা দেখাবার 
প্রচেষ্টাকে লনর্থনহোগা নয় বলে বিবেচনা করেল । বর্ককার্ভ এর একজন 
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সমর্থক হয়েও তিনি মনে করতেন হে নুর্কহা ব্ক্তি স্বাতক্থোর প্রতি বড় 
বেশী জোর দিয়েছেন ॥ এবং বাক্িন্বযতস্থাসাদকেই সে-যুগের বৈশিষ্ট্য 
বলে লনে করছেন । এর ফলে চতুদর্শ ও পঞ্চদশ শতকের আবল স্রোতের 
গভীরে যে মধ্যযুযীয় ভাবধারা বিস্যনান তার প্রতি গভীর সংশয্প সষ্টি 
করেছে । ভইঙ্িঙ্গা ননে করেন রেনেক্সাস বোড়শ শতকের জীবন ও কৃষ্টির 
পুরাপুরি লিলানক নয়। শুধুনাত্র সেই শতকের একটি অতি মূল্যবান 
দিকমাত্র । স্ত্রাভানোরোলা, লুথার, ক্যালভিন্‌ প্রভৃতির নান উল্লেখ করলেই 
কি ননে হয় না যে যোড়শ শতকের সভ্যতা ও কৃষ্টি আর রেনেঙ্গাস সার্থক 
নয়? একই সঙ্গে একথা বললে কি অত্াক্তি হবে যে এই প্রখর বাক্তিত্ব- 
সমুহের মধ্যে রেনেসাস বহিছুত গুপানলীও লক্ষানীয় ? কাজেই যুক্তিবাদী 
এঁতিহাসিকগপ যখন বলেন যে রেনেসাস ও রিফমেশন্‌ সনপ্রকতির 
আন্দোলন__তা। কি শ্রহণযোগা ? এ-ছাড়া লধাবুগ ও আধুনিক যুগের 
মাঝখানে রেনেসালের কাল-নিব চলে আরও অনেক জটিলত! বিদ্যানান । 
রেনেসাসের মধ্যে শুধুমাত্র আধুনিক ঘুগের উপাদান খু'জ্জে বার করবার 
প্রবণতা বিরোধিত! করতে গিয়ে হুইজিঙ্গা রেনেসাসের সদর্থক ( Positive ) 
দিক প্রসঙ্গে যে সব যুক্তির অবতারণ। করেছেল_-সেশুলি কিছুটা অস্পষ্ট 
ও নঞথক । কিন্তু তাকে বুঝতে হলে আমাদের ননে রাখতে হবে যে 
তার প্রধান উপজীব্য হল সমাজ্ছে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও সামগ্রিক সমাঞ্জ জীবন । 
যে সব উপাদানগুলি পঞ্চদশ ও যোড়শ শতককে পূর্ববর্তী শতকগুলি 
থেকে পৃথক করেছে সেগুলির সাহাযো। রেনেন্াসের ব্যখ্যা না করে বদি 
পঞ্চদশ ও যোড়শ শতকের সামাঙ্গ জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে রেনেসাসের 
ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা কর! যায় তবে তার মধ্যে যুক্তিসিক্ত উপাদান 
নিশ্চই পাওয়া সম্ভব । ‘The Waning of the Middle Ages’ পরে 
এই পদ্ধতি অনুসরণ কর! হয়েছে। গরন্থখানি যেন নিপুণ শিল্পীর নিখুত 
ছবির মত। কত রং কত রেখা । কিন্তু তারই মধ্যে মূল বক্তব্য স্বচ্ছ 
কাচের মত ঝকঝকে । মধ) যুগীয় জমিদার বাড়ীর বিরাট রন্ধলশালার 
কথাও বলেছেন হুইজিঙ্গা। কিন্ত সে প্রসঙ্গ পড়তে নিয়েও অসঙ্গতি 
চোখে পড়েনা কোথাও ॥ 
জইজিঙ্গ। চেয়েছেন কথা দিয়ে একটি যুগের ছবি আকত ৷ ভিক্টোরীয় 







ভি 


২৯৯ হাতিহাস [ ১৯ খণ্ড 


সবাক করে তুলতে ভুইজিক্ষা অনন্ত । কুষ্ট রোগীদের খট্‌ খট্‌ শব্দ করে 
পথচারীর দৃষ্টি আকষশের প্রচেষ্টা, চার্চে বিকলাক্ষ ভিথারীদের ভীড়, বিভিন্ন 
শ্রেণী ও পেশার মামুষদের বিভিন রকম পোশাক পরিচ্ছদ, সে যুগের বিবাহ- 
পদ্ধতি, শব যাত্রার সময় বীভৎস চীৎকার, লে যুগের সঙ্গীত-_এ সব 
বদনা বেন চলচ্চিত্রের মত চোখের সালনে ভেসে উঠতে থাকে । মধ্যযুগের 
জ্বীবলের করুণ ছিকুলি ভার লেখার প্রলাদণ্ডশে আমাদের হৃদয়কে 
ভার ক্রান্ত করে তোলে ৷ এঁভিহাসিক দলিলের সাহাছে। তিনি দেখিয়েছেন 
যে শত সহশ্র মাহ্থাবের তপ্ত অশ্রতে ইতিহাসের মধাযুগ প্লাবিত । 

শুধুমাত্র সরকারী নঙ্গিপাত্রর উপ ভিত্তি করে যদি মধ্যযুগের ইতিহাস 
রচনা করা ধান তবে তা কখনও যুগ-জরীবলকে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ 
করতে সক্ষন হবে ন! । সরকারী কাগজপত্রে সমাজ-জীবনে মানুষের হাসি 
কাল্লার ছাপ কতটুকু ? অথাদুগের সদা সন্কউমধ পরিস্থিতিতে লে যুগের 
আত্মা ফেল ভীত ও শক্ষিত। একদিকে উল্লাস, অন্যদিকে হতাশা, একদিকে 
নিষ্ঠুরতা, অন্ষদিকে কোমলতা, অনাশক্তি আছে, আছে চরম আসক্তি । 
বিপরীতধর্মশী গুণাবলীর এক অস্ত সমাবেশ ! এযুগে স্ক্ষ্রতার প্রভেদ 
বুঝবার সনয্প কোথাও নেই । জীবন চল্ত চরম খাতে__ছুঃখের গভীরে 
অথবা বিলাসের আবর্তে । 

সমাজে শিভযাল.রি'-র প্রশ্নটিও তুলে ধরেছেন হইজিন্স। ৷ পঞন্দশ 
শতকে নীতির ক্ষেত্রে ধর্মের পরেই স্থান ছিল ‘শিভ্যালরি'-র | মানুষ তৎ- 
কালীন সমাজে প্রকাশনান নুতন শক্তির প্রতি না তাকিয়ে সানস্ততস্তবকেই 
সমাঞ্জের কেন্দ্রবিন্তু বলে মনে করত । “‘শিভাল রি’ সম্পর্কে এই যে বিশেষ 
ধারশা তা কিন্তু সম্পূর্ণ অযৌক্তিক । সামন্ত স্রেণীও তাদের জীবনাদর্শে লজ্জিত 
হুত। তবুও নাগরিকদের কাছে অভিজাত শ্রেণীর জীবনযাত্রার পদ্ধতি ছিল 
অন্রকরশীয় ও প্রশনীর ৷ হুইঙ্জিক্সা বলছেন, “সভ্যতার ইতিহাসে উন্নত 
জীবনের স্বল্প চিরন্তন । কাজেই এই স্বপ্নকে শুধু অবাস্তব বলে বিবেচনা 
করা ভুল হুবে ॥ ঘটনার মূলো এর বিচার সঙ্গত। উন্নত জীবনের প্রয়াস 
বার বার ভেঙ্গেছে । কিন্তু আও এ-চেষ্টা অব্যাহত ৷ *শিত্যালরি” সম্পর্কে 
বিশেষ ধারশ!,__পদ নর্য“দাহুক্রমে শ্রেণীবদ্ধ সমাঞড মধ্যধূগীর জলমানসে দৃঢ় 
পাবে প্রতিষ্টি, যদও এই একই সময়ে অতিজ্গাত শ্রেণী শহরবাসী, 
শিক্ষিত 'সমাজ্সহ জনসাধারণের সুপ্ত শক্তিকে সর্বদাই অবজ্ঞার চোখে 
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দেখেছে ।” সে বুগে 'নাইট্‌' ব। “ডক্টর উপাধিকে যে অসাধারণ 
সম্মান দেওয়। হত তা থেকেই বোঝা যায় যে সনান্রের ‘শিভ্যালরি'র 
স্থান ছিল অতি উচ্ভে। একজন কনঠ নাম্বকে নাইট উপাদি দেওয়ার 
অথ ই হুল তাকে সাধারণ থেকে অসাধারণ করে তোলা। অর্থাৎ 
আদর্শের জগতে প্রতিষ্ঠিত করা ৷ একজন পণ্ডিতকে ডক্টর উপাধিদানের অথ 
হুল তিনি ঘে অসাধারণ তারই বিজ্ঞাপন দেওয়া । এঁদের যেন চিহ্নিত করে 
দেওয়। হুল-__কর্ণঠ মানতবটি হলেন বীর আর পণ্ডিত হলেন ঝি । 

আদিম যুগের প্রভাব থেকে মধ্যযুগের জীবন মুক্ত নয় । এ-যুগের বিবাহ 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে বু আদিম আচার যুক্ত ছিল । চার্চের হাতে এমন শক্তি 
ছিল না যার দ্বার এই সন আচার আচরণকে বন্ধ করা যায়। হুই জিঙ্গ। 
বলেন, নানব-জাতিতবের দিক থেকে এই সব আচার অনুষ্ঠান শুলিকে আদিন 
যুগের এ জ্রাতীয় প্রথাঞ্চলির উদ্বর্ভন বলাই সঙ্গত । তার এই ধারণাকে 
তিনি ‘Homoluden’ বা। ‘Man, the Plaver’ গ্রন্থে বিশদভাবে প্রকাশ 
করতে চেষ্টা করেছেন । 

মধাষুগ ধর্মকে তুরীক্পতন্বের শ্টর্বে স্থান দিয়েছে । এর ফলেই দেখা 
দিয়েছে নানারকন অসঙ্গতি । যদিও সেষুগের সন্গাপী চরিত্রে এই "অতীত 
ভাবের প্রকাশ হয়ত মেলে কিন্তু সাধারণভাবে বৈরাীর বেশধারী ভোগীর 
আবির্ভাব হয়েছিল প্রচুর । 

আদিমযুগের প্রভাবের ফলেই গুরুবাদ মধ্যযুগেও এলেছে । আদিম- 
যুগের মতই মহাপুরুবদের দেহাবশেষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে পুক্িত হয্বেছে। 
আদিম মুগ থেকে পাওয়া এই শ্রদ্ধার ভাব কখনও কখনও চর পর্মায়ে গিয়ে 
পৌঁছেছে । পবিত্র দেহাবশেব সংগ্রহের জন্য সন্্যাসীদের শবচ্ছেদের ঘটনাও 
মধ্যযুগে বিরলদৃষ্ট নয় । 

হুইজিক্ষা মধ্যযুগের অন্তিত্ববাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে সে যুগে পাপ ও 
নরক সম্পর্কে কী ধারণা ছিল তার এক অপূর্ব বর্ণনা দিত্রেছেন । পাপ- 
বিষয়ক পাণ্ডিত্পূর্ণ আলোচনায় এ যুগের নৈতিক ধারণাগুলি হয়ত তুবল 
হয়ে পড়ত, কিন্তু শুধু মাত্র কল্পিত নরক-যস্ত্রপার ভয়েই তা সম্ভব হয় নি। 

শিল্প ও কবিতার ইঙ্গিত বা বাচ্ষনা! যেমন কার্ধকরী-_-ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তা 
সমভাবে কার্ধকরী হুতে পারে । “The Waning of the Middle Agee’ 
গ্রন্থে হুইজিঙ্গ। সেই সত্যই প্রমাণ করেছেন। হুইজিঙ্গাএ এই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি 


২৯৪ ইতিসাস [ ১ম খণশু 
বুঝতে হলে সেই সঙ্গে তার সশ্যাল্য রচনা; ও বন্তৃতাহপও পড়তে হবে । যৰিও 
“The Waning of the Micklle Aze=" গু তিনি ভাব ইতিহাস সম্পার্সিত 
সাবলা ও ইতিহ'স রচনা পৰ্ধত সম্বন্ধে =ত’মত বাক্ত করেছেন । ইতিহালের 
ক্ষেত্রে ঘখোপনুক্ত ইঙ্গিত বা ব্যক্গন৷ আয়োগ করতে ছলে এঁতিযাসিক 
খটনাবলীর উপব পূর্ণ ধারণা খাকা চ'ই ৷ তা হদি না থাকে তা হল ইঙ্গিত- 
প্রচয়াগ মারাদ্্ক তুল হবে । ইঙ্গিত ও বাযক্জনাদ্র আজআার নিযে ভুইজিঙ্গা 
এক্কেটি অনুচ্ছেদের মধোই মধা যুগীয় জীবনের একেকটি বিশ্মরশ্রকর দিক 
এনন হুম্পসভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন য। হয়ত একটি পূর্ণ অধ্যায় লিখেও 
অশ্যদেধ পক্ষে চন্্যব হত ন: ৷ ভারভুবর্ধের ইতিহাসের ছাত্রদের এশিকে নঞ্র 
রাখা সঙ্গত । কারণ ইক্ষত বা স্ডোতনার ব্যবহার .ভারতীয় ইতিহাস 
লেখকদের মধো নেই বললেই চলে । 

জুইজিক্ল! দেখিয়েছেন আদিম যুগের সভ্যতার থেকে পাওয়া বহু ধারণা 
মধাবূপের জীবনে বিগ্তমান__বেনন আধুনিক যুগজীবলে মধ্যযুগীয় 
সভাতার উপাদ'ন অঞপ্চুর নয় । এদিকে দৃষ্টি রেখে দেখা যুক্তিযুক্ত 
নয় কি? অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ভ'রতীর ইতিহাস বুঝতে গিয়ে 
এই ধারণা আমার কাছে খুব মূল/বান বলে মনে হয়েচ্কে । উনবিংশ শতক 
সম্পর্কে হা কিছু লেখা হুচ্ছে তাতে শুধু সনাক্ত জীবনের পরিবর্তনক্জীলতার 
দিকে বেশী নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওস্র হল সমানের যে গ্রে এই 
পরিবর্তন দেখ! গেল সেই স্বর সমগ্র দেশের গতান্থপতিক জআনজীবনের পট 
সথৃমিকার কতটুকু স্থ ন অধিকার করে ? সে সম্পর্কে ববেষ্ট আলোচন! হয়েছে 
কি? ভারতে গতানুগতিক জীবন ধারা ঘেকে কী ধরণের উপাদান 
সাম্ল্রতিক জীবনেও এসে পড়েছে সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণ! স্পষ্ট নয়৷ 

আনার ননে হয় বে, অষ্টাদশ ও উনবি:শ শতকের বাংলা দেশের পৌর 
সমাজ ও তার সংস্কৃতি কখনই অর্থবহ হে উঠবে লা বদি লা গ্রামীন সমাজ 
ও তার স্স্কাতির পটভূষিকা্প পৌরসমাক্র ও তার কৃষ্টিকে উপস্থাপিত করা 
হুয়। গতাহু্পতিক জীবন ধারাকে মূল] না দিয়ে পাপ্চাত্যের মতই আনরাও 
ভুল করেছি । মধ্যযুগীয় জীবন খেকে রেলেসাসকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক 
কবে নেশ্বার নথ্যে ভুল নেই কি? আর এই ধরণের ভুল আমরাও করছি বলে 
আমার ধারণা । পাশ্চাত্যের উদ্ভাবিত বিশেষ বিশেষ পারিভাষিক শব্দগুলি 
আমাদের দেশের ইতিহাসে প্রয়োগ করতে হুলে খুবই সতর্কতা অবলম্বন 


৯ 
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আবশ্যক । উনবিশ শতকে ভারতবর্ষে সমাজ ও পর্ম-ক্রীবনে সংক্ষ্যর 


আন্দোলনের যলে যতটুকু পরিবর্তন এসেছে তার সঙ্গে পাশ্চোত্যের রেনেসাস 
ও রিফর্মেশনের সাদৃস্য দেখাবার যোৌ[ক্তকত। বিচার সাপেক্ষ ৷ 

পরবর্তিত ভীবল-ধারার মধ্যেও বে বহু প্রাচীন রীতি থেকে বাহু 
শুইপ্ক্গির এই ধারণা শুধুমাত্র কোনও সম্প্রদায় বা কোনও দেশের বিশেষ 
অঞ্চলকে বুক্কতে হলেই যে প্রয়োজন তা নয়; ইতিহাস ও সভ্যতার ক্ষেত্রে 
যারা শ্রেষ্ঠ বাক্ত বলে বিবেচিত ভাদের বৃঝতে হলেও এর প্রয়োজন 
অনদ্বীকার্য । নিউটনের গ্রীবনীকার কিন্স দেখিয়েছেন যে পরিপূর্ণ যুক্তিবাদী 
হিসেবে 'মাস্থঘ নিউটন'কে দেখার প্রচেষ্টা অর্থস্বীন। নিউটনের অঙ্ক শাস্ত্রে 
অবদান অসাধারণ হওল্তার ফলে নিউটনকে পুর্ণ যুক্তিবাদী [হুসাবে সাধারখেরা 
দেখতে চান । নিউটনের কাগঞ্জপত্র থেকে এই সিদ্ধান্তে আস! অন্যায় হবে 
না যে মলের গভীরে নিউটন ছিলেন একজ্রন যাতুকর ৷ যাছবিদ্ার প্রতি 
ভার বিশ্বাস ছিল । 

ঘুক্তি'সন্ধ নয় এমন বহু ভাবধারাকে হুইগ্ক্ষা ইতিহাসে স্থান দিয়েছেন । 
তার এই কার্ধের লিগ্রম্থ মূলা নিশ্চয়ই আছে । যুক্তিবাদী এঁতিহাসিক 
মার্ক ব্লক ‘Feudal Society" নামক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বলেছেন, “হতাশা, 
ক্ষণিক উত্তেজনা প্রণোদিত কা, মানসিক ভাবের সহসা, সম্পূর্ণ পরিবর্তন 
প্রন ত মানসিক গুণাবলী এঁতিহালিকদেগ নিকট খুবই সমস্যার স্থষ্টি করে। 
* কারণ ইতিহাস লেখকদের স্বভাবই হুল অতীতকে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা নূতন 
করে স্থপতি কর! ৷ কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ নয় এমন ভাবধারাও ইতিহাসের 
অত্যন্ত প্রয়োননীয় উপাদান ৷ সামস্ততাস্িক ইউরোপের ইতিহাসে 
এই বুক্তিহীন ভাবধারার প্রভাব যে তদানীস্তন' রাজনৈতিক ঘটনাবলীকেও 
প্রভাবিত করেছে__ শুধুমাত্র অর্থহীন লজ্জার খাতিরেই সে কথা বল! 
হয় না ।” লোকের ধারণা ছিল যে ১০০০ খৃষ্টাব্দে পৃথিবী ধ্বংস হরে 
যাবে এবং এর ফলে এ বৎসরে মানুষ বাদ করেছ্ছে এক নিদারুণ 
বিভীবিকার রাজো । মার্ক ব্লক আরও বলেছেন, “এই সব সুস্পষ্ট 
লক্ষণ ( অর্থাৎ মধ্যমুীয় চিন্তা ও ভাবধার! ) সামস্ততাস্ত্রিক দ্বনিক্পার 
হথার্থ ছবি আকতে হলে অপরিহার্য । আর এই যখন সসান্বের অবস্থা 
সেখানে সমাজ-জীবনে নরকের ভীতি বে একটি শক্তিশালী: উপাদান হবে 
তাকে কে অন্বীকার করবে 1?” 
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নরক সম্পকে” কিশস ধারণ! অষ্টাদশ ও উনবিশে শতকের হিন্দুসমাঞ্জেও 
বর্তমান ছিল । এ সময়ে একক পুরুষের একা ধক বিবাহ প্রচলিত ছিল। 
একজস্ড অনেক কারশই দায়ী । তবে সমাজে এ ধারশাও প্রবল ছিল যে 
পুত্র ছাড়া অন্ত কেউ মৃত পিতার আত্মাকে নরক থেকে উদ্ধার করতে পারবে না 
যার ফলে অপুত্রক ব্যক্তিঙ্দের অনেক সমত্রেই একাধিক বিবাহ করতে দেখ! 
পেছ্ধে। আগুকের দিনে আমাদের পক্ষে সে ঘূগের পুত্রহীন ব্যক্তির ভন্মাবহ 
মানসিক অবস্থা উপলব্ধি কর! ছুঃসাধা । 

আদর্শের সামাঞ্জিক প্র ভাব, আাদর্শ ও বাস্তবের পারস্পরিক ক্রিলা প্রস্ততি 
বিষয়ে জইজিক্ষারের মন্তরবা আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাস পঠন পাঠনের 
ক্ষেত্রেও এযোক্তা। জনৈক নৃতব্ববিদ বলেছেন যে ভারতে উনবিংশ 
শতাব্দীতে সংস্কত-কেস্রিক সস্কতির প্রতি বিশেষ প্রবশতা দৃষ্ট হয়। এর 
ফলে সংস্কত বরমগ্রস্থাদি ও অমূল্য সংস্কৃত সাহতা থেকে বন্ধ নুতন ভাবধা1, 
মূল্যবোধ ও রীতি-নীতি প্রভৃতি সামাজিক জীবনে এসে পড়েছিল । ভারতীয় 
সমাজে এই কেক চিরন্তন । কিন্তু উনবিংশ শতক থেকেই বিশেষ কতক গুলি 
কারণে সংস্কৃত কেক্ফ্রিক সভ্যতার প্রতি বিশেষ প্রবশতা অতি সবর বিক্ষিপ্ত 
ছলে পড়ে । কতকগুলি অতাস্ত সাধারণ ধর্মশাস্ত্রীয় ধারপা যেন কর্ম, ধম? 
পাপ, পুণ্য, মারা, সংসার ও মোক্ষ প্রভৃতি বযুঙ্গ ধরে ধীরে ধীরে সমাজ দেহের 
আনাচেকানাচেও প্রবেশ করছে । বিশেষ আদর্শের প্রতীক এই ধাবপাগুলি 
বাংলা দেশের রাজবংশী প্রন্থতি আদিবাসী বা! এ ধরনের নানব-গোষ্টিকে 
বৃহত্তর হিন্দুসমাঞ্রের আ€তায় আসতে বিশেষ ভাবে সাহা) করেছে । 

সামাঞ্চিক ইতিহাসে সত্যান্থসন্জানের কাজে অনেক সময অভি 
শয়োক্তিকেও বাদ দেওয়া চলে না। আদি কলকাতা সম্পর্কে বু গল্ভগাথা 
রয়েছে । এই সব শল্প-গাঘা থেকে এমন একটি যুগের চিত্র আমরা পাই-_- 
হা হয়ত সচরাচর তথাকঘিত এঁতিহা সক নথিপত্র থেকে পাওয়া সম্ভব নয় । 
আদি কলকাতার সমাজে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট) হল হিন্দুদের আানধানষ্ঠান । 
উনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত এই ধরণের যে সব বিরাট অহুষ্ঠান হয়েছিল 
তার গল্প জনচিত্তে বহুদিন জাগ্রত ছিল । কলিকাতা হাইকোর্টের কিছু কিছু 
প্রাচীন কাগজন্পত্রে ও তদানীপ্তন কালের পত্র-পত্রিকায় বিরাট আকারে বে 
শ্রান্ধান্তুষ্ঠান হত__তার প্রমাণ পাওয়া বায়। ১৮৬১ সালের একটি পত্রিকায় 


একটি ঝআদ্ছানুষ্ঠানের অপূর্ব বর্ণনা দেওয়। ছয়েছ্ছে। নবককের মাতার 


৪খ সংখ্যা! সমাছ ও সংস্কৃতির এতিহাসিক যোচান তউজিগগ ২৯৭ 


শআাদ্ধানথষ্টানত পত্রিকাটির বক্তবোর বিষয়বন্ত্ । ক্লাইভ ও ভেরেলষ্ট-এর 
সময়ে ইস্ট ঠপ্ডিয়! কোম্পানীর মুন্সী হিসাবে কাজ করে নবকু্ প্রচুর অর্থশালী 
হয়েছিলেন । পত্রিকাটিতে বল! হুয়েছে,_“মৃহ্া ও শ্রান্ধের সধ্যে সময়ের 
ব্যবধান ছিল মাত্র ৩০ দিন । নবকুষ্ষের দেশবাসী এই সনয়ের স্থঘোগ নিতে 
ভোলে নি । যারা বহুদূর থেকে এসেছিল গার বেছইনদের মত সমগ্র 
পরিবারটিকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ৷ যেহেতু নাথ। পিছু জিনিসপত্র 
দান করা হৃত, কাছেই লে'কেরা তাদের শিল্ঞসম্তানদেরও নিয়ে এসেছিল । 
প্রচণ্ড ভীড়ে কিছু সংখ্যক শিশু নারাও গিয়েছিল । কিন্তু তাদের পিতামাতা 
তাদের সৎকার ন! কে জিনিসপত্র দেওয়ার সমঘু পর্স্ত এমন ভাবে রেখে 
দিয়েছিল যেন এ শিশুর! প্রকৃতই মৃত নয় ।” 

“বাঙ্গলা। দেশের সমগ্র পণ্ডিত সমাজ এই শ্রান্ধানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন 
এবং এসেওছিলেন । স্থদূর বারানসী থেকেও পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনা 
হয়েছিল । এই বিরাট জনতার আহার্ধের বাবস্থা করার জন্য সমগ্র দেশের 
শ্রেষ্ঠ পাচক ও মণ্তরাদের নিয়োজিত করা হরেছিল | সনগ্র দেশের নাটির 
বাসন পত্র এই অনুষ্ঠানে প্রায় নিঃশেবিত হয়েছিল । পাহাড় প্রমাণ মশলা 
পাতি, মস্ত মন্ত পিতলের পাত্র, প্রচুর সোন! রুপোর জিনিস, বিষ্টি মণ্ডার 
পিরামিড ও তরল মিষ্টাল্পের সরোবর'--সব মিলিয়ে এক অভূতপূর্ব সমারোহ ।” 

নবক্বষ্চ আম্ুমানিক গায় ৯ লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন । সম্পূর্ণ 
যুক্তিহীন হুলেও এই বৈশিষ্ট্য সহর ব।ঙ্রালার সমাজে অষ্টাদশ শতকের শেষে ও 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে দৃষ্ট হয়। 

ভুইজিক্গারের বহু ধার*| ও ভাবনাকে ভারতের সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসে 
কাজে লাগানো ফেতে পারে । শুধুমাত্র অনুকরণ প্রন্ৃৃতির দ্বারা তাড়িত হয়ে 
যদি ছইজিক্গারের ধারণাগুলিকে প্রয়োগ করতে থাকি তা হলে শুভ থেকে 
অস্ড হবার সম্ভাবনাই প্রবল । ইতিহাসের একটি মূল প্রশ্নে অর্থাৎ কার্য 
কারণ সম্বন্ধ অনুসন্ধানে ছইজিঙ্গা কিছুট! উদাসীন । ‘Men and Ideas’ 
প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, ইতিহাসে জিজ্ঞাস্য হল “কি' ও ‘কেমন’, সাধারপতঃ 
‘কেন’ নয়। ছইজিঙ্গারের অস্তদূ ষ্টি থেকে আমরা উপকৃত হতে পারি নিস্চস্ই 
কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের মনকেও সদা মুক্ত রাখা অবস্য কর্তব্য । আমাদের 
সমাজের বাস্তব ভিত্তি ও সম্ভাব্য অন্যান্য সামাজিক উপাদানের বির্লেষপের 
প্রতিও নজ্ঞর র!খা অপরিহার্য । ভারতে সামাজিক ইতিহাস রচয়িতাদের 
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দৃষ্টি হৰে মুক্ত । একছিকে থাকবে স্বপ্রাচীন এঁতিহাসিক ধারা, অন্যদিকে 
আব্বু নিক তাৰ্িক সমাজ বিজ্ঞান ৷ নৃতৰ্ব ও সমাক্ষতব থেকে অনেক কিছু 
- জ্ঞানতে হুবে কিন্তু কোনও মতেই সানাজ্িক ইতিহাসকে এই সব বিদ্ঞানের 
পরিশিষ্ট হতে দেওয়া সঙ্গত হবে লা। হখেষ্ট পরিমান পারিভাবিক শব্দ ও 
জবোৰয বাক প্রকৃতি ব্যবহার ন। করেও ইতিহাস সমাজ সম্পর্কে কিছু 
-মুল সতাকে উদঘাটন করতে সক্ষম । ভুইঙিক্ষা-রর রচনার এই সতাই 
প্রাতিভাত ।* 


* এই প্রবন্ধ বচলাজ শীশ্রড্যোং বার লেখককে দানাভাবে সাদ্বাৰা করেছেন । 





বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্য 


চণ্ডিক! প্রসাদ বন্দ্যোপ!নযায় 


বক্ধিমচশ্ একদ। আক্ষেপ করে বলেছিলেন “সাহেবরা যদি পাখী নাক্সিতে 
ধান তাহারও ইতিহাস লিখিত হয় কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই’ । আজ 
অবশ্য এই আক্ষেপের বহুল নিরসন হয়েছে, তবু কোন কোন বিষয়ে সন্যক্‌ 
অনুসন্ধান এখনে! হদ্নলি । যশোরের সহারাঙ্গ প্রতাপাদিতোর হৃনিকা, চরিত্র 
এবং এতিহাসিকত। সম্বন্ধে এ পর্নস্ পূর্ণাঙ্গ ও বিশদ আলোচনা এখন€ বাকী 
রয়েছে । বর্তমান আলোচনা এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা নাত্র ৷ 

যশোর অধিপতি প্রতাপাদিত্য বাংলা উপন্যাস ও নাট্য সাহিত্যে একটি 
স্থপারিডিত চরিত্র । কেদার রায়, সীতারান, সিত্রাক্রদ্দৌলা. নীরকাসিন প্রনৃতি 
ইাতিছাস বিশ্রুত চরিত্রের পাশে ইনি বাঙ্গালীর মনোজগতে একটি চিরস্থায়ী 
আসন অধিকার করে আছেন । স্বদেশী যুগে ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত “‘প্রতাপাদিত্য' 
স্বাধীনতা আকাকক্ষা ও দেশপ্রেম দুইয়েরই প্রেরণা যুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ 
নেই । কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের বৌঠাকুরাপীর হাট উপন্যাসেও প্রতাপাদিতা 
একটি বিশিষ্ট চরিত্র । কিন্তু এই কিংবদন্তী, নাটক ও উপস্যাসের নায়ক 
কতখানি ইতিহাস সম্মত এ প্রশ্ন মলে জাগা খুবই স্বাভাবিক । বিশাল" 
ভিত্তিক এবং প্রানাণা ইঠিহাসের প্রধর আলোক রশ্মির সংঘাতে কিংবদন্তী 
এবং রোমান্সের ভিত্তি কী শিথিল হয়ে পড়বে না ? স্যার যতুনাথ, বহারিস্তান- 
ইঈ-গাইবির অনুবাদক অধ্যাপক ইসলাম বোর! এবং ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এ 
সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করেছেন এবং তারা এই সিদ্ধাস্তই উপনীত হয়েছেন বে 
ইতিহাসের প্রতাপাদিতা এবং কিংবদস্তার বীরদ্ধ গাথা সম্বলিত ৩ুতাপাদিতোহ 
মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান । একথা নিশ্চয়ই সত্য থে প্রত’পাদিত্যের 
রাজ্যসীমা, ঠার শৌর্ধবীর্য এবং তার পতন ও জীবনাবসান সম্বন্ধে যে সকল 
কিংবদস্তী প্রচলিত আছে তা সবটাই সত) নয়__ইতিহাসের মুল কাঠামোর 
ওপর বেশ খানিকটা রোমান্স ও কল্পনার প্রলেপ পড়ে গেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ 
বলা বেতে পারে__ প্রতাপাদিত্যের চুড়ান্ত পরাজ্রঘ ও বন্দি ঘটেছিল 
মোগল স্ববাদার ইসলাম খার আসলে, মানসিংহের হাতে নয় । 

৭ 


৩০০ ইতিছাস [১ম খণ্ড 


এখন দেখা যেতে পারে প্রতাপাদিতা সম্বন্ধে নির্ভর যোগা ইতিহাস সম্মত 
উপদান আছে কী না এবং আসলে সেগুলি কী? 

ইতিহাসে উপাদানের মধ সবচেবে কাট প্রমাণ শিলালিপি ও মুক্তা । 
ছুম্রখর বিহয় গ্রুতাপ:দিতা সম্বন্কে কোনও শিলালিপি বা ভার নামাস্কিত 
কোনও মুদ্রা পাওল্া যাবনি । অবশ্য প্রতাপাদিতা প্রতিষ্ঠিত বেদকানীর 
উৎকলেশ্বর শিবনন্দিরে প্রাপ্ত একটি শিলালিপির উল্লেখ কর! ছপেছে সতীশ 
চক্র মিত্রের বশোহর খুলনার ইতিহাসে ( দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২৭১ )। বলা হয়েছে 
এই শিলালিপিতে এই পঙ্ক্রিটি ছিল_ 


প্রতাপাকিতা ভুপেলানীতসুতকল দেশতঃ 
অতো বসন্তরায়েন স্থাপিত সেবিত্চ । 


ছর্চাগাক্রমে এই শিলালিপি এখন বিলুপ্ত । 

প্লতাপািত্োর স্মৃতি বিজড়িত কতকগুলি স্থাপত্য নিদর্শনকে প্রতাপাদিতা 
বিষয়ক এতিগাসিক উপাদানের নধে৷ ফেলা। যেতে পারে । খুলনা জেলার সাত- 
ক্ষীরা ও বাগেরহাট নহ কমার বিভিন্ন স্থানে কিছু না কিছু ধ্বংসাবশেষ ও প্রস্থ 
তাৰ্বি» উপাদান ছভিরে রয়েছে । এর নধো ঈশ্বরীপুরের চনু ভৈরব মন্দির, হামাম 
খান] ও টেক্ষা নসজিদ, ধূমঘাটের বুরুক্রখানা, জাহাজ ঘাটার ভগ্য অট্টালিকা, 
ভাষ্রেলীর ভগ্ন মন্দির সবিশেষ উল্লেখবোগ্য। এগুলির মধ্যে ঈশ্বরীপুরই 
প্রাচীন যশোহর রাজের রাজধানী একথ। মনে করবার সঙ্গত কারণ আছে । 
এখনকার বশোর সহরের সঙ্গে প্রতাপাদিতোর রাজধানী হশোহরের সঙ্গে 
কোনও সম্পর্ক নেই একথা বল। অবশ্য এয়োজন । 

প্রতাপাদিত) সম্পর্কীয় সাহিত্য উপাদানের আলোচনা করতে গিয়ে স্বাপ্রে 
উল্লেখযোগা যে এ বিষয়ে বাঙ্গালীর রচিত সমসাসত্তিক বা প্রায় সমসামস্থিক 
কোন প্রস্থই নেই_বাংলা দেশে রচিত গ্রন্থগুলি সবই অর্ধাচীন । এর মধ্যে 
কবিরামের দিশ্বিক্রত্ত প্রকাশ, ভারতচত্রের অনরদামঙ্গল, রামরাম বস্মর 
প্রতাপা্দিত্য চরিত্র ও নিখিলনাথ রায়ের প্রতাপাদিতা সূলাবান উপাদান । 
ভারতচন্্রের অর্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৭৫২ এবং রামরাম বন্থর প্রতাপাদিত্য 
চরিতের রচনাকাল ১৮০১ । দিধজয় কাশের রচগ্সিতা কবিরাম সম্বন্ধে 
বিশেষ কিছু জানা বায় লা । রামরাম বন্ধু পূর্ববর্তী পারলীক বিবরণের 


ভথ সংখ্যা ] বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিতঃ ৬০১ 


কথ। উল্লেখ করেছেন কিন্ত সেগুলির নান দেননি ; নিখিললা রায় ভার 
ওতাপাদিতা গ্রন্থটি বর্তমান শতান্দীর প্রথন দিকে গ্ুকাশ করেন । এতে 
“রাজনানা" নানক এক প্রাচীন পারসী গ্রন্থের উল্লেখ রয়েছে । প্রহাপাদিতা 
সম্বন্ধে পুর্ণাঙ্গ আলোচন। সতীশচশ্্র নিয় প্রীত যশোহর পূলনার ইতিহাস 
গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে ( দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৬? ) সপ্লিবেশিত হয়েছে । 

এখন দেখা বেতে পারে প্রতাপাদিত) সম্থক্ষে সনসানয়িক উল্লেখ কোথায় 
পাগলা যায় কী ন! ৷ প্রতাপাদিত্যের আরিগ্ভাৰ কাল আকবর সাহের 
রাজবকালের শেবভাগ ও জাহাঙ্গীরের রাজছ্ছের প্রথমভাগ 1 সম্রাট আক পরের 
রাজ হকালের বিখ্যাত এঁতিহাসিক গ্রন্থগুলির কুাপিও প্রতাপাদিতোর উল্লেখ 
নেই। তবে আবুল ফজলের আকবরনানায় ও লিজ্ঞামুদ্দিলের তবকৎ-ই- 
আকবরীতে প্রতাপাদিত্য জনক বিক্রমাদিতা বা শ্লাহরির প্রাসঙ্গিক উল্লেখ 
আছে। শ্্বীহরি ব। শ্রীধর বাংলার শেব পাঠান নৃপতি দাউদ খাঁর অঙুগানী 
ছিলেন এবং তার ধনসম্পন্তির বহুলাংশ তারই করাযন্ড হয় । আবুল ফজলের 
বিব্যাত ও বিশদ বিবরণ সম্বলিত গ্রন্থ ছুটিতে ( আকবর নানা ও আইন-ই- 
আকবরী ) প্রতাপাদিতোর অনুল্লেখের একটি সঙ্গত কারণ এই যে যশোর রাব্জ 
যথেষ্ট প্রতাপশালী হয়ে উঠবার পূর্বেই আবুল ফজলের মৃত্য হয় এবং তার 
আকলর নানা অসম্পূর্ণ অবস্থায় থেকে যায়। বিভারিজের অস্রদিত আকবর 
নামার একস্থলে (১৫৭৮ খৃঃ ) মজলিস প্রতাপ নামে একক্ষন বিদ্রোহী 
বাঙ্গালী জমিদারের উল্লেখ আছে । ইনিও মঞ্জলিস্‌ দিলাওলার নামে আর 
একজন সুস্বামী ঈশা খাঁর সমর্থক ছিলেন । 

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রানাপিক ও সনসানয়িক পারসী গ্রন্থ 
বহ্থারিক্ঞান-ঈ-গাইবির রচিত! আলাউদ্দিন ইস্পাহানী ওরফে নির্জা নাথান 
সস্রাট জাহাঙ্গীরের আমলের একক্ষন প্রখ্যাত মোগল দৈক্যাধ্যক্ষ ৷ সপ্তদশ 
শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশেষ করে স্থবাদার উসলাম খাঁ, কাসিম খাঁ ও ইব্রাহিম 
খাঁর শাসনকালে (১৬০৮-২৪ ) বাংলা ও আসামের বিদ্রোহ দমন বা এই সব 
অন্ধকারে মোগল আহিপতা বিস্তারের জন্য যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ হয়েছিল তাতে 
তিনি এক বিশিষ্ট ভূমিক| গ্রহণ করেছিলেন । গ্রন্থটির রচনাকার্ধ সমাপ্ত 
হয়েছিল সম্রাট সাজাহানের রাজন্বকালে ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে । প্রায় তিন শতাব্দী 
অফভ্ঞাত থাকার পর গ্রন্থটির একটি পান্ডুলিপি আবিষ্কৃত হয় ১৯২১ সালে 
আচার্য ঘছলাথ ত্ররকারের দ্বারা । ঢাকা! বিশ্বাবিস্ভালযের উহ“ও ফার্সী ভাবার 


৬০২ ইাতিস্থাস [১ম খণ্ড 


অধ্যাপক মহম্মদ ইসলাম কোরা। এটির ইংরাজী অহ্থবাদ ও বিশদ আলোচন। 
প্রকাশ করেন ১৯৩৬ সালে । ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্বাবিষ্ভালত্রের 
পৃষ্ঠপোষকতায় History of Bcngal (volume II) পুস্তকটিতে 
বস্বারিস্তান-ঈ গাইবির তথাগুলি বাব্যহার করা হুয়েছে। 
, বহারিস্তান পুস্তকটিতে প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মোগলদের সম্পর্ক ও 
সক্জঘর্যের যে বিবরণ পাওয়া ঘাঝ তার সত্যনিষ্ঠা ও প্রামাশ্যতা সম্দেহাতীত । 
ওতে আমর! দেধতে পাই প্রতিকুল পরিস্থিতির সন্মুখীন হয়ে প্রতাপাদিত্য 
শেষ পর্যন্ত পরাক্রয় বরণ ও আত্দসস্পণ ঠেকিয়ে রাখতে পারেন নি । ইসলাম 
খাঁর সেনাপতি গিয়াস খ'! বা ইনায়েং খঁ। ও মিক্তা নাথানের সঙ্গে তিনি ও 
ভার বীরুপুর উদয়াদিত্য বিভিন্ন ঘুন্ধে পদ দন্ত হন এবং পরিশেষে প্রতাপাদিতা 
বন্দী অবস্থায় জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা স্থানাপ্তরিত হন ৷ ভার যশোর রাজ্য 
এর পর মোগলদের অধিকারকুক্ত হয়। এর কয় বছর পরে স্ববাদার ইব্রাহিম 
খাঁর হুপারিশে প্রতাপা্দিত্যের পুক্রদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত করা হয় -_-এইটিই 
প্রতাপাদিতা বা তার পরিবারবর্গ সম্বন্ধে বহারিস্তানের সর্বশেষ তথ্য । 
কিংবদন্তী ও জলক্ষাতির লাক প্রতাপাদিতোর কল্পচিত্রের সঙ্গে বহারিব্যান- 
ঈ-গাইাধির বর্ণিত কিজ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্যের চিত্রের সঙ্গে মুলগত কোনও 
পার্থক্য নেই _ বর্তমান লেখকের এই সুপৃঢ় ধারণা ৷ গ্রন্থটি যত সহকারে অধ্যয়ন 
করলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এ 
বহারিস্তান ছাড়া আর হুইটি সনসামগ্িক বৈদেশিক বিবরণ : আবদুল 
লতিফের ভ্রপ বিবরণ ও ডু জারিকের গ্রন্থ ) প্রতাপাঙ্গিত্যের এঁতিহাসিকতার 
প্রমাণ করে । আবছুল লতিফ ছিলেন মোগল অমাত্য আসফ খাঁর আম্থচর | 
তিনি ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রা থেকে বাংলা দেশে আসেন । এই সময় 
প্রতাপাদিত্য সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে উপচৌকন প্রদান করেন এবং 
এইভাবে সাঁময়িকন্ডাবে বশ্ততা শ্বীকার করে নিজের শক্তি সংরক্ষণ করেন । 
প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আবদুল লতিফ লিখেছেন এই 
প্রতাপাদিতের মত সৈশ্ত ও অর্থবলে বলী রাঙ্গা! আর বঙ্গদেশে নাই ৷ (প্রবাসী 
ও শনিবারের চিঠিতে ১৩২৬ ও ১০৫৫ সালের বথাক্রমে আশ্বিন ও আষাঢ় 
সংখ্যায় প্রকাশিত আচার্য বছলাখের পুবন্ধ থেকে উদ্ধত) ঢাক! 
বিশ্ববিভালক্ প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস্র দ্বিতীন্র খণ্ডে অহুজপ অভিমতই 
ব্যক্ত হয়েছে _ রঃ 


উর্থ সংখ্যা ] বিদ্রোহী বীর প্রতাপাদিত্য ৩০৩ 


Tho Bauharistan and the travel diary of Abdul 
Latif and the contemporary European writers parti- 
cularly the Jesuits, all testify to his personal ability, 
political Prominence, material resources and martial 
strength, particularly in war boats. 

(History in Bengal, Vol II, p 237) 

অর্থাৎ বহারিস্তান, আবতূল লতিফের জ্রনণ বিবরণ এবং সমসাময়িক 

ইউরোপীয় (বিশেষ করে জেস্ইট ) লেখকগশের রচনা সর্বত্রই প্রতাপাদিত্যের 

দক্ষতা, রাজনৈতিক প্রতাপ, বিষয় সম্পদ এবং সানরিক ক্ষনতার ( বিশেষ করে 
নৌশাক্তিতে ) নিদর্শন মেলে । 


এর সঙ্গে ভারতচন্দ্রের সুপরিচিত পতক্তিশুলি নিলিয়ে দেখা বেতে পারে 


বরপুত্র ভবানীর সি:য়তম পৃথিবীর 
বাহাল্স হাজার যার ঢালী 

যোড়শ জলক! হাতী অযুত তুরক্গ সাথী 
যৃদ্ধ কালে সেনাপতি কালী ॥ 


প.তাপাদিতা সম্বন্ধে আর একটি সমসামন্তিক উপাদান হচ্ছে ফরাসী 
জেস্বইট লেখক ডু জআারিকের গ্রন্থ Historic 009 chosca plus 
১6710070008 advenues tant ea Indes Orientalces ( পূর্ব ভারতে 
সংঘটিত স্মরণীয় ঘটনাবলীর ইতিহাস )। গ্রন্থটির এ.কাশকাল ১৬১৪ । এতে 
ফলেক্কা নামক একজন ইতালীয় জ্েন্থইটের চাদেক্যানের রাজায় সঙ্গে 
সাক্ষাৎকার ও তার কাছ থেকে গির্জ্জ৷ নির্মাণের অনুমতি লাভের বিবরণ রয়েছে । 
হেনরী বিভারিজআ সাহেবের মতে এই চ্যাদেক্যানের রাজ্ঞা প্রতাপাদিত্য ছাড়া 
আর কেউ নয় ( District of Bakarganj )। সাক্ষাৎকারের তারিখ 
১৬০০-১৬০১ খ্ৰীষ্টাব্দ । পাত্রী ফলেন্কা চাদেক্যানের রাজার বে ছুই পুত্রের 
কথা বলেছেন তার যুবরাজ উদয়াদিত্য ও তার কনিষ্ঠ সংগ্রামাদিতা এ বিষয়ে 
প্রায় নিঃসংশয় হওয়া চলে । 

ফলেক্ষা বলিত টাদেক্যান রাজ্বাই যে প্রতাপাদিত্য এই মনে করবার কারণ 
যশোহরের প্রাচীন নাম চাদ খা চক ৷ দেশীঘ ভাবার অনভিজ্ঞ বিদেশী 


288. ইতিহাস [১ম খণ্ড 
প্যটকলের ছাতে চান্দ খা চক্‌ চাদেক্যান (01851201057) এ রূপাস্তরিত হতে 
অবশ্যই পাৱে ) 

মস্থারাঙ্ প্রতাপান্ধিতোর রাজনৈতিক কার্যাবলীর সঙ্গে হুইটি হত্যাকাণ্ড 
জড়িত হয়ে আছে__একটি হচ্ছে উপকারী শ্রেহশীল ও পিতৃপ্রতিম বসন্ত রায়ের 
হত্যা ও অপরটি পোতু জজ অধিনারক ডোহিক্ষো কাভালোর প্রাণদণ্ডবিধান । 
স্কারতচস্রের বিখ্যাত কয়েকটি ছত্রে বসম্তরার সম্পক্কিত অপকর্মের বর্ণনা 
রয়েছে_ 


তার খুড়া মহাকায় আছিল বসন্ত রায় 
রাজ্৷ তারে সবংশে কাটিল 

তার বেটা ককুরায় রাণী বীচাইল তার 
জাহাক্গীরে সেই জানাইল ॥ 


কার্ডালোর প্রাশদণ্ড সম্বন্ধে জেন্ুইটদের বক্তব্য হলো-_ 

The King of Chandican proved a traitor and killed 
Carvalho—the Portuguese  commandcr. তারা অভিযোগ 
করেছেন আরাকান রাজকে খুসী করবার জন্ত প্রতাপাদিত। এই বন্ধু ভাবাপন্ন 
শসফ্চিন্ধ বিদেশী সৈনিকের প্রাশদণ্ড বিধান করেছিলেন । সতীশ বাবুর মতে 
কার্গালোকে হত্যা করেছিল ' অত্যাচার বিক্ষুক্ক যশোহর বাসী- প্রতাপাদিত্য 
নয় । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে খে বহারিস্তানে এক ফিরিঙ্গী সেনানীর 
কমা রয়েছে তার লাম হুত্রিশ কাধালু। স্বব্দোর কাসেম খাঁর আমলে 
(১৬১৪-১৭ ) মগ ও ফিরিঙ্গীদের মধ্যে একটি সক্ঘর্ষধে ইনি সক্রিয় অংশে গ্রহণ 
করেছিলেন । এই তৃর্রিশ কার্বালু ও ডোমিঙ্গ। কাভালো যদি অভিন্ন ব্যক্তি হন 
তাহ্বলে শ্রতাপাদিত্যের অপরাধ প্রমাণিত হয় না । 

প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের সঙ্গর্ষের বে বিবরণ কিকোন্তীর সঙ্গে 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে আছে তার সূল ঘটনা সত) হলেও হুহাদার ইসলাম 
খার শাসন কালেই যে তার চুড়ান্ত পরান্মত্ ও পতন ঘটেছিল 'এবিহরে 
বহারিত্ঞান ও রামরাম বহর প্রতাপাদিত্য চরিত একমত ॥ 

ব্হারিক্তান বন্দী প্রতাপাক্গিত্যের চরম পরিশাম সম্বন্ধে নীরব ৷ 

এ সন্ষন্ধে ভারতচম্দ্রের বিবরণ বিশেষ কৌতুহলোক্ষীপক-_ 


৪ সখ্যা ] বিদ্রোহী বীর শ্রতাপাদিত। ৩০৫ 


প্রতাপ আদিতা রাজা নৈল অনাহারে 
স্থতে ভাজি মানসিংহ লইল তাহারে 
কতদিনে দিল্লীতে হইয়া! উপনীত । 
সাক্ষাত করিল পাতসাহের সহিত ॥ 
্বতে ভাক্তি প্রতাপ আদিতে) ভেট দিলা। । 
কত কব যত নত প্রতিষ্ঠা পাইল! ৷ 
পাতসার আজঞ্জামত মানসিহহ রায় । 
প্রতাপ আদিত্য ভাসাইল যমুনায় ॥ 


রামরাম বন্বর বিবরণ অশ্যক্ূপ_ 

“এছলাম খ'1 চিন্তি প্রতাপাদিত্যের বিপরিতে বাংলার্র সাজনি করিয়া 
হেন্দোস্তানের তিন হিসা ফেজ সাতে পইয়া সালিখার থানায় পে'ছিলে রাজ্জার 
প্রধান সেনাপতি কমল খোজ। মুহমেল দিয়! সাতদিন পধ্যস্ত অনাহারে লড়াই 
করিতেছিল । 

তাহাকে পিঞ্জরায় কয়েদ করিয়া সহৱ ও বাজ্গার গড় ও পুরী সমস্ত লুটিয়া 
যাবদীয় আ্রীলোকদের কয়েদ করিজা পিছ্ছরায় দাখিল করিল । পথে যাই 
বানারস মোকামে প্রতাপাদিত্যের কাল হইলে এ সকল ধন ও রাঘব রায় 
শ্রীলোকদিগকে দিল্লী দাখিল করিল ।” 

বহারিস্তানে গুতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণের বিবরণ এইরূপ _ 

“নৈরাশ্বপূর্ণ হৃদয়ে ও অশ্রবর্ধণ করতে করতে প্রতাপাদিত্য যশোরে 
পশ্চাদপসরণ করলেন এবং উদয়াদিত্যের সঙ্গে বোগদান করলেন ।---পুত্রের 
সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন--এখন আমর! হুইদিক 
থেকে বাদশাহী ফৌন্ের দারা আক্রান্ত হয়েছি । কিছুক্ষণ পরেই এর! আমাদের 


ডিজি ইতিহাস [ ১ম খণ্ড 
সামনাসামনি এসে পড়বে এবং তার পরেই হার্মাদ ফিত্িজী বেপরোয়। হে 
আমান্গের রাজ্জো লুটতরাজ স্বরু করবে । এ অবস্থায় আমার পক্ষে মোগলদের 
কাছে ব্ৰেচ্ধায় আত্মসমর্পণ করাই শ্রোর ৷ দেখা যাক ইসলাম খার কাছে 
ছাক্রির ছলে তার ফল কী হয় এবং আমার ভাগ্য কী রূপ নেন্ত । যদি ভাগ্য 
অনুকূল হয় তো ভবিষ্যতে আমর! আবার রাক্্য পুনরুদ্ধারের চেষ্ট। করবো। 
সেই অস্থসারে রাজা সেই দিনই গিরাল খর তাবুতে এলেন এবং ভার গুাথনা 
জানালেন । পিয়াস খ'। তাকে যথেষ্ট সম্মান দেখালেন এবং বসতে বললেন । 
ঠিক হুলো বে তিনি ঠার সৈশ্ত সামন্ত যশোরে উদয়াদিত্যের কাছে রেখে 
গ্রাস খর সক্ষে জাহাঙ্গীর নগর হাবেন। চকুর্থ দিলে খা! সাহেব 
পতাপাদিত্যকে নিয়ে জ্ঞাহাঙ্গীর নগর রওনা হলেন ।---প্রতাপাদিত্যের আত্ম- 
সনর্পশের পর ইসলান খা তাকে কারাগারে নিক্ষেপ করলেন এবং গিয়াস খার 
ছাতে যশোর রাজ্যের শাসনভার অর্পন করলেন । 

( বহ্থারিস্তান ১ম খণ্ড, ১৩৬-৪৩ পৃঃ বাংল] অনুবাদ ) 


বাংলাদেশে মোগল আধিপত্যর বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো এবং তার জস্য 
অশেষ লাঙ্ছলা তোগ ও পরিশেষে মৃত্যুবরণ এই হুল প্রতাপাদিত্যর 
প্রধান এতিহ্থাসিক ফূমিক৷ ৷ দুঃখের বিবয় বহারিস্তানের অনুবাদক ডাঃ 
ৰোৱা প্রতাপাদিতোর এই ভূমিকা একেবারে অন্বীকার করেছেন৷ গ্রস্থের 
মুখবন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করেছেন থে সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে 
সত্যিকারের প্রতিরোধমূলক সংগ্রাম চালিয়েছিলেন আফগান নায়ক 
ওলমান এক মশা খার পুত্র মুসা খা। অথচ বহারিস্তানেই রয়েছে যে 
মুলা খ! প্রথমটা সংগ্রাম চালিয়ে গেলেও পরিশেষে মোগলের বশ্যতা 
স্বীকার করেছিলেন এবং প্রতাপাদিত্য ও অরিপুরারাজজ বশোথর মাপিক্যের 
বিরুদ্ধে সক্রিয় ভাবে মোঙ্গলদের সহায়তা করেছিলেন । পরে মুসা খা 
অন্থস্থ ছয়ে পড়লে বাদশাহী চিকিৎসার দ্বার! তার আরোগ্য সাহনের 
চেষ্টা হয়েছিল ॥ মুসা খাঁর মৃত্যুর পর তার পুত্র মামুদ খ' বেচ্ছার 
মোগল সৈন্তদলে প্রবেশ করেন । 

বলবান শত্রুর কাছে বশ্টতা শ্বীকারের ভাব দেখিয়ে গোপনে শক্তি সঞ্চয় 
করে স্বাধীনতা রক্ষার প্রচেষ্টা প্রতিরোধ সংগ্রামের এবং বীরত্বের সঙ্গে 
লাবজস্যবিহীন নয় ইতিহাসে এর বন্ধ নজীর আছে। ভারতবর্ষের 


৪ সংখ্যা ] বিভ্রোহী বীর প্রতাপাদিত) ৩০৭ 


ইতিহাসে পাঠান কুলতিলক শের সাত. রাজপুত অমর সিং এবং মারাঠাশ্রেষ্ঠ 
শিবাজী সকলেই প্রতাপশালী শত্রুর সঙ্গে আপোব করেছিলেন একবার না 
একবার কিন্তু তাতে তাদর শৌরবীর্ষের মহিমা ক্ষু্র হয়নি ৷ 


মুসা খার উল্লিখিত কার্যকলাপের সঙ্গে প্রতাপাদিতযের আচরণের 
তুলনামূলক আলোচন! করলে দেখ! যাবে ডাঃ বোরা প্রতাপাদিত্যের 
উপর স্ববিচার করেননি । মুসা খার স্বনানধন্য পিতা ঈশা খাও যে 
মোগল সেনাপতি সাহ বাজ খার কাছে আহুগত্য স্বীকার করেছিলেন 
আকবর নামায় তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে । (বিভারিজের অন্থবাদ__পৃঃ ৩৫৭) 
মোগলদের সাহাবা করবার প্রতিশ্রুতি প্রতাপাদিত্য লঙ্ঘন করেছিলেন 
এবং এর জন্যই তিনি ইসলান খার কুদ্রারোষ ডেকে এনেছিলেন। কিন্ত 
বিদেশী বিজেতার সঙ্গে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কী সত্যসত্যই নিন্দনীয় ? 


এ বিষয়ে বহারিস্তানের লেখকের তথ্য উষ্ঠত কা হচ্ছে__ 


And in order to punish Pratapaditya and to 
subjugate the territory of Jessore, he (Islam Khan) 
despatched a large and innumerable war boate 
against the Raja under the command of Ghiyas Khan. 
-**-.-.- Although Pratapaditya tried to delay few days 
by playing such tricks, on the same day the envoy 
returned and reported that ho was not sincerc in his 
words and deeds and that his purpose was only to 
gain time and streugthen himself. 

( Baharistan Vol I. pp. 131 and 134 ) 


একথ। ঠিক প্রতাপাদিত্যের শৌর্ষয, আত্মত্যাগ ও শক্তিমত্তা সম্বন্ধে 
ঘরে 


দীর্ঘকাল যে ধারণ! প্রচলিত আছে তার অনেকটাই অতিরঞ্জিত । 
তবুও যোড়শ সপ্দশ শতাব্দীর মোগল পাঠান সঙ্গর্ষের অশান্ত পট- 
ভূমিকার গার হে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে একথা উপেক্ষা করা. 


ar 
হায় না। টি? ৬০ 
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কালিদাস নাগ- শ্রদ্ধাঞ্জলি 
কল্যাণ কুষার গজে।পাখ্যার় 


আচার্য কালিদাস নাপের মুতাতে বাংলার সংস্কন্টি ও রান চর্চার 
ক্ষেত্র থেকে এক নিরলস কর্নভ্রীকনের অস্তর্ধান ঘটল ৷ সম্প্রতি অসুস্থতার 
দরুল সভাসনিতিতে যোগদানে তিনি অক্ষন হয়ে পড়েছিলেন । বিভিন্ন 
সাংস্কতিমূলক সামন্রিক পত্রিকান্ও ইদানিং তার রচনা বড় একটা দেখতে 
পাওয়া বেত লা ৷ কিন্ত প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল একাদিব্রুমে 
ভারত ও ভারতের বাইরে বিশ্বের নানা দেশে তিনি ভারতের সংস্কৃতির 
বাপী প্রচারের এক শ্বনির্বাচিত স্মুমহান দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন 
করে গিয়েছেন । 

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী বৌবাজ্জারের অক্রুর দত্ত লেনে 
কালিদাস নাগের জশ্ম হয়। তার পিতার নাম মতিলাল নাগ, মাত! 
ফমলা দেবী! অল্প বয়সে পিতা মাতার মৃত্্া হলে তাকে বসবাস ও 
লেখাপড়ার জন্য মাতুলালয়ের অক্রয় গ্রহণ করতে হয়। সৌভাগ্যক্রুমে 
মাতুল পরিবার শুধু সন্ধদয়ই ছিল না সে পরিবারের সংস্কৃতির মানও 
ছিল যথেষ্ট উচু । ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগের অতান্পকাল পরেই তার 
প্রবেশিকা পরীক্ষা এসে যায়। এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি 
উচ্চতর শিক্ষার অস্ত প্রথমে মেট্রোপলিটান ও পরে হেতুয়ায় স্কটিশ চাচেস 
কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং এইখান থেকেই ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসে 
অনার্স” সহ বি. এ. পরীক্ষা পাশ করেন৷ হ্ষটিশ চার্চেস (তখনকার জেনারেল 
আযাসেম্িজ) কলেজে বিখ্যাত ইতিহাসের অধ্যাপক অধর চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 
সংস্পর্শে এসেই সম্ভবত তার স্মস্তরে ইতিহাস অনুশীলনের আগ্রহ 
জাগ্রত হয়। এর পরে এম, এ পড়বার সময় তিনি মহেজোদরোর 
বিখ্যাত আবিষ্কারক রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং 
এই স্ুত্রেই হয়ত প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কতি সম্পর্কে তার 
আগ্রহ ও অনুভূতি প্রবল হয়ে ওঠে । ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে এম্‌, এ পাশ 
করবার পর ভার নিজের কলেজ স্কটিশ, চার্চে শিক্ষকতার কাজে যোগ 


৩১০ ইতিহাস [১ম খণ্ড - 


ছয়ে অভি অল্প দিনের মহ্যেই তিনি শিক্ষক জপে প্ড্ৃত জনপ্রিরতা 
অর্জন করেন । তীর শিক্ষাদানের এই খণতি বিস্তার লা করলে হুদূর 
সিক্কল থেকে গার আহ্বান আসে সেখানকার মহীন্দ মহাবিষ্চালস্বের 


অধাক্ষের পদ গ্রহণ করবার । ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় একবৎসর 
কাল এখানে কর্ম করবার পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে উচ্চতর শিক্ষা লান্ডের 
জন তিনি প্যারিস বিশ্বাবিস্ভালবে যোগদান করেন এবং ১৯২৩ জ্রীষ্টাকে 


প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রবীতির উপর গবেহশ! করে ডি, লিট উপাধি লাভ 
করেন । ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে ডাক্তার নাগ কলিকাত! বিশ্ববিদ্াযলম্মের 
প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে যোগ দেন এবং সেই অবধি 
১৯৫৫ ঞ্রীষ্টাৰ্যে অবসর প্রহণ কাল পর্যন্ত এখানেই শিক্ষকতা করেন। 
কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালন্ত থেকে অবসর প্রহশ করবার পর নান! সাংস্কতিক 
কর্মে জীবনের শেবদিন পর্যন্ত তিনি সক্রিন্তভাবে জড়িত ছিলেন। কিন্তু 
তাৰ জীবনের পরিষি কেবল মাত্র বিশ্বাবিস্তালয়ের শিক্ষকতার গর্ডিতেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না। অন্ুমালিক ১৯১০ স্্ীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার 
পৰম সাক্ষাৎলাভ ও পরিচর হয়: এই পরিচয় যেমন ক্রমে গভীর শরনাপূর্ণ 
ঘনিষ্ঠতার পরিণত হয়েছিল, রবীশ্গলাথের স্লেহ ও আম্কুল্যও তেমনি তার 
জীবনের এক মহাসম্পদ ও ক্রিস্াশীলতায় পরিগনিত হয়। উচ্চশিক্ষা লাতের 
জর প্যারিসে উপস্থিতি কালে তিনি রবীন্দ্রনাথের স্রেহ ও সহারত| লাভ করেন 
এবং তার ইউরোপ প্রবাসের গতি ও প্ররুতি সম্পর্কেও বথেষ্ট আশ্বাস লাভ 
করেন। এখানে কবিগুরুর আন্কৃলো ফরাসী মনীধী রেশমা রোলার সঙ্গে 
তার পরিচয় ছয় । এই পরিচল্প ডাঃ নাঙ্গের জীবনে বিশেষ তাবে সার্থকতা 
লাভ করেছিল এবং রোন| রোলার তারত সম্পর্কিত বিখ্যাত রচনাগুলির 
পশ্চাতেও ডাঃ নাশের অবদান কন ছিল না। প্যারিস সহরে তৎকালে 
ফরাসী অধীকৃত পূর্ব এশিয়ার ইন্দোচীনের অস্তযু ক্র চস্পা, কম্থোজ, আনাম ' 
ইত্যাদি অঞ্চলের প্রাচীন শিল্পকীতির ধু নিদর্শব সংগৃহীত হয়েছিল; 
সেখানে ভারতের বাইরে পসারিত ভারতীয় সহ্ষতি সম্পর্কে সে-সমণে 
পন্থত চর্চাও চলছিল । আনার সনে ভয় প্যারিসে ভারতের বাইরে 
প্রচারিত ভারতীয় সম্ভতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত চর্চার আবহাওয়ার 
দীর্ঘ অবস্থানের ফলে ডাক্তার নাগের স্বভাব সচেতন 
মানের এক বিশিষ্ট অন্তসূতি জাগ্রত হয়? বন্তত এই অনুসূতিই আচার্য 


৪্খ সম্ধা ] কালিদাস নাগ- শ্রন্ধাঙ্ছলি ৩১১ 


নাগের ভবিত্যৎ জীবনের আদর্শ এবং গতি প্রকৃতিকে ক্ূপারিত এবং নিযস্ত্রিত 
করেছিল ।/ ফরাসীরা সাস্রাজা বিস্তার বাপদেশে পূর্ণ এশিয়ায় এসে বিদ্ঞান- 
গাঁ পের পুরোগানী পে বহু শতাব্দী পূর্বে সেবানে সনাগত ভারতীয়- 
সত্যতার পরিচয় ও প্রভাব লক্ষ্য করে প্রচূত বিস্ময়ে ভিদূত হবে পড়েছিল । 
বে বিস্মিত দৃষ্টিতে তার! আক্ষোর বাটের সুবিশাল বিষ্ণুনন্দির, বায়নের 
শিব মন্দির ও অশ্যাস্য অঞ্চলের ত্রাহ্মণ্য ও বোদ্ধ সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেহগুলি 
দেখেছিল তার প্রভাব পড়েছিল ইউরোপীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র প্যারিসের 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ও শিক্ষাক্ষেত্র সমূহে : বিউসিগিনের সংগ্রহশালায় বৃহত্তর 
ভারতীয় পুরাকীতির অনশ্যসাধারণ সংগ্রহ যেনন ইউরোপকে বিস্মিত করে 
ছিল ভারত সন্তান অধ্যাপক নাগও এ আবহাওয়া এবং এ প্রক্ষৈশর্য 
পরিশীলন করে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির শান্তিপূর্ণ সম্প্রসারণ ও বৃহত্তর 
জ্রগতের সাংস্কৃতিক এবং আত্মিক উপ্লাতি বিধালের প্রয়াসের পরিচয় লাভ 
করেন। সারা বিশ্বে প্রচারিত ভারতের আত্মার শাশ্বত বাসীর অতীত 
ইতিহাসের সংস্পর্শে এসে ডাঃ নাগের কি অনস্তদৃষ্টি লাভ হয়েছিল ! ভারতে 
প্রত্যাবর্তনের পরই দেখি অস্যাস্য কয়েকজন স্মধীর সহায়তায় বৃহত্তর ভারত 
সমিতির প্রতিষ্ঠা করে ডাঃ নাগ প্রন্থৃত উৎসাহ নিরে কর্মে প্রবৃত্ত হলেন সারা 
ভারতে অতীতের সেই চেতনাকে পুনর্জাগ্রত করবার প্রয়াসে । বৃহত্তর ভারত 
সমিতি বাংলা দেশে বেসরকারী উদ্ভোগে প্রতিষ্ঠিত অশ্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের 
মতই ক্রমে দুর্বল ও স্পন্দনহীন হয়ে পড়লেও মূলত ডাঃ নাগের উদ্ভোগেই 
একটানা বেশ কয়েক বৎসর ক্রিল্লাম্ঈীল থেকে ভারতে তার অতীতের সংস্কৃতির 
সম্প্রদারণ সম্পর্কে প্রন্থৃত চেতনার সঞ্চার করেছিল । এই অন্দোলনের অংশ- 
ক্ষপেই ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ত্রক্ষদেশ, চীন ও জাপান ভ্রমণ 
ভারতে ও বিদেশে প্রন্তত উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল । আর এই এতিহাসিক 
ভ্রনণে কবিগুরুর সঙ্গী হয়েছিলেন শিল্পী নন্দলাল, শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা ক্ষিতি 
মোহন ও সমাজসেবী এলমহাস্টে'র সঙ্গে কালিদাস নাগ । প্রত্যাবর্তন পথে 
আচার্য নাগ ইন্দোচীন, জাভা, বলীত্বীপ, মালয় ও ব্ৰহ্মদেশ পরিভ্রমণ করেন 
এবং ভারতের শাশ্বত বাসী প্রচার করেন । এর পর বহুবার তিনি এশিরা, 
ইউরোপ, আক্রিকা ও আমেরিকার বহু দূর দূর অঞ্চলে ভারতের শাস্তি, মৈত্রী 
ও আস্তিক উন্নতির বাণী বহুন করে নিয়ে গিকেছেন। ম্বাধীনত1 লাভের পর্বে 
আচার্য নাগের এই বৃহত্তর বিশ্বে বহুজনসহযোগ ভারতের ভাবপ্রাতিমাকে 
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প্রতিষ্ঠিত করতে সাস্থায। করেছে । এই খানে আচার্য নাগের পরম সার্থকতা । 
তিনি ছিলেন ভারত ধর্মের আলোক বন্তিকা হাতে পৃথিবীর পথে সঞ্চরশশীল 
চিরকালের পথিক । 

ভৰিগ্ৰৎ পৃথিবীতে ভারতের জশ্য নির্দিষ্ট আছে এক স্বমহান দায়িব্ ও 
কর্তব্য । এই দাঘিঘ সামশ্রিক মানব সংস্কৃতির বিবর্তনে মানুষের শাশ্বত 
সন্বার উজ্জরীবন । অতীতেও ভারত এই দায়িহ পালন করেছে । আস্রোপলক্ধির 
মাধ্যমে কি করে ব্যক্তি ও সমাজ পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করতে পারে, উন্নততর 
দেবজ্জীবন লাভ করে ম্বন্দী ও পরিত্ৃপ্তি লাভ করতে পারে সেই কথ প্রচার 
করবার অগ্রগামী পথ নির্ছেশে আচার্য নাগ আপন জীবন উৎসর্গ করেছিলেন । 
এই মহান উদ্চোগের প্রবর্তক স্ূপে আচার্য নাগের স্মৃতি ম্বচির কালের অন্ত 


শাশ্বত হযে খাকবে। 


ক্যালকাটা মেকানিক্স্‌ ইন্স টিটিউসন্‌ ও স্কুল অফ. 


{ ১৮৩৯ ) 


ছিলীপ কুজার চট্ট্োপান্যার 

এদেশে পাম্চান্ত্য শিক্ষা ও ভাবধার। আঠারো শতকের শেষ ও উনিশ 
শতকের প্রথম ভাগে জাতীর জীবনের উপরে এক বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । 
বে সমস্ত প্রতিষ্ঠান পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারে সহায়ত! করিত্রান্ছিল ক্যাল কাটা 
মেকানিকৃদ্‌ ইন্পট্যুট তাদের অন্যতম ৷ 

ক্যাল্কাটা মেডিকেল কলেজ ( ১৮৩৭ ) যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
পাল্চাত্তোর শিক্ষাদর্শের মাধ্যমে এফ নববুগ রচলা। করেছিল, তেলনি কারিগরী 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ছিল ক্যাল্কাটা মেকানিক্‌স্‌ ইন্সটাট ৷ 'ইল্তং বেঙ্গল’ বা 
‘নবীন বাংলা” এই উভয় শিক্ষার প্রয়োজনীবতা সর্ব প্রথমে উপলক্ষি করে ৷? 
শিক্ষার বাহন “ইংরাজী' হওয়ার ফলেই এ দেশবাসীর পক্ষে বিশেষতঃ 
বাঙ্গালীর পক্ষে পাম্চাত্তের জ্ঞানরাজী লাভ এত সহজসাধা হয়েছিল । 

যন্ত্র বিভ! শিক্ষার এই প্রথম প্রতিষ্ঠান টাউন হলের জনসভাত্ ১৮৩৯ 
সালের ৫ মার্চ স্থাপিত হয় ।' যদিও এই বিষয়ে ১৪ জঞাহুল্লারীর ‘হরকরায়' 
প্রথম ঘোবণ। দেখতে পাওয়া যায়। প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য 
একটি কমিটি গঠন কর! হর । প্যারেস্টাল্‌ একাডেমিতে অনুষ্ঠিত ১২ জান্ুব্রারীর 
সমাবেশে মিঃ জর্জ গ্রান্ট, ইন্স্টাটের কার্যন্চী পাঠ করেন । ইউরোপা ও 
আমেরিকার অগ্ুরূপ কোলকাতায়ও বঙ্্র বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার 
উল্লেখ করা হয় । যন্ত্র শিক্ষা একদিকে যেমন কু-সংস্কার দূর করবে অপরদিকে 
ইউরোপ ও আমেরিকার মত চাকুরীর পথও প্রশস্ত করবে, এ কথাও ঘোবশা- 
পত্রে ছিল। আর শিক্ষার্থীদের মাধামে সমাজের বিভিন্ন সীও প্রয়োজলীর 
বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লা করবে এবং সভ্যতায় অগ্রসর হুবে । 

কিন্তু এ সমস্ত কার্যকরী করতে হলে সর্যাঞ্রে প্রন্রোজজন বিভিন্ন সাহিত্য 
ও বিজ্ঞান বিষয়ে বক্তৃতা, বিজ্ঞান শিক্ষার স্বতস্ত্র ব্যবস্থা, আলোচ্য বক্তৃতার 
উপরে বিতর্ক, গ্রন্থাগার, পাঠকক্ষ ইত্যাদির সঙ্গে উপযুক্ত যন্ত্রপাতি ও সরজ্াম 
সমেত পরীক্ষণসূলক কারখানা এবং ল্যাবরেটরী । পরন্ত, সর্থসাধারপের 
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হ্ুবিধারে ইন্স ট্টের প্রবেশ হার নিদ্ভতম বাধ হত । উল্লেখঘে গা, ঘদিও 
প্রতিষ্ঠানটি নামত; যন্ত্র বিস্ভালয়, ইনার উপযোগিতা ছেল বহুমুখী ও সুপ্রপস্ত । 
ছভালাখী মাত্রেই এর স্থযোগ গ্রহণ করতে পারত ) 

প্রাথমিক বে সমস্ত আলোচনার মবে) ইন্স, ট্যটের কাজ সুরু হয় সেগুলি 
হচ্জে_(ক) বিদ্তানের উদ্দেশ্য ও হৃুবিধা ; (খ) ব্যবহারিক যন্ত্র বিস্তা। ; 
(গ) বিছ্াৎ ; (খ) বাস্পীয় ইক্তিনং (৩) জ্যোতিবিচ্ঞাল ; (চ) 
রসাযনশাস্ত্র . ( ছ ) প্রাকতিক ইতিহাস ; (জ) হৃ-বিভা ; (ক) পদার্থ 
বিদ্া |? 

প্রধান বিষয় হচ্ডে, এদেন্দীয়দের কাছে বিজ্ঞান শিক্ষা সহজলভা করে 
তোলা ও তার নানাবিধ স্থবিধা বিতরণ করা-__এটাই ছিল সভাপতি স্যার 
জে, পি, গ্রান্টের এ মার্চ টাউন হলের সভার মূল অভিমত । 

১৮৩৮ এ গ্রাহকের সংখ্/। ছিল প্রার ১০০ এবং দানের পরিমাশ ৮৫০ 
টাক! ৷ ইন্প টটকে কার্ধোপযোগী করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে সাময়িক পত্র 
পত্রিকায় বন্্রপাতি ও তৃষ্প্রাপা পুস্তক দানের আহবান জানান হয । 

উনিশ শতকের ইংলণ্ডে এই যন্ত্র বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান নেহনতী নাম্থষের অবস্থার 
পরিবর্তন সাধন করে । সর্বক্ষেত্রে না হলেও, এই প্রতিষ্ঠানের প্রভাব প্রায়শঃই 
কল্যাশকানী ছিল ৷ শ্ষৃত্র প্রতিষ্ঠানগুলিও বিশাল শিক্ষালয়ে পরিণত হয় 
অশিক্ষিত যন্ত্রশিক্ষার্থীদের প্রচেষ্টায় । এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ লিভারপুল যন্ত্র 
বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান ৷ স্থায়ী প্রভাব স্া্টি করতে হলে কোলকাতার প্রতিষ্ঠানটিতে 
লিভারপুলের প্রতিষ্ঠানের মত শিক্ষকদের জন্ বেতন প্রথা থাক! বান্বলীয় । 
ইন্স ট্যট, শৈশবকালেই হাতে ধর্মালোচনার ক্ষেত্রে পরিণত না হয়. সেদিকে 
এর কম কর্তাদের দৃষ্টি আহ্বান করা হয় । কারণ প্রাকৃত-বিষ্ঞান আলোচনার 
সমরে প্রাকৃত-তৰালোচনার প্রয়োজন ছিল, এই জন্তেই হু শিরারী ৷” 

৯ এপ্রিল সিঃ জি, ভব লু, জন্সন্‌ টাউল হলে যন্ত্র বিজ্ঞানের উদ্বোষনী 
বন্ৃতা করেন। শ্রোতাদের মধ্যে বক্তৃতার সমালোচনাও হয় ।* 

এই সময় ফ্রেন্ড, অক ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠান-পরিচালকমণ্ডলীর বে ছুটি বিহর়ে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য, তার উল্লেখ করে) প্রথম জনপ্রিকর বক্তৃতার দ্বারা 
সাধারশের চিন্ত-বিলোদন এবং দ্বিতীয়, শ্রেণী কক্ষের মধ্যে প্রয়োজনীয় ও 
হিতকারী শিক্ষা দান । এই ছুত্থের নে) শেবেরটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য বন্ধ হওয়া 
উচিত । * 


৪থ সংখা! ] ক্যাল্কাটা মেকানিহৃস্‌ ইন্স টিটিউসন € স্কুল অফ, আৰ্ট ৩১৫ 
এই বছরের সেপ্টেম্বরে প্রতিষ্ঠানের সাক্ষা সিচালযের জন্য গনিত ও যন্ত্র 
বিদ্ঞানের শিক্ষকের পদের জন্য দরখাস্ত আহবান কর! হয় । 

১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৮৪০, যস্থৰ্িজ্ঞানের বাধিক সভা “সাস্থসি'তে বসে । 
বক্তাদের মধ স্যার জে, পি, গ্রাণ্ট, ও ডাঃ এফ করবিন্‌ =.তিষ্ঠানটির সম্ভাবনার 
কথ। বর্ণনা করেন ॥ ডাঃ করবিনের নতে প্যারিসের যন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
প্রথমে ধীরগতিতে অগ্রসর হলেও শেষ পর্মন্ত ই'লণু আক্রনপের উপযুক্ত 
যুদ্ধ জাহাজ তৈরী করে। অশ্যতন বক্তা নিঃ বোয়াজ্র আশা প্রকাশ করেন 
যে কোলকাতার প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররাও বাষ্পীর ব্যাটারী প্রম্বত করে ভবিশ্যাতে 
ইংলণ্ড ও চীলদেশের যুদ্ধে প্রথম দেশটিকে সাহাযা করবে। স্যার গ্রান্ট 
প্রতিষ্ঠানটির সন্তাবন! উচ্ছল করার দন্চে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলিকে সুষ্ঠ 
সমালোচন। করতে বলেন এবং ছাত্রদের ( ১৮ জল) ভবিষ্যুৎ কল্যাণের 
উদ্দেশ্যে যন্ত্র বিজ্ঞান শিক্ষার পূর্বেই প্রাথমিক সহায়ক বিষয়গুলির প্রতি 
মনোযোগ দিতে বলেন ৷” 

আলোচ্য যস্তরবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় সাধারণ বাম্মাপিক সন্ভা ৮নং 
ট্যাত, স্কোয়ারে অসিত হয় ১৫ই আগষ্ট । সভাপতি ডাঃ করবিনের বিবরণী 
থেকে জানা বায় যে, প্রতিষ্ঠান চল্তি বছরে আধ্িক তুর্গতির সন্মুখীন হয়েছে। 
চাদ! মারফৎ্ সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭৫ টাকা, এবং বাধিক বায় 
২,৫২০ টাকা । বক্তৃতার জন্টে ১০০ টাকা, সম্পাদক ৫০২ এবং বাড়ী 
ভাড়া মাসিক ৬০ এ বায়ের অস্তস্থক্ত । 

প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দান সংগ্রহ করেছিল তার ছু একটির উল্লেখ 
করা যায়__মারগুই দ্বীপের আকরিক লৌহ নমুনা মিঃ এফ, গাণিয়ারের সৌজন্যে 
এবং মিঃ জেম্‌ল্‌ ডেনিসের কাছ থেকে ‘জেনোরিয়া’ দ্রাহাজ্ের এক টুকরা, যা 
৬০ বছর লবণ জলে নিমম ছিল । 

প্রতিষ্ঠান এর পরে ১৩ নং গভর্নমেন্ট প্লেসে স্থানাত্তরিত হল্প। প্যারেস্টাল 
একাডেমীর প্রধান শিক্ষক মিঃ সি, জে, মন্টেশড গণিতের শিক্ষক ও মিঃ এফ 
সিডন্‌স্‌ লেকচারার নিযুক্ত হন । মিঃ সি, গ্রান্ট, বিনা বেতনে প্রাথমিক 
শেপীতে পরিবেশ অঙ্কন শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন ({ perspective 
drawing) 1৯ 

নৃতন ভবনে বস্ত্র বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান কাজ স্থরু করে ৯ ফেব্রুয়াী, ১৮৪১ । 
ডাঃ ব্ৰেট, চক্ষু সজীবতা। ও যাত্তরিক ব্যবস্থা আলোচন! করেন। আলোচনার 

৯ 


২ ইতিহাস [১ম খণ্ড 


সময়ে প্রন্ট, বাদেও আর ৫* জল উপান্থিত ছিলেন । ১- একস বিষয়ে 
পরবর্তী আলোচনা হয় ২ মাচ ১১ এবং তৃতীন্ম আলোচনা হুয় ৩* মার্চ ।* 

২২ ফেব্রুয়ারী থেকে মিঃ এ. বরলু বারাবাহিক ভাবে আটটি বন্ৃণ্তা 
করবেন, এ খবর ২ কেক্রুতারী ক্রেণ অক. ইণ্ডিয়। প্রকাশ করে । তার বক্তৃতার 
বিষর-_“কুলম্ত সেতু” । বক্তৃতার সংক্ষেপ সুচী থেকে জানা বায়, বস্ত্র বিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠানের আদর্শ ও উদ্দেশ্য অন্ুঘায়ী এই প্রথম কাজ স্বরু ৷?" প্রায় এক 
বছর পরে এই বক্ৃতাঘালা পুস্তিকাকারে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ের 
এ ধরনের আলোচনা পুস্তকের গুরু জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য । 
দ্বিবিষ উপকারিতার প্রথমটি হচ্ছে, সর্বসাধারশের উপ্লতির এই প্রয়াস বাক্তি 
বিশেষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ; আর দ্বিতীয়, সমাজের সর্বস্তরে এই জ্ঞানের 
পরিবেশনের ফলে সাধারশের কর্তব্য বোধ জাগ্রত হুবে, যা সরকার নিজ্বের 
প্রয়োজনে লাগাতে পারবেন । এ সমস্ত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কলবরপ 
ভারতবর্ষের অবস্থার উন্নতি সম্ভব হবে 1১৪ 

হস্ত বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের প্ররোজন এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে 
বোর্ড অফ. ক্রেডের সদস্য মিঃ সি. স্মিথ ভারতবধের উৎপল ও প্রন্বত দ্রেবা 
সামগ্রীর উপরে বক্তৃতার সুপারিশ করেন । ১* 

মিঃ স্মিথ তারতবর্ষে পশম উৎপাদনের এবং উৎকর্ষসাধনের উপরে এক 
আকর্ষদীর বক্তৃতা করেন) তিনি বিশেষ করে বলেন, যে বর্তমান অবস্থায় 
ভারতের পশম ইংলণ্ডের বাজারে এক উল্লেখবোগ/ স্থান অধিকার করেছে। 
নিষ্ধারিত সূলধনে ও অল্প সমরে পশম ব্যবসায় ঘেকে সন্ভাব। লাভের 
শ্বতিগ্লানও তিনি ব্যক্ত করেন । ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠানের সদন্ত সংখ্যা 
২৬+-এ পৌঁছে । চার্লদ্‌ প্রান্টের অঙ্কন শিক্ষার ক্রেণীতেই প্রায় ৫" জন 
ছাত্র ছিল ৷ ছাত্র সংখা! আর ৪০ অতিক্রম করলে বাড়তি প্রতোক ছাত্র 
পিছু মাসিক ১২ টাকা ফি ধার্য কর! হুয়।১* 

ও বছরে ২১ সেপ্টেম্বরে সি: সিডন্ল্‌ পরীক্ষাসূলক দর্শনের উপরে হার 
শেষ বক্তৃতা করেন পরবর্তী কালে গ্যাল্ভানিকু বিছ্যাতের বিষরে বক্তৃতার 
প্রস্তাব করেন ।** 

পরবর্তী ৮ মার্চ বস্ত্র বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বার্ষিক সত! হুয়। এই 
প্রতিষ্ঠানের উপযোগিতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও আর্থিক অবস্থার কহু চিন্তা 
করে করে, অক. ইণ্ডিয়ায় এর স্থারিৰ ব্যাপারে সংশর প্রকাশিভ হুর । গত 


৪র্থ সাখা। ] কাল্কাটা মেকানিকৃস্‌ ইন্প টিটিউসল ও স্কুল অফ সার্ট ৩১৭ 
বন্ধরের হিসাব পেশ করে বল! হল, প্রতিষ্ঠান বেখানে ১৮৮-৯-১০ পঃ 
সংগ্রহ করে, সেখানে তার ব্যয়ের অস্ত হচ্ছে ১১০৩-১৪-০১ 

প্রভূত অন্থুবিধা থাকা সবেও প্রতিষ্ঠান কতকগুলি আকপসীয় বক্তৃতার 
বাবস্থ। করে । মিঃ সিভলদ্‌ বিছাত, চুম্বক এবং বায়ুর উপাদান ইত্যাদির 
উপরে বন্ধুতা করেন । মিঃ আর, স্মিথ কাগঞ্জ এবং কাগঞ্ষ ব্যবসায়ের 
বিষয়ে সার একটি উৎকৃষ্ট বন্ৃত। করেন । দেশের যাবতীয় উৎপক্গ সামগ্রীর 
প্রতি এইভাবে দেশবাসীর আগ্রহ সঞ্চার করা এবং তার শম্গুসন্ানে প্রস্বন্ত 
করার মধো প্রতিষ্ঠানের সার্থকতা ও অগ্রগতি অব্যাহত ছিল । দেশের পক্ষে 
কোন্‌ শিল্প কতখানি পয্রোজলীয় তার জানার পথ স্ব প্রশস্ত হর এই যস্থাবিদ্ত। 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই 1১৯ 

এই প্রতিষ্ঠান যে বহুমুখী ও কঙ্গযাশকানী বিবদ্বের অবতারপার সহ্যয়তা 
করে তার আর এক দৃষ্টান্ত রা্রীয় অর্থনীতির আলোচনা । তার সর্বশেষ বক্তৃতার 
বিঃ সন্টেড জমিদারী প্রথ। বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করেল । একথা স্প্টতঃ *নাণ 
হয় যে রারতের শ্বার্থের বিপক্ষে এই প্রথা সর্বনাশের স্থচনা করে। ফ্রেগু, 
অফ, ইন্ডিয়া এই বক্তৃতামাল! পুক্তিকাকারে প্রকাশের জনে জমিদার 
* সমিতিকে আহ্বান জানান হয় ১২" 

সন্রান্ত দেশী এবং বিদেশী ভত্রমশ্ডলীর আর এক সনাবেশ যযত্ত্রবিজ্ঞান 
শিক্ষামন্দিরে অনুষ্টিত হয় ৭ মার্চ, ১৮৪৩ ৷ সমাজ কল্যাণের . পুরোধা হিসাবে 
শইন্সং বেঙ্গল’ বা নবীন বাংলার নেতৃবৃন্দ নিশ্চিত এই সমাবেশে অংশ গ্রহশ 
করেছিলেন । উল্লেখযোগন, প্রসিদ্ধ বাসী জর্জ্জ টমসন্‌ এই দিন যন্ত্র বিজ্ঞান 
প্রতিষ্ঠানের উপরে তার বক্তৃতা দেন । সাধারণের স্বিধার্থে মিঃ মর্টন এই 
বক্তৃত! বাংলার অনুবাদের দায়িৰ গ্রহণ করেন। এ সম্ভার টমসন্‌ একথাও 
প্রকাশ করেন যে ভারত সরকারের সম্বন্ধে ইংলণ্ড থেকে তিনি যে ধারণা করে 
এসেছিলেন, ত। এদেশে পদার্পণ করে যথার্থ বলেই উপলব্ধি করেছেন ।*১ 
প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক বিহয় আলোচনা এই সর্বপ্রথম । সরকার যে 
প্রতিষ্ঠানকে পরবর্তীকালে সন্দেহের চক্ষে দেখতে স্থুরু করবেন, তা৷ বলাই 
বাহুল্য । অনেক কাল অতিবাহিত হলেও এই প্রতিষ্ঠানের আর উল্লেখযোগ্য 
কোন কার্ধ তালিকার সন্ধান পাওনা! যায় নাঁ। প্রায় এক বছর পরে ফ্রেন্ড, 
অফ, ইন্ডিয়ায় যে বিজ্ঞব্তি দেখা যায় তা এই প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যুর স্বাক্ষর । 


তা এই £ বাংলার ডেপুটি গভর্নর ৫০৯ টাকা! দান 0 
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নির্দেশিকা 
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ংবাদ ও মতামত 

লিজ্ঞনী টৰ শ্যৰশে £ ১১৬৭ ত্রীষ্টাব্দের ৩ই ফেব্রুয়ারী প্রখ্যাত 
ত্রিটিশ স্থপতি ও এঁতিহাসিক সিডদী টস (Sidney Toy, F. S. A, 
F. R. I. B. A. ) ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেছেন। আধুনিক 
কালে তিনিই প্রথম বিভিন্ন দেশের হর্ন ও প্রাচীর বেষ্টিত শহর নিয়ে গ'বেছলা 
করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে তার প্রথম গ্রন্থ 4051৯ এবং ১৯৫৩ 
খ্রীষ্টাব্দে ‘The Castle of Great Britain’ প্রকাশিত হয়। ১৯৭৫ 
খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ‘A Hintory of Fortification’ নানক গ্রন্থে তিনি 
খ্ৰীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্বস্ত দুর্গ, অন্্রশস্ত্র ও যুদ্ধের 
কলাকৌশপ নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। ভার মতে পচীনকালেও 
দুর্গ ও প্রাচীর তৈরী করবার পন্ধতি যথেষ্ট উন্নত ছিল । প্রাচীন 'ও নধ্যবালের 
দুর্গ ও প্রাচীর নিয়ে গবেষণা করার সনয় সিডনী টয় দেখতে পান যে, ভারতীয় 
দুর্গ সম্পর্কে নির্ভরযোগ! তথ্যের শ্ভাব রয়েছে। এমন কি এবিবয়ে প্রানাণা 
কোন কাজ হয়নি । তাই তিনি জীবন সায়াহ্নে ( তখন ভার বস্ুস ৮০ হয়েছে )। 
ভারতের দুর্গ নিয়ে গবেবপা সুরু করেন। এই উদ্দেশে ১৯৫৫-৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে 
শীতের সময়ে ভারতে এসে ছবয মাস কাটান ৮ উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে 
দক্ষিণে মাছুরা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বহু হর্স, প্রাচীর ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য 
সংগ্রহ করে “I'he 90০0519০105 of India' (London, 1957) নামক 
গ্রন্থ রচনা করেন । ভারতীয়দের দ্বারা ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র নিয়েও এই গ্রন্থে 
আলোচনা রয়েছে। তার মতে ভারতের ছর্গ গাচীরের বৈশিষ্ট! ইউরোপ বা 
চীনদেশ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ৷ ভারতের অবশিষ্ট দুর্গ ও প্রাচীর নিল্পে গবেষণা 
করবার জন্য ১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৯-৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন । 
তার ফলে সর্বশেষ গ্রন্থ ‘The Fortified Cities of India’ (London, 
1005 ) রচিত হয়। এই গ্রন্থে সিডনী টয় সতীপ্রথ! সম্পর্কে একজন 
প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধত করেন। এই গ্রন্থে পাকিস্তানের লাহোর হর্গ 
নিয়েও আলোচনা রয়েছে । পাকিস্তানের দুর্গ ও প্রাচীর নিয়ে গবেষণ! করবার 
ইচ্ছা তার ছিল । কিন্ত এ কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি । 

তিনি ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাহামার “নাপাউ গির্জা” পুননির্মাপ করে স্থপতি 
হিসাবে খ্যাতি অঞ্জন করেন। 





শামি পত্ৰিকা প্রসক্ষে : কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে ‘হরিজন 
পত্রিকার সমন্ধ সংখ্যা না থাকায় মন্থাত্ম! পান্ধী ও সমসামন্তিক কালের ভারতবর্ষের 
ইতিহাস রচলায় বে সব গবেষকেরা কাজ করছেন তাদের বিশেষ অস্থবিধার 
সম্মুখীন ছতে হচ্ছে । জাতীয় গ্রস্থাগারের কতৃপক্ষের কাছ্ছে আমাদের অনুরোধ 
ভারা বেন অবিলস্বে এছিকে দৃষ্টি দেন এবং “হরিজন” পত্রিকার সমস্ত সংখ্যা 
রাখার ব্যবস্থা করেন ২৬. 

জ্ঞার্মাৰ শ্রচতত্তবিকফের খননক্তার্ধ : বালিন বাছখরের ডিরেক্টর ও 
ক্রি বিশ্ববিস্তালয়ের অধ্যাপক ডঃ এইচ, ছার্টেলের নেতৃষে ডঃ এ, ফন, মুলার, 
ডিরেক্টর, প্রাগৈতিহালিক বাছখর, বার্লিন, সিঃ ম্যাক্স জিমাৱম্যান, খননকাৰ্য 
বিশেষজ্ঞ এবং মিঃ গর্ডে ক্রাইসেল, ফটোগ্রাফার ও ক্রি বিশ্ববিদ্যালয়ের 
শ্রস্ততববিতাগের ছাত্র, ১৯৬৬ ঝ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস থেকে উত্তর প্রদেশের 
মথুরার নিকটবর্তী শনখ, গ্রামে খলনকার্য করে কুবাশ ও গুল্ত যুগের অনেক 


প্রয়োজ্নীর তথ্য উদ্ধার করেছেন । ডঃ ১৯৫৮ খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে কয়েকবার 
৩৯ এই অফজল পরিদর্শনে এসেছেন । আকর্ষসীক প্রস্থতান্বিক নিদর্শন 
দেখে ভঃ ছার্টেলের মনে হয়েছে যে, খননকাৰ্য চালালে হন্ততো অনেক 


তথ্য পাওয়া যাবে । তিনি শনথ, একটি অবন্েঞ্মিত স্ত.প দেপতে পান 
এবং প্রয়োজনীয় সরকারী অনুমতি দির সেখানে খননের কাজ স্তুপ করেন । 
জার্মান প্রস্ততববিদেরা হে সব জ্রবা উদ্ধার করেছেন তার মধ্যে খ্রীষ্টপূর্ষ ১০০০ 
আবের বৃহৎ জোজের রয়েছে৷ বর্তমানে তার! এ সব অব্য পরীক্ষা 
করছেন । 

অনলেম্ছু ছে 


চর 














পে একা তলা 





